অা-্্কাতিন্লী 
বা ডি 
স্বরচিত জীবন-কথা 


শাস্তিপুর স্থতরাগড়-নিবানী শ্রধুক্ত রামেশ্বর সেন মহাশয়ের জীবন) 
প্রসঙ্গে উক্ত গ্রাম, র্ঙ্গপুর, মালদহ, বাঙ্গালাদেশের প্র।চীন 
রাজধানী গৌঁডনগরের ও পাওয়ার এবং আলাম 
ওদে.র সংক্ষিপ্ত বিবরণ-সশ্থলিত 
হাঁতিহাস 


শাস্তিপুর স্থতরাগড়-নিবাসী 
শরাজেক্্রনাথ দাশ কর্তৃক 
্রশ্গাশ্পিভ ॥ 


১৩৩৯ 


বিনামুল্যে বিতরিত । 


হ্বক্রম্ন েেজ্ল 
৩৭৭ বেনেটোলা লেন, কলিকাত। 


আীজ্যোতিষচজ্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ॥ 
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স৮০ পপ বাপ্পা 
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||! 
1" 


পিতদেব, 

সাত বৎসর বয়সের সময়ে আপনাকে হারাইয়! 
আপনার ভালবাসা, ন্সেহ, দয়া মদতা। হইতে বঞ্চিত 
হইয়াছি। আপনার শ্রীচরণ সেবা করিবার স্থুযোগ 
|| পাই নাই, কিন্ত আপনার নিলঙ্ক দেবোপম চরিত্র 
এ আমার হৃদয়ের উপরে চিরকালই কাধ্য করিয়া 
আসিতেছে । আজ কি দিয়া আপনার পুজা করিব ? 
আপনার পবিভ্র আত্মার উদ্দেশে এই “আত্মকাহিনী” 
|| রূপ ভক্তি-অর্থ্য প্রদান করিয়া আমাকে আজ ধন্ত ও 
1॥ কৃতার্থ মনে করিতেছি। 
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আপনার দীনহীন পুত্র 
] উ্ীল্লাশ্সেম্থল্ সেন । 
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পিপিপি 


ভূমিক1 


এই আত্মকাহিনীর মধ্যে রঙ্গপুর, মালদহ, বাঙ্গীলাদেশের 
পূর্ব-রাজধানী গৌড় নগরের ও পাগুয়ার এবং আসাম- 
প্রদেশের অনেক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । সুতরাগড় ও 
শান্তিপুরেরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে । আমি একজন অতি সামান্য দরিদ্র ও নগন্য লোক। 
এবপ অবস্থায় আমার নিজ জীবনী লেখা নিতান্ত ধৃষ্টতার, 
বাচালতার ও উন্মস্ততার পরিচয় দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। নিজ জীবনী লেখার ইচ্ছা আমার মনে কখন উদয় 
হয় নাই। তবে আমার শ্রদ্ধাভাজন পরম সুহ্ছদ স্বগীয় 
পণ্ডিত বীরেশ্বর গ্রামাণিকের পুত্র সেহাম্পদ শ্রীমান যোগানন্ৰ 
প্রামাণিক বার বার আমাকে অনুরোধ করায় ও নির্ধন্ধা- 
তিশব্য প্রকাশ করায় আমি অদ্য এই কাধ্যে প্রবৃত্ত হইলাম । 
সম্ভবতঃ আমাকে ইহার জন্য হাস্তাস্পদ হইতে হইবে । হয়ত 
আমাকে উপলক্ষ্য করিয়! কত লোকে কত কথা বলিবেন। 
এ সমস্ত আমাকে অবিচলিতচিত্তে ও অক্নান বদনে সহ্য 
করিতেই হইবে । আমার জীবনে এমন কোন বিচিত্র ঘটন। 
ঘটে নাই যাহ! এই আত্মকাহিনীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে । 
তবে অতি সামান্য লোকেও যদ্দি অধ্যবসায়, প্রগাঢ় যত্বু, উদ্যম 
ও পুরুষকার সহকারে স্বীয় কর্তব্য কন্মন সম্পীদন করিতে চেষ্টা 
করে তাহা হইলে তাহার কাধ্যে সে ব্যক্তি সাফল্য লাভ 
করিতে পারে এইটাই দেখাইবার জন্য আমি এই হাস্তাস্পদ 
কাধ্যে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার এই সামান্য আত্মকাহিনী 


(৬ 9 


পাঠ করিয়া যদি কোন দরিত্র বালকের বা যুবার স্বীয় কর্তব্য 
কাধ্যে উদ্যম, উৎসাহ ও যত্ব করিবার প্রবৃত্তি জন্মে তাহ! 
হইলে আমি আমাকে ধন্ঠ জ্ঞান করিব ও যথেষ্ট পুরস্কৃত 
মনে করিব । 
-. ১৩২৬ সনের ১৭ই আশ্বিন বিজয়াদশমীর দিন আমি 
আত্মকাহিনী লিখিতে আরম্ভ করি এবং চারি বা পাঁচ মাসের 
মধ্যেই লেখা সমাপ্ত হয়। ইহা মুদ্রিত করিবার ইচ্ছা 
আমার আদৌ ছিলনা। মুদ্রিত করিবার কারণ পুরে 
উল্লিখিত হইয়াছে । ইহা এখনকার লেখা নহে | সুতরাং ইহাতে 
যে সকল ব্যক্তির নাম লিখিত হইয়াছে, আক্ষেপের বিষয় 
ভাহাঁদের অনেকেই আর এখন ইহলোকে বিগ্ভমান্‌ নাই। 

এখন আগার বয়স ৮২ বৎসর অতীত হইয়া! গিয়াছে । 
এখন আর আনার পুর্বের ম্যায় দৃষ্টিশক্তি ও শারীরিক সামর্থ্য 
নাই । এজন্য মুদ্রাঙ্কন কাধ্যে অনেক ভ্রম প্রমাদ আমি ধরিতে 
পারি নাই । কাজেই অনেক বর্ণীশুদ্ধি ও অর্থাসঙ্গতি এই 
আক্মকাহিনীর মধ্যে রতিয়া গিয়াছে । তজ্জন্য পাঠকগণের 
নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি । 

নামার পুজ্যপাদ পুরোহিত শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 
মহাশয় মুদ্রাঙ্কন কাধ্যের অনেক দোষ সংশোধন করিয়। 
দিয়াছেন । শ্রীমান যতিভূষণ দে ও শ্রীমান্‌ রাজেন্দ্রনাথ দাশ 
এই আত্মকাহিনীর মুদ্রাঙ্কন কার্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন 
ইহাদের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি, 

স্তরাগড 

২৫শে ভা, - গন্য । 
লন ১৫৩৯। | 


প্রন্ম অন্যান 


বিষয় 

পূর্বপুরুষের বাসস্থান ও কুল-পরিচয় *** 
মোদক জাতির বৈশ্যত্ব ও চারি আশ্রমের কথ! 

জন্ম-বিববণ টে রঃ টু 
বিদ্যারস্ত 


০ 


সুতরাগড় মখ্য-ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন ও হেড, মাষ্টার হওমা 
রামচরণ মাষ্টারের সর্ব প্রথম স্কুল রি 
শ্রীঘক্ত বিশ্বেখর বিশ্বাদের বাড়ীর স্কুল 
হরিপুর আদর্শ বঙ্গ-বিদ্যালয় 

আমার জীবনে প্রথম বক্তৃতা ০০৭ ৮৪ 
হরিপুর আদর্শ বিদ্যালয়টী হরিণাকুগ্ গ্রামে স্থানান্তরিত *** 


হ্িত্জীম্্ অন্যান 


গভর্ণমেন্টের অধীনে চাকরীর বিবরণ বা দাঁস-জীবনের ইতিহাস 


রঙ্গপুর 
সিভিল্‌ সাজ্জন ভাক্তার কফধন ঘোষ 
ম্যাজিষ্রেট, ই, জি, গ্লেজিয়ার 
মুন্সেফ, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্থ 
ডিগ্রি কমিটার মেস্কারগণের নাম ও পরিচয় 
আমীর রঙ্গপুব যাত্রা ও রাস্তার বিবরণ 


পৃষ্টা 


১৯ 
১৩ 


০ 


৭৯ 
৭৯ 
৭২ 


( ৮) 

বিষয় 
মালদহের পুলিস ও হেড. ক্লার্ক শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল লাহিড়ী 
মালদহ পুলিসের হেড. কনষ্টরেবল্‌ শ্রীযুক্ত আনন্দগোপ্াল সান্যাল 
বাঙ্গালাদেশের প্রাচীন রাজধানী পাও্য়ার জঙ্গল 
ময়রা বলিয়! পরিচয় দিয়া থে ব্যবহার পাইয়াছিলাম তাহারই কথ! 
রঙ্গপুর জেলা -স্কুলে কাধ্যভার গ্রহণ 
কলিকাতা স্কুল-বুক-পোসাইটার এজেন্টের ভার গ্রহণ 
প্রেদিডেন্ি কলেজের অধ্যাপক জে, এন্‌, দাশগুপ্ত 
রঙ্গপুর জেলা-স্কুলের সংক্ষিপ্ত বিববণ রর 
হেড. মাষ্টার চন্দ্রনাথবাবুর দয়া 
প্রযুক্ত প্যাটেন সাহেবকে বাঙ্গাল। ভাষ। পড়ান 
পাড়ার লোকের পরিচয় 
রঙ্গপুরে ম্যালেরিয়া জরাত্রান্ত হওয়া রঃ 
জেলা-স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় কোঁচবিহারের রাজা ও জমিদার- 

দিগের দান 
ইনস্পেক্টর প্রাভংস্মরণীয় শ্রীধু্ত ₹দেব মুখোপাপ্যার মঙ্কাশয়ের 

জেলা-স্ুল পরিদর্শন 

বি্যালয় সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টরধিগের কর্তব্য 
জেলা-ক্কুলের হেড. মাষ্টার চন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ্য 
চন্দ্রনাথবাবুর সহিত অন্যান্য শিক্ষকদিগের মনোমালিন্য 
আমার প্রতি হেড. মাষ্টার চন্দ্রনাথবাবুর দদ্া ও ন্মেহ 
গুরু-শিষ্ু-যুদ্ধ ও আমার প্রতি বিদ্বেধ ভাবাপন্ 
রঙ্গপুর ছেলা-তুলের সর্বপ্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল 
ক্লার্ক সাহেবের রঙ্গপুর আগনন ও তাহার সহিত আমার 

প্রথম পরিচয় রে ড় 
সর্বপ্রথম অস্বারোহণ না *.* 
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বিষয় 

হেড, মাষ্টার চন্দ্রবাবুর চতুরতা ও প্রকৃত কথা গোপন কর! 

পুনরায় রঙ্গপুর জেলা-স্কুলে কাধ্যভার গ্রহণ 

দাঙ্জিলিংএর শ্রীযুক্ত মতিলাল হালদার পরবর্তী কালের 
একজন উৎকৃষ্ট চাকর রর 

রঙ্গপুর জেলা-স্কুলটী দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে নদীর হইবার 
তারিখ ও তদাহুদঙ্গিক ঘটনাসমূহ 

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ 

ভাষাতত্ববিদ ডাক্তার গ্রিগারসন্‌ 


দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজের হেড, মাষ্টারের পদে কাহাকে নিযুক্ত 


করা কর্তব্য এই বিষয়ে ক্লার্ক সাহেবের অভিমত ও চন্দর- 
বাবুর হেড, মাষ্টার হওয়া - 

পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যাপ্ন শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করতু 

রঙ্গপুরের জেল! ও পেসন্‌ জজ লেভিন্‌ সাহেবের কথা 

ড্যামাণ্ট সাহেবের নাগাদিগের গুলিতে মৃত্যু 

রঙ্ষপুরের জজ শ্রীযুক্ত কেলি সাহেব 

রঙ্গপুরের জজ শ্রীযুক্ত বিভারিজ সাহেব 

স্থগ্রসিদ্ধা পণ্ডিত রমাবাই এর সহিত কাঁছারের উকিল 
শ্রীধুক্ত বিপিনবিহারী দাপের বিবাই-সংঘটন 

ডিক্রগড় জেলা-স্কুলের সেকেগ্ড মাষ্টারের পদপ্রার্থী হইয়। 
আবেদনপত্র প্রেরণ 


নু শ্ভীজ্ ঞ্7াজ্ 
মালদ্রহু 


মালদহ জেলা-স্কুলের চতুর্থ শিক্ষকের পদে নিয়োগ 


পৃ! 
১৯০ 
১৬৩ 
১২১ 
১২২ 


১২৩ 
১২৪ 


১৩০৫ 


১৩৮ 


বিষয় 

রঙ্গপুর হইতে পুজার বন্ধে বাড়ী আসিবার সময়ে ডিনার 
তিন প্রকার বিপদে পড়। 

রঙ্গপুরে যাইবার রেলপথ উদঘাটন 

রঙ্গপুর হাই-স্কুল হইতে অবস্যত হইবার তারিখ 

পূর্ত-বিভাগের একাউণ্ট্যাণ্ট বা হিসাব-রক্ষকের কাষ্যের জন্য 


পরীক্ষা দেওয়া রঃ রর তি 
মালদহ জেলা-স্কুলের চতুর্থ শিক্ষকের কাধ্যভার গ্রহণ 
পুনরায় অল্প দিনের জন্য গড়ের স্কুলে কাধ্য করা ** 
ডিরূগড় জেল!-স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিয়োগ নং 


শিক্ষক, সব ও ডেপুটি ইনদ্পেক্টরদিগের গ্রেড, নির্দেশ 
হইবার প্রস্তাব 

১৮৭9 সালে আপসাম-প্রতদ॥ বঙ্গ-প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন 
হওয়ায় উহার শিক্ষা-বিভাগও বঙ্গদেশেব শিক্গা-বিভাগ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হয় 

মালদহ জেলা-স্কুলের কার্য হইছে অবসর-প্রাপ্ধি 

দারবঙ্গের তৎকালের মহারাজ কুমার রমেশ্বর সিংহের 
গভর্ণমেণ্টের অধীনে জয়েন্ট ম্যাজিষ্টেটের পদর গ্রহণ 

প্রাচীন রাজধানী গৌড়নগরের ধ্বংশাবশেষ দর্শনে যাওয়া 

প্রাতঃন্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র মাননীয় 
ডিউক্‌ অব এডিনবরার ভারতবর্ষে শুভাগমন ও ব্যাপ্র- 
শিকারে মালদহের জমিদার ডোমনবা'বু কর্তৃক প্রাণরক্ষ 


গৌড়নগরের ধ্বংশাবশেষ ও হস্তীপৃষ্ঠে থাকার দময়ে বিপদাশস্কা 


॥"রামকেলি রঃ 
ভিজা যাইবার পূর্বে বাড়ী আসার পরে বিপা 


পৃষ্টা 


১৩৮ 


১৫৪ 


১৫৪ 


9৫৫ 


১৫৩৬ 


১৫৩৬ 


১৫৮ 
১৫৪ 
১৬০ 
১৬১ 


বিষয় 

তৃতীয়া সহোদরার বিস্চিকা৷ রোগে অকাল মৃত্যু ও তাহার 
শিশু সম্তানগণের তৎকালের অবস্থ! 

ডিক্রগড় 

ডিব্ূুগড় জেল!-স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের কাধ্যভার গ্রহণ 

ডিব্রুগড়ের পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ-নিবাসি বাঙ্গালীদিগের 
মধ্যে বিদ্বেষভাব ও তাহার ফল 

শাপে বু ৯৩৪ ৯৯৬ ৪৪ 

ভিব্রুগড় বন্গ-বিগ্ঠ।লয়ের নৃতন প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ 
দান 

ডিব্গড়ে ব্রান্মলমাজ প্রতি ৪3 চেষ্টা 

নৃূপেন পালিতের অন্যার কারাদণ্ড এবং কলিকাতা হাইকোট 
কতৃক নির্দোষ পপ্রমাণ ও কারামুক্তি 

ডিক্রগড়ের সহ্দয় শ্রীযুক্ত কালীনাথ বন্দোপাধ্যায় ও উ্ধীল 
শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র বাকৃচি 

গৌহাটির গভর্ণমেন্ট উকীল সদাশয় রামগোপাল চক্রবর্তী ও 
তাঠার আত্মীয়গণের কথা ্ | 

ধুবড়ীর একস্রা এসিষ্ট্যান্ট কমিসনার শ্রীযুক্ত রামগোপাল থ। 
ও উীল শ্রীযুক্ত বিষুণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের 

পরিচয় 


ধুবড়ী জেলা-স্কুলের হেড, মাষ্টার শ্রীধুক্ত রামমোহন মিত্র *** 


শ্রীযুক্ত মৌলভি মসিয়ৎ্উল্লা সাহেব 


চত্তুধ অন্যাস্ত 
ধুবড়ী 


ধুবড়ী জেলা-দ্কুলের সেকেগ মাষ্টারের কাধ্য করা ১১৭, 


৯৬২ 


১৭৯ 


২২৬ 
হণ 


৩০ 


২৬৩ 


৩৮ 


২৩৯ 


৪১ 


€ ১২) 


[বিষয় | 
ধুবড়ীতে বিস্চিকা রোগের প্রকোপ '** *** 
ধুবড়ী জেলা-স্কুলের কালের শিক্ষকগণের নাম রঃ 
ধুবড়ী জেলা-স্কুলের আমার সময়ের কয়েকটা ছাত্রের নাম 
ও তাহাদের পরিচয় *.* 8 টন 


আপসাম-প্রদেশের শিক্ষা-বিভাগের ব্রার জে, উইলসন্‌ 
সাহেব বাহাছুরের আমার সব্বদ্ধে মত 


গম আলামত 
নওগী 


নওগ। হাই-স্কুলের সেকেও ম্াষ্টারের কাধ্যভার গ্রহণ 
১৮৮২ সালে নওগঁ! হাই-স্কুলের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল 
আশাতীত সন্তোষজনক ও আমার আশা ও মনোবাঞ্ছ। 
পূর্ণ হওয়া পু ৃ ও 
নওগা ভাই-স্কুলের বুদ্ধ হেড. মাষ্টার শ্রীমুক্ত হারানচন্র 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 
জেলা-স্কুলের হেড মাষ্টার ও ক্কুল-ডেপুটা ইনস্পেক্টরের 
পরস্পর সম্বন্ধ | 
র স্কুল-ভেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীবুক্ষ হরিমোহন চি 
মহাশয়ের দোষ ও গুণ এবং উহার আত্মসন্মান জ্ঞান ও 
নিভীকতা রঃ 
নওগ। সহরের ভদ্রলোকদ্িগের নাম ও পরিচয় 
দ্রখলা বাঞ্ধাসত্রের কর্তা শ্রীযুক্ত রঘুদেব গোম্বামী মহাশয় 
রায় গুণাভিরাম বড়ুর! বাহাছুর র্ 
নওগ। গ্েলাস্কুলের অবমরপ্রাঞ্ধ হেড. মাষ্টার শ্রীযুক্ত জনমেজয় 
: দাশ আসাম-গ্রদেশে ইংরাজি শিক্ষার প্রথম পথপ্রদর্শক 


পৃষ্টা 
২৪৬ 
২৪১ 


৪৫ 


৪2 


২৫৬ 
৫১৮ 


৫৯ 


( ১৩ ) 


বিষয় পৃষ্ঠা 
ছিতীয়া কন্যার জন্মস্থান ও তারিখ রি ০ ২৭১ 
প্রথমা কন্তার জন্মস্থান ও তারিখ রা ১৯ ই৭২ 
নওগার সিভিল্‌ সার্জন মহাত্ব। ভাক্তার হিউজ ১৮০ ই৭২ 
ন্ট অন্যাশ্ব 
ধুবড়ী 
গোয়ালপাড়া জেলার স্কুল-ডেপুটী ইনস্পেক্টুর ৮ ই৭৪ 
ডেপুটী কমিসনার হিথ. সাহেব ৪ ২ ২৭৫ 
৭... ড্রাইবার্গ সাহেব ০" ২৭৯ 


গোয়ালপাড়া জেগার বন-বিভাগের কর্তী জেলিকো সাহেবের 
সহিত আমার বাকৃযুদ্ধ ও পরে তাহার সহিত আমার 


বিশেষভানে মিলন রঃ ২৮৪ 
চিফ. কমিসনাঁর সার চাঁলপ ইলিয়টের দি মকঃম্বল ভ্রমণ 
ও তাহাকে আসামীয়া ভ।ষ। পড়ান ... ১৯ ৩০৬ 
আসামীয়! ভাষায় পরীক্ষ। দেওয়] ০১০০ ৩১৯৮ 
মফ:ষ্থলে ভয়ানক জরাক্রাস্ত হওয়। *** ১৯ ৩২৪ 
দুর্বলতার পরিচয় রি ৯০ ৩৩৭ 
ধুবড়ীর ভিগ্রিউ ইপ্চিনিয়ার ক্ল্যান্সি সাহেবের বহিত আমার 
বিবাদ পরে মিলন ৪ ন্‌ ১০৩৪০ 
১৮৮৫ সনের এপ্রিল মাসে ধুব. ডীতে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড ... ৩৪৪ 
*গ্বুল ইনস্পেক্টর সি, বি, ক্লার্ক মহোদয়. *** ০ ৩৪৬ 
মেজর গ্রে ** ্ঃ নেন ৩৬৪ 
এ ম্যাকৃসোয়েল যি হিঃ ১১, ৩৬৮ 


জিগডফ্রে রর ১, 1, ৩৬৮ 


৯৪ 3) 


বিষয় 
মধ্য-আদাম-বিভাগের একটিং ভেপুটী ইনস্পেক্টর 
ধুবড়ীর সব-ইনস্পেক্টর .* রি 


ডেপুটা কমিসনার জি গডফ্রে ** 

১৮৯১ সনের সেন্সস্‌ কার্যে চাজ্জ সুপারিপ্টেণ্ডেণ্ট হওয়া 

জলমগ্র হওয়া ৫ রর 

মণিপুর রাজ্ো মাননীয় চিফ. কমিসনার কুইন্টন্‌ ও ৪ জন 
উচ্চপদস্থ সাহেব নুশংদভাবে হত হন 

ভিমাপুর 


হনপ্তন্ম অধ্াণস্ত 
কোহিম। 


কোহিম' হাই-স্কুলের হেড. মাষ্টার হওয়া 

এ ডব্লিউ ডেভিস নাগা হিলের ডেপুটা কমিসনার 
এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জন ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
আনামের চিফ কমিসনার ওয়ার্ড সাহেবের কোহিমায় গমন 
আসামের চিফ. ইঞ্জিনিয়ার রাইট্‌ সাহেব 


অস্টহ্ম অহ্য্াস্ত 
নওগ। 
নগরগ। হাই-স্কুলের হেড, মাষ্টার হওয়া 
ডিয়েক্টার ডাক্তার বুথ, 


বল্্ন্ম অঞ্ধাণস্ 
তেক্সপুর 
'তেজপুর হাই-স্কুলের হেড, মাষ্টার হওয়া *** রঃ 


পৃষ্ঠা 
৩৭৭ 
৩৭২ 
৩৭৪ 
৩৭৬ 


৩৭৬ 


৩৭৮ 


৩৮৬ 


99৫ 
5২৩ 


বিষয় 

দৃস্ণম্ম অল্বাম্ 

পড় 

ধুবড়ী হাই-স্কুলের হেড, মাষ্টার হওয়! নী 
ডিরেক্টার হালওয়ার্ড রা রি 
ডিবেক্টার সার্প সাহেব 
বংশতালিক। 
পরিশিষ্ট 
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শ্রীরামেশ্বর সেন । 


জন্ম--শকান্ধ| ১৭৭২ বঙ্গাব্দ ১৪৫৭ এই আধা নুহস্পতিবার 
ইৎ ১৮৫০১ ২২শে জুন। 





প্রথম অধ্যায়। 


পূর্বব পুরুষের বাসস্থান ও কুল পরিচয় । 


মুকং করোতি বাচালং গঙ্গুৎ লঙ্ঘয়তে গিরিম্‌। : 

যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্‌॥ 

যংত্রহ্ষা বরুণেন্দ্র রুদ্রমরুতং স্বন্বত্তি দিবৈঃ স্তবৈ 

বেদৈঃ সাঙগপদ ক্রমোপনিষদৈরায়স্তি যং সামগাঃ। 

ধ্যানাবস্থিততদ্‌গতেন, মনসা! পশ্যন্তি যং যোগিনো। 

যস্তাস্তং ন বিছুঃং সুরা স্থরগণ! দেবায় ভতশ্মৈ নমঃ ॥ 

আমাদের আদি বাসস্থান বধ্ধমান জেলার কোন অজ্ঞাত পল্লি। 

বিশেষ অহসন্ধানে জানিয়াছি যে উক্ত পল্লির নাম বটগ্রাম, উহা! কাটোয়ার 
সন্নিহিত। কেহ কেহ বলেন বদ্ধমানের প্রাচীন নাম বটগ্রাম। 
বগীর হাঙ্গামে উক্ত পল্লি পরিত্যাগ করার পরে হুগলী জেলার অন্তর্গত 
স্প্রসিদ্ধ গপ্ত-পল্লি ব1 গুপ্রি-পাড়ার নিকটে শালকু*ড়ো নামক 
ক্ষুদ্র গ্রামে আমানের নূতন বাসস্থান স্থাপিত: হয়। ' ১২৩ সালের 
ভীষণ বন্তাতে এ শালকুড়ে। গ্রাম জলমগ্র হওয়ায় এবং মাটীর 
দেশুয়াল দেওয়া খড়ুয়া ঘরগুপি পড়িয়া ষাওগাতে তথা হইতে. অন্তত্র 
আসিতে হয়। এ বন্যাতে গৃহস্থিত সমস্ত ব্যাদি'ভাসিয় যায়। 'সখলের 
মধ্যে কয়েক কাহন কড়ি মাত্র ছিল। এ  দময়ে আমার 
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পিতৃদেব ও পিতৃব্যের বয়স নিতান্তই অল্প ছিল। ইতি পুক্ধেই 
আমার পিতাষহের মৃত্যু হইয়াছিল। আমার পিতামহী অল্প 
বয়স্ক পুত্র ছুইটাকে সঙ্গে করিয়া কলার ভেলায় করিয়া সাতগাছিয়। 
গ্রামে তাহার কনিষ্ঠ জামাতার গৃহে প্রথমে আসিয়া উপস্থিত হন । 
আমর পিভাযহী অতি স্বাধীন ভাবাপনা! তেজন্িনী মহিলা ছিলেন । 
জামাতার গৃহে অতি অল্প দিনের জন্যও আশ্রয় গ্রহণ কর। তিনি 
লজ্জা ও অপমানের বিষয় যনে করিয়া জুভরাগড় গ্রামের দক্ষিণ 
পাঁড়ায় ঠিক কৃষ্চকালী শুলার অন্ন উত্তর দিকে তাহার পিত্রালয়ে 
আসিয়া উপস্থিত হন। আমার পিঙাম্হীর পিতার নাম ছিল 
ভিখারী ইন্দ্র এবং ভ্রাতার নাম ছিল রামকমল ইন্দর। এ সময়ে 
তাহার পিত। বর্তমান ছিলেন না। তাহার ভ্রাতার স্ত্রী তাহাকে 
এইরূপ বিপন্নাবস্থায় পতিতা দ্েখিয়াও তাহার ও তাহার শিশু পুত্র 
দুইটার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন না বরং কারের দ্বার। 
কতকট1 অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। তাহার এই অস্বাভাবিক 
ও অঙ্দার ব্যবহারে আমার পিতানহী নিতান্তই মর্মাহত হইলেন 
এবং শিশু পুত্র দুইটীকে অল্প কালের জন্য তাহাদের দাতুলালয়ে 
রাখিয়া তখনই একটী ততৎকালের বাসোপযোগী গুহ অন্বেষণার্থ 
বাহির হইলেন। শান্তিপুরস্থ বেজ পাড়ার মধ্যে একজন ব্রাক্মণের 
বাড়ীতে একটি ক্ষুদ্র কুঠরী ভাড়া করিয়া সেই দিনই তাহার শিশু 
পুত্র দুইটাকে সঙ্গে করিয়৷ বেজ পাড়ায় সেই ক্রান্ষণের বাড়ীতে 
আশ্রয় লইলেন। এই মহদস্তঃকরণ ব্রাহ্মণ ও তাহার দয়াবতী পত্তী 
আমার পিতামহী- ও তাহার শিশু পুত্র ছুইটাকে বিশেষ যত্ব করিতে 
লাগিলেন।. আমার পিতামহী শিশু পুত্র দুইটাকে অবলম্বন করিয়া 
ও তাহাদের সাহায্যে একটা ক্ষুদ্র দোকান সেই ক্ষুদ্র ঘরেই খুলিলেন। 
তাহাতে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদবের সংস্থান হইয়াও তাহাদের হস্তে 
কিছু কিছু পরল! জমিতে লাগিল । 
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ছুই তিন বংসর পরে এখন যেখানে মতিগণ্ত সেই স্থানে একখানি 
ইটের দেওয়াল দেওয়া চাল! ঘর প্রস্ততি করিতে সমর্থ হইলেন । 
পরে স্বীয় মতিবাবু অর্থাৎ জমীদার উম্খেচন্দত্র রায় মহাশয় যখন 
সাহার নিজ নাঁষে গঞ্জ বসাইলেন সেই সময়ে তিনি আমার পিতা- 
মহীকে এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাহার জমীদারির অন্তর্গত নৃতন 
পাড়। নামক স্বানে (বর্তমান নৃতন হাটের উত্তর পশ্চিম অংশে ) 
উঠিয়। আপিতে বাধ্য করেন। এই সময়ের ক্ছি পূর্বে আমার 
পিতৃব্যের মৃতু! হইয়াছিল। আমার পিতাঙ্হী অচিরেই নৃতন 
পাড়ায় অপেক্ষাকত একটী ভাল বাড়ী প্রস্তত বরাইলেন । আখার 
পিভামহী দেবী অতি তীক্ষ বুিসম্পন্না ও পরিশ্রবশীলা মহিলা 
ছিলেন। এই সময়ে তাহার অবস্থার ক্রমেই উন্নতি হইতে লাগিল । 
আমার পিতৃদেবকে সুবোধ, শান্ত, পরিশ্রমী, ধীর প্রকৃতি ও ধর্ম-ভীরু 
ঘুবা মনে করিয়া অধাচিত ভাবে আমার মাতামহ তাহার কনিষ্টা 
কন্তার সহিত আমার পিতৃদেবের শুভ পরিণয় কাধ্য সম্পাদন বঁরলেন 
আমার মাতাঁমহ নিন লোক ছিলেন না ধরং তৎ্কালে ধনী বলিয়াই 
খ্যাত ছিলেন। আমার মাতৃদেবী আমার মাতামহু ও মাতামহীর 
সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান স্ৃতরাং পিতা মাতার ও ভ্রাতা] ভগিনীদিগের 
বিশেষ আদরের পাত্রী ছিলেন। আমার মাতৃদেবীর যখন তিন মাস 
মাত্র বয়ম তখন আমার জ্যেষ্ঠ মাতুল ও মাতুলানী শ্রীশ্রী/ঞজগন্নাথ 
দর্শনে ৬পুরীধামে যাত্রা করায় আমার মাতাম্হীও জ্যেষ্ঠ পুত্র ও 
জ্যেষ্টা বধূ মরণ বাঁচনের দেশ ৬পুরীধামে যাইতেছেন দেখিয়া 
শিশু কন্তাটার মায় ত্যাগ করিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিয়া গেলেন 
আমার মাতৃদেবী আমার মধ্যমা মাতুলানীর স্তন্ত-হুপ্ধ পান করিয়া 
জীবিতা ছিলেন। এই সময়ের কিছুকাল পূর্বে আমার মধ্যম! 
মাতুলানীর একটা সন্তান হইয়া মারা পড়িয়াছিল। স্ৃতরাং সর্বজন 
পালক ্রীপ্্র“ভগবান্‌ আমার মাতৃদেবীর তৎকালের আহার এই 
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রূপেই সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। হ্থুতরাগডের চড়কতলায় 
যে হাকিম বাড়ী বলিয়া একটী বাড়ী আছে এবং ষে বাড়ীর ছেলে 
পিলেগণ আজ পধ্যস্ত হাকিম বাড়ীর ছেলে পিলে বলিয়া সাধারণ 
লোকের নিকট পরিচিত, আমার মাতামহ স্বর্গীয় ভরতচন্দ্র ইন্দ্র 
সেই বাড়ীর কর্তা ছিলেন। তৎকালে তাহার পারিবারিক ও 
বৈষগ্িক অবস্থা বেশ ভালই ছিল। তীহার তখন চারিটী পুত্র, 
মাধবচন্ত্র, ঈশ্বরচন্দ্র, শ্রীরামচন্দ্র ও বৈকুঞ্ঠনাথ ও চারিটা কন্া! বর্তমান্। 
হাকিম বাড়ীর কর্তা বলিলেই তাহার বৈষয়িক অবস্থা স্থচিত হইল। 
আমার মাতামহীও বিশ্বা বাড়ীর কম্তা। তাহার পিতার নাম 
ছিল ভৈরবচন্দ্র বিশ্বাস । তখন আমার পিতৃদেবের অবস্থার বিলক্ষণ 
উন্নতি হইতেছিল। | 

তখন আমাদের নৃতন পাড়ার বাড়ীতে দুর্গোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। 
আমাদের এ বাড়ীর দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে কতকগুলি খেজুর 
গাছ ছিল। সে গুলির উপস্বত্ব আমার পিতামহী ও পিতা ভোগ 
করিতে পাইতেন না। মতিবাবুই তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিতেন। 
একবার দুর্গোৎসব উপলক্ষে টাপর বাধিবার সময় দুই একটা 
খেজুর গাছ কাটার প্রয়োজন হইয়াছিল। মতিবাবু কিছুতেই এ 
গাছগুলি কাঁটিতে দেন নাই। এই অস্থবিধা দেখিয়া আমার 
পিতৃদেব তখন এ বাড়ী ভ্যাগ কর! নিতান্ত আবশ্তক মনে 
করিয়। আমাদের বর্তমান বাড়ীটা নিশ্বাণ করাইতে আরম 
করিলেন । সুতরাগড় গ্রামে বাসস্থান নিম্দাণ করার প্রবৃতি তাহার, 
খ্বতঃই উপস্থিত হইবার কথা যে হেতু তাহার শ্বশুর মহাশয় ও শ্যাল- 
কেরা তখন বিলক্ষণ সঙ্গতিপরন ও ক্ষমতাপন্ন পুরুষ । যখন আমাদের 
বর্তমান বাঁড়ীতে উঠিয়া আসা হয় তখন আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
যজ্জেশ্বর দেন মাতৃগর্ভে। বর্তমান বাড়ীতেই তিনি ভূমিষ্ঠ হন। 
(তিনিই আমার পিতামাতার প্রথম সন্তান ছিলেন। যখন তিনি 
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ভূমিষ্ঠ হন তখন আমার মাতৃদেবীর বয়স অনুমান ১৫ বৎসর 
আমার মাতৃদেবী সময়ে সময়ে বলিতেন যে তিনি গুজরি পঞ্চম 
(রৌপ্য পদালঙ্কার) পায়ে দিনা যী পূজা করিয়া আসিয়া ছিলেন। 
দিন দিন আমার পিতুদেবের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি হইতে 
লাগিল। ভ্রমে তিনি আমাদের বর্তমান বাড়ীতেই একটী গুড়ের 
কারখানা খুলিয়াছিলেন। এই বাড়ীর দক্ষিণ পুর্ববাংশে ২২টা 
কড়ির একটী পাকা গুদাম ঘর ও দক্ষিণ দিকে ইটের দেওয়াল 
দেওয়া আহ্ুমানিক ৫০ হাত দীর্ঘ একটা দোচাল ঘর প্রস্তুত 
করাইয়া ছিলেন। সদর বাড়ীতে একখানি প্রশত্ত চত্তীমণ্ডুপও 
ছিল। দরজার ছুই পাশে দলিজ ও সিঁড়িযুক্ত পাক! ঘর ছিল। 
সে সকল ঘর এক্ষণে আমাদের অবস্থা হীন হওয়ায় বিলুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে । আমরা নিজের আয়ে কোন ঘরই প্রস্তত করিতে 
পারি নাই। বরং অনেকগুলি ঘর নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। 
আমার পিতামাতার ক্রমে আটটা সন্তান হইয়াছিল। চারিটা পুত্র 
যজ্ঞেশ্বর, ভুবনেশ্বর, কেদারেশ্বর ও এই হতভাগ্য রামেশ্বর এবং 
চারিটা কন্যা । আমার পিতৃদেবের জীবদ্দশাতেই গ্তাহার জ্যেষ্ঠ 
গুজের ও জ্যেষ্ঠ কন্যার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদবের 
বিবাহ হইরাছিল। আমার জ্যোষ্ঠা ভগিনীরও বিবাহ হইয়াছিল। 
তিনিও অল্প বয়সে সধবাবস্থায় মার! যান। আমার পিতৃদেব আমার 
মধ্যম! সহোদরার বিবাহ দিবার অল্প দিন পরেই মারা যান। আমি 
আমার পিতা . মাতার বষ্ঠ সন্তান ও কনিষ্ঠ পুত্র। আমার পিতৃদেব 
বিলক্ষণ বুদ্ধিমান, বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন, কাধ্যকুশল, সদনুষ্ঠানপ্রিয়, 
ও ধর্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সত্যবাদী, জিতেন্রিয়, ও স্বধশ্থ 
নিরত ছিলেন। তিনি কাহাকেও প্রবঞ্চণা করিতে জানিতেন না। 
শুড়ের কারখানায় ব্যাপারীদের নিকট হইতে একট প্রকাণ্ড 
হাড়ি করিয়া গুড় মাপিয়া! লওয়া হইত। এ হাড়ির গলার অল্প 


৬ আত্মকাহিনী 


নিয়ে একটা চিহব বা ক্ষরা কাটা থাকিত। হাঁড়ীর মাপ ॥২॥ মের 
ছিল। হাঁড়িটী একটু কাত করিয়া ধরিলেই 9২ সেরের পরিবর্তে 
॥৫ মের গুড় লওয়। ষাইত। এইরূপে প্রায় সকলেই ব্যাপারী দিগকে 
ঠকাইতে চেষ্টা করিতেন ও ঠকাইতেন। আমার পিতৃদেব এইরূপ 
ব্যবসায়ে অধন্ম হইতেছে দেখিয়া কাটা পাল্লায় গুড় ওজন করিয়। 
লইবার রীতি প্রচলন করেন। তদবধি এই কাঁটাপান্লা দিয়াই গুড় 
ওজন করিয়া লওয়! হইতেছে । আমার পিতার নাম ছিল রামধন 
গেন। আমার বয়স যখন ৭ ব্সর তখন আমার পিতৃ-্বিয়োগ 
ঘটে। সুতরাং আমি আমার সাধু পিতার চরিত্রের অন্থকরণ 
করিবার স্থবিধ! হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলাম। আমার পিতা প্রত্যহ 
গঙ্গা সান করিতেন । কাধ্যবশে যদি কোন দিন বেল! অবসান 
প্রায় হইয়া যাইত তাহ। হইলেও তিনি গঙ্গ! জানে বিরত হইতেন 
না। ৪৫ ব1 ৪৬ বৎসর বয়সে আমার পিতা লোকান্তর গমন করেন! 
সঙ্ঞানে গঙ্গ। ধাত্রা করিয়। ভাদ্র মাসে রাধাষ্টমী দিবসে গঙ্গাতীরে 
প্রাণত্যাগ করেন । আমার পিতামহ তখনও জীবিতা ছিলেন। 
আমার পিতার মৃত্যুর ৭বা৮ বৎসর পরে ৯৫ বদর বয়সে আমার 
পিতামহী সঙ্ঞানে গঙ্গ৷ তীরে গ্রাণত্যাগ করেন। 

আমার পিতার মুত্যুর পরে তিনি যে কয়েক বৎসর বাচিয়াছিলেন, 
প্রত্যহই অতি প্রত্যুষে তাহার নিত্র। ভঙ্গ হইব মাত্রই তিনি রামধন, 
বলিগ্না চীৎকার কিয়! উঠিতেন। ইনি বুদ্ধ বয়সে গো'সেবায় 
র্ত ছিলেন। তাহার জীবিত কালে আমাদের বাড়ীতে ৩।৪টা দুগ্ধবতী 
গাভী ছিল। প্রত্যেকটা এক একবারে /৪ /৫ করিয়! দুগ্ধ প্রদান 
করিত। আশ্চর্যের বিষয় আমার পিতামহীর অন্তর্ধানের সঙ্গে 
সঙ্গেই আমাদের গাভীগুলির ৪ অন্তর্ধান ঘটিয়াছিল এবং আমাদের 
, বৈুয়িক অবস্থারও দিন দিন অবনতি হইতে লাগিল । আমার পিতা- 
দহীর মৃত্যুও আশ্চর্যজনক | পূর্বেই বলিয়াছি আগার গিতাখহী অতি 
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স্বাধীন ভাবাপন্না, তেজন্থিনী রমণী ছিলেন । এরূপ তেজন্থিনী রমণীর 
মৃত্যুও যে বিচিত্র হইবে আশ্চর্যের বিষয় নহে। আমার পিতামহীর 
বর্ণ অতি উজ্জ্বল ছিল। ত্যহার বক্ষংস্থলে ভেল! দিয়া রাম নীম 
অঙ্কিত ছিল। পীতবর্ণ বক্ষংস্থলের উপরে কৃষ্ণ বর্ণের রাম নাম লেখ! 
বিলক্ষণ শোভ। পাইত। থে বৎসর উড়িস্যায় ভয়ানক দু্ভিক্ষ হয় 
সেই বৎসর, বোধ করি ইংরাজী ১৮৬৬ সালের বাঙ্গলা ১২৭৩ সনের 
জ্যেষ্ঠ মাসে পৃথিমার দিবসে বেলা প্রায় অপরাহ্ণ ২টার সময়ে গঙ্গা তীবে 
সঙ্ঞানে কথ। কাঁহতে কহিতে তিনি দেহ ত্যাগ করিয়! চলিয়া যান। 
মৃত্যুর তিন দিবস পূর্বে বেল ২টার সময় হঠাৎ তিনি বলিয়া 
উঠিলেন আমাকে গঙ্গাতীরে লইয়৷ যাও। ইতিপূর্বে তীহার সামান্ত 
পেটের পীড়া হইয়াছিল! নাঁড়ীজ্ঞ ব্যক্তিরা এমন কি বেজ পাড়ার 
স্থযোগ্য চিকিৎসক শ্রীকান্ত রায় মহাশয়ও তাহার হাত দেখিয়া বলিলেন 
যে তীরস্থ করিবার মত তাহার কিছুই হয় সাই। আর একটা কথ। 
এখানে লিপিবদ্ধ করা! আবশ্তক। আমার পিতাকে বখন গঙ্গাতীরম্থ 
কর! হইয়াছিল তখন আমার পিতামহী আমার পিতাকে বলিয়াছিলেন 
যে রামধন তুইত চলিয়া যাইতেছিন, আমাকে কে গঙ্লাফ দিবে। 
বাবা সেই সময় বলিগ্লাছিলেন থে রমাঁনাথ থাকিল, সেই তোমাকে 
গঙ্গায় দিবে। রমানাথ নাগ আমার মাতৃঘস। পুত্র ছিলেন এবং আমার 
পিতার গুড়ের কারখানায় প্রধান কম্মচারী ছিলেন। রমানাথ আমার 
পিতার মৃত্যুর পরে কয়েক বৎসর আমাদের কারখানায় কাধ্য করিয়া 
ছিলেন এবং আমাদের ব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়া ও তহবিল ভাঙ্গিয়া 
নিজে একটা অল্লায়তনের গুড়ের কারখান। খুলিয়া ছিলেন এবং 
আমাদের কার্যাত্যাগ করিয়া চলিয়া! গিয়াছিলেন। এজন্য তাহার সঙ্গে 
আমার ঘধ্যম সহোদর ভুবনেশ্বরের বিবাদ হইয়াছিল এতদূর বিবাদ 
হইয়াছিল যে পরস্পরের মুখ দেখাদেখি পধ্যস্ত ছিল না। আমার 
প্তামহী যখন গঙ্গাতীরস্থ হইতে চান তখন আমার মেজ 
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দাদাকে বলিলেন, ভূবন, তোর দাদা রমানাথের সঙ্গে আর বিবাদ 
রাখিস্‌ ন!। 

এই বলিয়! রমানাথকে ডাকিয়৷ পাঠাইলেন। বুড়ী ডাকিতেছে 
শুনিয়া রমানাথ আর বাড়ীতে থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ 
আমাদের বাড়ীতে আসিলেন। তাহার বাড়ী ও আমাদের বাড়ীর মধোঁ 
একটী সদর রাস্তা মান ব্যবধান। রমানাথ আসিব মাত্র আমার 
পিতামহী বলিলেন “রমানাথ তোর মেসো মরণকালে কি বলিয়া 
গিয়াছিল। তুই আমাকে গঙ্গায় দিবি ন11?” বমাঁনাথ বলিলেন 
“অবশ্যই দ্িব*। এখন তাহাকে তীরস্থ করিবার আয়োজন হইতে 
লাগিল। তখনই রামলাল স্থ্ত্রধর আসিয়া একখানি খাট তৈয়ার 
করিয়া দিল। সকল লোকেই বলিতে লাগিল বুড়ী পাগলী হইয়াছে । 
অনর্থক সকলকেই ভোগাইবে। আমাদের গ্রামের প্রধান প্রধান লোক 
যথা স্বর্গীয় বিফুচন্্র রায় মহাশয়, মহাদেব নন্দী, শ্রীরামচন্ত্র ইন্্, আমার 
মেজ দাদার শ্বশুর গঙ্গাধর নন্দী ও আমার শ্বশুর দীননাথ ইন্দ্র মহাশয় 
প্রভৃতি আসিয়া তাহাকে তীরস্থ করিতে বারবার নিষেধ কর! সত্বেও 
তিনি কিছুকেই নিবৃত্ত হইলেন না । সব্থীর্তনের দল ডাকিতে লোক 
পাঠান হইল। কিন্তু আমার পিতামহীর গঙ্গাতীরে যাইবার ইচ্ছা 
তখন এভই প্রবল! হইয়াছিল যে তিনি সহঙ্কীর্তনের দলের জন্য অপেক্ষা 
করিতে দিলেন না। বলিলেন, তোমরা হরিনাম করিতে করিতে 
আমাকে লইয়া চল । 

তাহার কথানুসারেই কার্ধ্য করা হইল । তখনই গঙ্গাতীরে তাহাকে 
লইয়। যাওয়। হইল। গঙ্গাতীরে অর্থাৎ আমাদের গড়ের ঘাটে লইয় 
যাওয়া হইল। থাটে গিরিধর কুণ্র সঙ্ঞানীয় ঘর এবং মুদিখানার 
দোকান ছিল। খেওয়া ঘাটের একথানি ঘরও ছিল। এখন পন্তির 
বা পয়োস্তির ধারে যে একটা বড় অশ্বথ বৃক্ষ দৃষ্ট হয় তখন সেই স্থানেই 
গঙ্গা প্রবাহিত! ছিলেন। গঙ্গাতীরে লইয়৷ যাওয়ার পরে ষ্রাহার 


পূর্বব পুরুষেষ বাসস্থান ও কুল পরিচয় ৯ 


খাটখাঁনি গঙ্গার ধারে নামান হইয়াছিল । তিনি খাটের উপরে উঠিয়া! 
বসিয়া গঙ্গাদেবীকে করযোড়ে প্রণাম করিলেন । তৎপরে বলিলেন 
যে এখন আমাকে সঙ্ঞানীয় ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া! রাখ। তাহাই 
করা হইল। সে রাত্রিটা গেল, তাহার পর এক অহোরাত্রি গেল! 
তৃতীয় দিবসে বেলা অনুমান ২ট'র সময়ে বলিলেন যে আমাকে ঘরের 
বাহির করিয়। গঙ্গার কুলে লইয়া! চল। ইতি পূর্বেই আমার কনিষ্ঠা 
পিলীমা তাহাকে একটা পাকা আম খাঁওয়াছিলেন। ঘাটে তখন আমি 
ছিলাম, আমার ভগিনীপতি মখুরামোহন ইন্দ্র, আমার ছোট মাম। 
বৈকুঞ্ঠনাথ ইন্ত্র আমার ছুই পিসীম ও মাতাঠাকুরাণী ছিলেন । আমার 
মধামাগ্রজ ভূধনেশ্বর সেন বাড়ী আসিয়া আহারাদি করিয়! নিদ্রা- 
ক্থখান্গভব করিতে ছিলেন । আমার তৃতীয়াগ্রজ কেদারেশ্বর ধান 
কিনিতে বাদায় গিয়াছিলেন | সুতরাং তিনি দেশে ছিলেন না। আমি 
বলিলাম এখন ঘরের বাহিরে ভয়ানক রৌত্রের তাপ । এখন বাহির 
করার প্রয়োজন নাই। . 

তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে যেদিন আমাকে এখানে আনিয়া” 
ছিলে সেইদিন গঙ্গার ধারে একখানা নৌকায় গাবের রং দেওয়া 
হইতেছিল। য্দ্রি দে নৌকাখানি এখনও তথায় থাকে তৰে 
তাহার পাশে ছায়া আছে। অথবা ঘরের পিছনে ছায়া আছে। 
আমাকে ঘরের মধ্যে রাখিও না। বাস্তবিক নৌকাখানি তখনও 
সেই স্থানেই ছিল। তাহাকে খাটে করিয়া ঘরের বাহির করিয়। 
নৌকা খানির পার্থে লইয়া যাওয়া হইল। খাটের উপরে বসিয়া 
করযোড়ে তিনি ভক্তিভরে গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করিয়া যেমন বালিশের 
উপরে মাথা রাখিতে গেলেন, অমনিই তাহার চক্ষুদ্বগ্ন উন্টাইয়৷ গেল। 
খাটের উপর হইতে নামাইয়! তাহাকে অন্তজ্জলী করিয়া ছুই চারিবার 
তাহার কাণের নিকট হরিনাম উচ্চাচরণ করিতে করিতেই তাহার 
গ্রাণবীয়ু বহির্গত হইয়া গেল। এট কি আশ্র্ধ্য মৃত্যু নহে? 


১০ আত্মকাহিনী 


ব্যবসায়ের, উলেখ করাতে স্পষ্টই গ্রকাশ করা হইয়াছে যে আমি 
মোক কুল সম্ভূত। তবে মধু মোদক, নাপিত মোদক, বা কুরী মোদক 
নহি। আমর! জাতিতে ঘোঁদক। এইজন্য আমরা জাতি মোদক 
বলিয়া পরিচয় দিয়! থাকি । ব্যবসায়ের জন্য মোক নহি শান্তিপুরের 
মিউনিসিপ্যাল স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীমান্‌ বিশ্বেশ্বর দাস তাহার ৭কার্ঠিক 
চরিত” নামক পুস্তকে মোদক জাতিকে শুক্র বা বর্ণপঙ্কর জাতি বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার সহিত আমার এঁকমত্য হয় না। 
শ্রীশ্রীভগবান্‌ শ্রী শয়ং শ্রীমন্ভগবদগীতার় ওথ অধ্যায়ের ন্রয়োদশ 
শ্রোকে বলিয়াছেন । 
“চাতৃর্ববণ্যং ঘর! স্ষ্টৎ গুণ কম্ম বিভাগশঃ। 
তন্থ কণ্তারমপি মাঁং বিদ্ধ্যকর্তীর মব্যয়ম ॥” 
অর্থাৎ আমি গুণ ও কর্মের বিভাগ দ্বারা চাতুর্বণ্য সৃষ্টি করিয়াছি 
(সত্য কিন্তু) তাহার কর্তা হইলেও বস্তুতঃ আমায় অব্যয় এবং 
( আসক্তি শুস্ততাবশতঃ ) অকর্ভী জানিও ॥ সত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ, সত্বরজ: 
প্রধান ক্ষত্রিয়, রজজ্তমঃ প্রধান বৈশ্ত, তগঃ প্রধান শুদ্র। প্রনরায় 
অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪১, ৪২১ ৪৩ ও ৪৪, শোকে বলিতেছেন- 
"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং শৃজাণাঞ্চ গরস্তপ | 
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্ব ভাবপ্রভবৈগ ণৈঃ । 
শগোদমত্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরাজধমেবচ । 
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রঙ্গকর্ম স্বভাবজন্‌ ॥ 
শৌধ্যং তেজোধুতিদর্বক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্‌। 
দানমীশ্বরভারশ্চ ক্ষান্ং কর্ম স্বভাভজমূ ॥ 
কবিগোরক্ষা বাণিজ্য বৈশ্যাকন্ম স্বভাবজম্‌। 
পরিচ্যাআবকং কণ্ম শূত্রান্তাপি শ্বভাবজম্‌ ॥ 
ছে. পরস্তপ ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়। বৈশ্য এবং শুদ্রগণের কম্ম সকল 
ক জন্ম সংস্কারজাত গুণদ্বারা বিশেষরূপে বিভক্ত। শম, দম, 


মোদক জাতির বৈষ্বত্ব ও চারি আশ্রমে কথা ১১ 


তপন্তা, শৌচ, ক্ষমা) সরলতা! জ্ঞান, বিজান, ও আস্তিক্য ত্রার্মণদিগের 
স্বভাবজ কর্দ্দ। শৌধ্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা যুদ্ধে অপলায়ন (দৃঢ় প্রতিজ্ঞা), 
দাঁন ও ঈশ্বরভাব এইগুলি ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক কর্ম। কৃষি গো 
পালন এবং বাণিজ্য বৈশ্যদিগের স্বভীবজ কর্শা এবং পরিচর্য্যাত্মক বর্খু 
শৃদ্রদিগের স্বভাবজ । 


মোদক জাতির বৈশ্যাত্ব প্রতিপন্ন করণ ও স্যার 
চারি আশ্রমের কথা । 


মোদকজাতি প্রধানতঃ যে ব্যবসায়ের দারা জীবিক1 অজ্জন করির! 
রে তাহাকে ত পরিচর্ধ্যাআ্মক কম্দম বলা! যাইতে পারে না। বরং 
তাহাদের ব্যবসায় বৈশ্যের ব্যবসায়। বদ্ধমান্‌্, বীকুড়া, বীরভূম, 
মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার মোদকগণের প্রধান ব্যবসায় কৃষি ও 
বাণিজ্য । সুতরাং মৌদকগণের ব্যবসা দ্বারা সুচিত হইতেছে যবে 
ইহার! বৈশ্য । উহাদের মিষ্টাল্গ প্রস্ততকরণ ও উহ! বিক্রয় করণ কাধ্য 
কিছুতেই পরিচর্ধাত্মক কাধ্য নহে। যদি ইহাদের এই কার্ধ্যকে 
পরিচধ্যাত্মক কণ্ বলা বায়, তাহা হইলে সকল ব্যবসায়ই পরিচধ্যাত্মক 
কর্ম হৃইয়৷ পড়ে। শ্রীমন্তগবদশীতা হইতে উদ্ধত গ্লোকগুলি হইতে: 
্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে মোদক জাতি শুড্র বাঁ বর্ণসঙ্কর নহেন বরং 
ইহাদিগকে ক্ষত্রিয় দরাতির অন্তর্গত কর] যাইতে পারে । আমার 
পূর্বপুরুষের বর্গীর হাঙ্গামে বদ্ধমান্‌ জেল! হইতে উঠিয়া আসিয়াই 
হুগদি জেলায় অবন্থিতি করিয়াছিলেন পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। 
সথতরাগড়ের সমস্ত মোদকেরই আদি বাস বর্ধমান বা হুগলি জেলায় 
ছিল। কেহ আগাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাস করিলে আমর! বলিয়! 
থাকি আমর! জাতি মোদক, রাঢ় আশ্রম, স্থান বদ্ধমান্‌, শিবধামের 
সস্তান। জাতি মোদক চারি আশ্রম বা শাখায় বিভক্ত যথা--রাড়। ৃ 
মোট বা ময়ূর, ধর্শন্থৃত ও অজা বাঁ অজাউৎ। আমার বিশ্বাস রড... 


১২ আত্মকাহিনী 
দেশে বান করার জন্য এক শ্রেণীর নাম হইক়্াছে বাড, মসূরাক্ষি নদী 
প্রবাহিত স্থানে ধাহার] বাস করিয়াছিলেন তাহাদের নাম হইল মোড়, 
বাহার প্রধানতঃ ধর্মপুজা করিতেন তাহারাই হইলেন ধর্মস্ত, আর 
বাহার ধন্মপৃজায় গৌরোহিত্য ও শাস্্রালোচনা করিতেন তাহারাই 
হইলেন অজী। কেহ কেহ বলেন যে শব্দটা অজা নহে, ওঝা (পণ্ডিত) 
ওঝা শব্দের অর্থ পণ্ডিত যেমন কীণ্তিবাঁস ওঝা! বা কীত্ভিবাঁস পণ্ডিত 
( বাংল! ভাবায় রামায়ণ গ্রন্থ প্রণেতা ) এই চারি শ্রেণীর বা আশ্রমের 
মোদকগণ এক মুল আদি পুরুষের সন্তান বলিয়া প্রতীতি হয় । বাসস্থান, 
বৃত্তি ও কাধ্য ভেদে ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন আশ্রম হইয়াছে। যেমন 
দেখিতে পাই স্থান বিশেষে বাঁস করার জন্য ত্রাঙ্ষণদিগের মধ্যে রাট়ী 
ও বারেন্ত্র শ্রেণী হইয়াছে । রা অঞ্চলে বাহারা বাস করিয়াছিলেন 
ভাহারা হইলেন রাঢ়ী ও বরেন্দ্রভূমে ধাহার1 বাস করিয়াছিলেন তাহারাই 
হইলেন বারেন্দ্র এইরূপ কাযস্থদিগের মধ্যে দেখিতে পাই উত্তর বাড়ী, 
দক্ষিণ রাট়ী, বারেন্দ্র ও বঙ্গজ। 
মানভূম্‌ ও সিংহভূম জেলার কোন কোন স্থানের মোদকগণের 
মধ্যে ধর্মপূজার.আধিকা এখনও দেখা যায় এবং তাহারা নিজেই এ 
পুজায় পুরোহিতের কার্য করেন। আমার বিলক্ষণ মনে আছে যে 
আমার জ্যেষ্ট শ্যালক সনাতন ইন্দ্রের খন প্রথম বিবাহ স্থখচর নিবাসী 
নন্দলাল নাগের কন্তার সহিত হইয়াছিল তখন স্ুখচরের কুটুত্বগণের 
সহিত ঘটনাক্রমে মানভূম্‌ জেলার ছুই তিন জন কুটু্ঘ আমার শ্বশুর 
দীননাথ ইন্দ্র মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়! উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
তাহাদের সঙ্গে শিলাময়ী ধর্শঠাকুরের প্রতিমূর্তি ছিলেন এবং 
তাহারা নিজেই এ ঠাকুরের পূজা করিয়াছিলেন । লাউসেনের রাজদ্ব- 
কালে, রাঢ়ে ধর্মশপূজার বিশেষ প্রাবল্য হইয়াছিল। বীরভূম হইতে 
আরম্ভ করিয়া কাথি পধ্যন্ত প্রায় সকল স্থানেই ধর্শপূজার প্রচলন 
কুইয়াছিল। শুন্য পুরাণের এক অদ্ধিতীয় বরহ্ধই ধর্দঠাকুর রূপে পৃজিত 
ঠা 
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হইয্নাছিলেন। এই পৃজায় যে কোন ব্যক্তি পুরোহিতের কার্য করিতে 
পারিতেন। এমন কি ডোমও পুরোহিতের কার্য করিত প্রমাণ 
পাওয়া যায়। 

অজাশ্রম বা অজাঁউৎ সম্বন্ধে আমার মনে আর একটী কথা 
উপস্থিত হয়। “অজ” শবের অর্থ বাহার জন্ম নাই স্ুতরাৎ অজ 
শব্েও এক অনাদি অনন্ত ব্রক্ষকেই বুঝায়। আমার বিশ্বাস অজাউৎ 
ও ধর্মন্ত এক অদ্বিতীয় ব্রন্মের উপাসক । 

আত্মকাহিনী বলিতে গিয়া অনেক অবান্তর বিষয়ের উল্লেখ করিতে 
বাধ্য হইলাম । ভরস! করি তজ্জন্ত উদ্বার চিত্ত পাঠকগণ আমাকে 
ক্ষমা করিবেন। মোদক নাম শুনিয়াই অনেকেই নাসিক কুঞ্চন 
করিয়া থাকেন এবং এই সদাচারী জাতিকে দ্বণার চক্ষে দর্শন করেন। 
আমার নিজের জীবনের একটা ঘটনা হইতে স্থানান্তরে দেখাইব থে 
আমি কোন একস্থানে মোদক বলিয়া! পরিচয় দ্িবামাত্রই কিরূপ 
ব্যবহার পাইয়! মম্মাহত হইয়াছিলাম। 
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এক্ষণে আমার জন্মকাহিণী বলিতে প্রবৃত হইলাম। শকান্দা ১৭৭২ 
বঙ্গাব্ষ ১২৫৭ ৭ই আষাঢ় ইং ১৮৫০ ২২শে জুন তারিখে বৃহস্পতিবারে 
শুরা একদশী তিথিতে ও স্বাতী নক্ষত্রে আমাদের বর্তমান স্ৃতরাগড়ন্থ 
বাটাতে আমি জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতার নাম রামধন সেন ও 
মাতার নাম বিধুমুখী দাপী। আমি আমার পিতামাতার যষ্ঠ সম্ভান 
এবং কনিষ্ট পুত্র । 

আমার কনিষ্ঠ পিতৃঘসা স্বামী শু চন্দ্র নাগ অপুত্রক ছিলেন। 
তাহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে দুইটা মাত্র কন্যা! জন্মিয়াছিল। উক্ত 
কন্তাদ্বয়ের পৌভ্রের৷ এখনও বর্তমান। একটী কনার পৌন্র শাস্তিপুর 
নিবাসী শ্রীযুক্ত হাজারী লাল সেন ও অপরটার পৌন্র স্থতরাগড় নিবাসী, 
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শ্রীযুক্ত তারাপদ ইন্দ্র। তাহার প্রথমা স্ত্রীর বিয়োগ হওয়ার পরে তিনি 
আমার কনিষ্ঠ পিসীমাতাকে বিবাহ করেন। আমার পিসীমা ছুর্ভাগ্য- 
ক্রমে বন্ধা। ছিলেন। এজন্য তাহার সন্তান জন্মে নাই । আমার জন্মের 
পূর্বেই তিনি আমার পিতাকে বলিয় রাখিয়াছিলেন থে এবারে ভোমাঁর 
পুত্র হইলে সে পুত্রটীকে আমায় দিতে হইবে । আমার পিতাও তাহাতে. 
সম্মতি গ্রকাঁশ করিপ়াছিলেন। ম্ুতরাং আমার জন্মের পরেই আমার 
পিদসে মহাশয় ও পিসী মাতাঠাকুরাণী আমাকে লইবেন বলিয়া! আগ্রহ 
প্রকাশ করেন। আমার পিসে মহাশয়ের পূর্ব নিবাস বর্দমান্‌ জেলার 
অন্তর্গত সাতগাছিয়! গ্রামে ছিল । পুরাতন সাতগ।ছিয়। গ্রাম এক্ষণে 
কালচন্ত্রে গঙ্গার এই পারে অথাৎ আমাদের পারে আসিগ়্া পড়িয়াছে ! 
তিনি সাওগাছিয়'র বাটা পরিত্যাগ করিয়া সৃতরাগড় গ্রামে আসিয়। 
বাদ করেন। আমাকে লইবার জন্তই তীহাঁর এখানে উঠিয়া! আস] । 
্রীমান্‌ কান্িক চন্দ্র দাসের বর্তগান বসতি বাঁটাই তাহার বাটা ছিল। 
আমার পিসে মহাশয় এ বাঁড়ীটা এক গন্ধ বণিকের নিকট হইতে 
কেনিয়াছিলেন। এ গন্ধ বণিকের নাম ছিল দাশরথী। লোকে উহাকে 
দেশোপেত্ী বলিত। কান্তিক চন্দ্রের পিতা আমার পিসে মহাশয় ব। 
আমার পিপীমার নিশ্মিত পুরাতন ঘরগুলি ভাঙ্গিয়! ফেলিয়া, বর্তমান 
'অট্রালিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন । ক্রঘে খন আমার বয়স তিন বা 
চারি বৎসর হইল তখন আমার পিসে মহাশয় আমাকে পোস্ত পুত্রর্ূপে 
গ্রহণ করিবার জন্ত ইচ্ছ! প্রকাশ করিলেন। আমাদের পুরাতন কাগজ 
পত্রের মধ দেখিয়াছি যে আমাকে পোস্ত-পুত্র গ্রহণ করিবেন 'বলিয়া 
দলিল আদি লিখিত হইয়াছিল । কিন্ত আমার পিত। আমাকে গোত্রাস্তর 
করিয়! পোস্ত পুত্ররপে আমার পিসে মহাশয়কে দিতে পরে সম্মত হন 
নাই । ক্ুতরাং আমাকে সেন উপাধি পরিত্যাগ করিয়! নাগ উপাধি 
গ্রহণ করিতে হয় নাই। আমাকে পোস্ঠ পুত্ররূপে না পাইলেও আমার 
-পিসে মহাশয়ের আমার প্রতি ন্সেহের লাঘব হয় নাই। তিনি যতদিন 
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জীবিত ছিলেন, ততদ্িনই আমাকে আন্তরিক ন্েহু করিতেন ও আমার 
সমত্ড ব্যয় ভিনি যোগাইতেন। আমি তাহাকে কর্তা বলিয়া সঙ্গোধন 
করিতাম। আমার পিসে মহাশয়ের মৃত্যুর পরেও আমার পিসী মাতা- 
ঠাকুরাণী আমাকে পুভ্র নির্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিলেন এবং তিনি 
আমার বস্াদির ও শিক্ষার ব্যয় বহন করিয়াছিলেন । আমার বিবাহের 
বায়ও তিনি যোগাইয়াছিলেন। আমার পিসীমীতাঠাকুরাণীর নাম 
ছিল ভগবতী দাসী । আমার পিসে মহাশয় ও পিসীমাতার জীবন হইতে 
আমি বাল্যকালে অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম। ইহারা ছুই স্বামী 
স্ত্রী আদর্শ নরনারী ছিলেন বলিলে অত্যক্তি হইবে না। এইস্থানে 
তাহাদের বিষয় সংক্ষেপে কিছু বর্ণনা না করিলে আমার আত্মকাহিনীই 
বলা হইবে না। স্তরাঁং এ বিষয়ে পাঠকবর্গের সান্ুগ্রহ সম্মতি ভিক্ষ! 
করিতেছি । আমি এ বিষয়ে তাহাদের ক্ষমার ভিথারী। ইহাদের 
চরিজ্রই আমার জীবনের উপর বিশেষভাবে কাধ্য করিয়াছিল এবং 
জীবনের গতি ফিরাইয়! দিয়াছিল । 

আমার পিসে মহাশয়ের সাতগাছিয়ার বাড়ীটী দ্বিতলগৃহ ছিল । 
বাড়ীর সম্মুখে ঠিক পূর্বদিকে তীহার নিজ প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের মন্দির 
ছিল। এই বাড়ীটী তিনি তাহার গুরুবংশ সম্ভূত দামোদর গোস্বামী 
মহাশয়কে দান করিয়া আসিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় এ বাড়ীতে 
কিছুকাল বাস করার পরে আমার পিসে মহাশয়ের স্ুতরাগড়ের নৃতন 
বাটাতে একদিন আসিয়া তাহাকে বলিলেন “দাদা তোমার বাড়ী তুমি 
ফিরাইয়) লও। আমি তোমার এ বাড়ীতে বাস করিলে আমার পৈতৃক 
বাড়ীটি নষ্ট হইয়! যাইবে ।” গোস্বামী মহাশয় আমার পিসে মহাশয়কে 
দাদা বলিয়। ডাকিতেন। আমার পিসে মহাশধ তহুত্তরে তাহাকে 
বলিলেন যে ভাই আমি বাড়ীর্ট তোমাকে দান করিয়াছি। দত্তবস্ত 
আবার কেমন করিয়া ফিরাইয়া লইব। পরে স্থির হইল যে কিছু মুলা 
দিনা এ বাড়ীটি তিনি কিনিয়া লইতে পারেন। তদছুপারেই ক্কার্যা 
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হইল। আমার জ্যেষ্ঠ পিসীমা সম্তান সম্ভতি বিহীনা বিধবা ছিলেন। 
তাহাকে তখন এ বাড়ীতে পাঠাইয়৷ দেওয়া হইল । তিনি তথায় খাকিয়।! 
শিবের সেবা করিতে লাগিলেন । 

গুরুদেবের বাড়ীতে আমার পিসে মহাশয় একটী অষ্টকোণ অতি 
ক্ন্দর রাসমঞ্চ ও একটা দোলমঞ্চ করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহার 
গুরুদেবের বাড়ীতে শ্রী্রীঞজগম্াথ দেবের জন্য'একখানি অতি সুন্দর 
কাষ্টময় পাঁচচুড়ার রথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। বাল্যকালে আঙি 
আমার পিসীমার সহিত তাহাদের সাতগাছিয়ার বাড়ীতে যাইয়। রথের 
সময়ে দশদিন অতি আনন্দে কাটাইয়া আসিতাম। ডাহার ও আমাদের 
গুরুদেবের যুবা ও শিশু পুত্রকন্াগণ রথের সময়ে কয়দিন বড়ই আমোদ 
আহ্লাদ করিতেন এবং প্রতিদিন বিশেষতঃ প্রথম রথের ও পুনর্যাত্রার 
দ্বিন অতি সমারোহে নগর কার্তন করিয়। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত «মদন 
গোপালজীকে হাওদায় তুলিয়া নিজের! স্বন্ধে করিয়! গ্রাম পরিভ্রমণ 
করিতেন। সাতিগাছিঞ্কায় বাস করার কালে আমার পিসে মহাশয় প্রতি 
বৎমর দোল ও ছুর্গোৎসব করিতেন। আমার পিসে মহাশয়ের মৃত্যুর 
পরেও আমার পিসী মাঁতাঠাকুরাণী আট দশ বৎসর রথের সময়ে সাত- 
গাছিয়ার বাড়ীতে যাইয়। রথের কয়দিন থাঁকিতেন ও রথের উৎসবে 
যাহ। ব্যয় হইত তাহা সমস্তই গোস্বামী প্রতুদ্িগকে দিতেন । পরে এ 
রথখানি একবারে ভগ্ন হইয়া গেলে অর্থাৎ উহার জীর্ণ সংস্কার অসম্ভব 
হইয়! পড়িলে রথের উত্লবটি বন্ধ হুইয়া যাঁয়। 

আমার পিসে মহাশয়ের মৃত্যু সন্বন্ধে এখানে কয়েকটা কথা বল! 
আবশ্যক । কোন এক বৎসর মাথ মানে (সন তারিখ ম্মরণ হয় না) 
আমার পিসে মহাশয় জরাক্রান্ত হন। জরাক্রীন্ত হওয়ার কয়েক 
দিন পরে তাহার গুড়ের কারখানার অভয়াচরণ দে নামক একজন 
কর্মচারীকে ভাকিয়া বলেন যে তোমাদের দপ্তরটা লইয়া! আইস। 
প্রধরটা আনা হইলে তিনি খাতা! পত্র দেখিয়া বলিলেন যে আমি যত 
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গুড় খরিদ করিয়াছি তাহার দলুয়। ও চিটা আদি প্রস্তত হইলে, 
আর যদি তোমরা গুড় খরিদ না কর, তাহা হইলে তোমাদের ৫০০. 
টাকা লাভ হইবে । এখন আমার সময় খনাইয়৷ আসিয়াছে । আমাকে 
গঙ্গা তীরস্থ কর। এই বলিঘ। তাঁহাকে তীরস্থ করিবার আয়োজন 
করিতে বলিলেন । তাহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাতা কনিষ্ঠটা কন্যা তখন 
বলিলেন আমি বাবা তোমাকে যাইতে দ্িব না। ভাহাতে তিনি 
রোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে বেটি তুই আমাকে চির কালই 
জ্বালাতন করিয়া আসিতেছিম্‌ এখন মৃত্যুর সমম্নেও জালাতন করিতে 
লাগিলি। এই বলিয়া আমার পিসীমাকে ডাকিয়া বলিলেন ভোমার 
মেয়েকে ৫০.টা টাকা দিও । 

অতঃপর তিনি হরিনামাবলি খানি স্বন্ধে দিয়া নিজে হাঁটিয়া ঘর 
হইতে বাহির হইয়া আসিয়া খাটের উপর শুইলেন এবং স্ব-জাতি 
বেহারাদিগের স্কন্ধে উঠিম্না গঙ্গাতীরে যাত্রা করিলেন। গড়ের ঘাটে 
সঙ্ঞানীর ঘরে লইয়া গিয়া! তাহাকে রাখা হইল । ও দিকে সাতগাছিয়া 
হইতে তাহার গুরুপুত্র, গঙ্গাধর গোশ্বামী এবং পূর্বোক্ত দামোদর 
গোস্বামী প্রভৃতি গোস্বামী প্রভূরা ও তাহার বন্ধু বান্ধবেরা এ পাবে 
আসিয়া! বলিলেন সেকি তুমি এ পারে মরিবা কেন ও পারে তোমার 
জন্মভূমি ও তোমার নিজের বাটা রহিয়াছে, তথায় চল। তথায় যাইয়া 
দেহ ত্যাগ করিবা। এই বলিয়া সকলে উদ্যোগ করিয়া নৌকা যোগে 
তাঁহাকে সাতগাছিয়ায় লইয়া গেলেন। তখন তাহার সাতগাছিয়ার 
বাড়ীটি গঙ্গার ভাঙ্গনে, গঙ্গাতীরের খুব নিকটস্থিত হ্ইয়াছে। 
সাতগাছিয়ার বাড়ীতে গিয়! তিনি এক ব' ছুই রাত্রি বাস করিয়াছিলেন । 
ভীন্মাষ্টমীর দিবসে তিনি গ্রাতঃকালে আমার পিসী মাতাকে বলিলেন আজ 
মদন গোঁপালজীর খিচুড়ী ভোগ দ্বিবার আয়োজন কর । তদ্রপ আয়োজন 
তখনই হইল । মদন গোপালজীর ভোগ হইয়া, গেলে খিচুড়ী প্রসাদা্গ তাহার 
জন্য আনীত হইল । এ প্রসাদ ভোজন করিতে করিতে তিনি দ্েহ্ত্যাগ 
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করিয়৷ চলিয়া! গেলেন। সাতগাছিয়ান তখন তাহার সহোদর ভ্রাতা 
রামধন নাগ ও তাহার চারি পুত্র বলাই, কানাই, রামলাল ও শ্যামলাল 
পৃথক্‌ বাড়ীতে বান করিতে ছিলেন। সাতগাছিয়া হইতে পরে 
তাহারাওএুক্তরাগড়ে উঠিয়া আসিয়াছিলেন। সাতগাছিম্নার বাড়ীতেই 
ঠাহার শ্রাদ্ধাদি কাধ্য মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। শিবের 
মন্দিরটা কালচক্রের আবর্তনে গঙ্গার গর্ভশায়ী হইয়৷ এখন বর্তমান 
মেথিডাঙ্গার নিকটে আসিয়া! পড়িয়াছে। তাহার ধ্বংসাবশিষ্ট 
ছুই একখানি ইঠ্টক অনুসন্ধান করিলে এখনও মেথিভাঙ্গায় পাওয়া 
যাইতে পারে। মন্দিরটা গন্দার গন্তে পতিত হইবার পূর্বেই 
শিবলিঙ্গটীকে গোস্বামী প্রভুর উঠাইয়া রাখিয়াছিলেন। বার বৎসর 
পরে এ শ্িবলিঙ্গটী পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হন। আমার পিসীমাই 
উহার পুনঃ প্রতিষ্ঠ। কাধ্য সম্পন্ন করেন। এঁ শিবলিঙ্গটা অগ্ঠাপি 
তাহার পুরোহিত রামগোপাল হালদার মহাশয়ের বাটাতে . একটা 
কষুব্র গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন । 

হালদার মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচাধ্য এখন এ 
বাড়ীর অধিকারী । পুতি বৎসর আমি শিবচতুদ্দশীর দিনে তাহার 
বাড়ীভে যাইয়া এ শিবদর্শন করিয়া তাহার পূজার জন্ত যৎকিঞ্জিৎ 
দিয়া থাকি। শিবের ক্ষুদ্র গৃহটী আমার পিসীমাই নিশ্বাণ করাইয়! 
দিয়াছিলেন। আমার পিসীম! বদ্দিও নিরক্ষর] ছিলেন তথাপি সাতকাণড 
রামায়ণের ও অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের প্রধান প্রধান ঘটনা ও 
উপাখ্যানগুলি তাহার কণস্থ ছিল। আমি বাল্যকালে প্রতি রাত্রিতেই 
তাহার সঙ্গে এক শব্যায় শয়ন করিতাম এবং তাহার মুখে রামায়ণ 
€ মহাভারতের উপাখ্যান গুলি শ্রবণ করিতাম। 
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৭ বৎসর বয়সের সময়ে সে কালের নিয়মান্তুসারে গুরুমহাশয়ের 
পাঠশালায় আমার হাতে খড়ি দেওয়! হয়। চড়কতলার আটচাল! 
ঘরে তখন স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টের পাঠশালা বসিত। কৃষ্ণচন্দ্র ভট 
অতি অমায়িক সর্বজন প্রিয় গুরুমহাশয় ছিলেন। তীহারই নিকটে 
আমার হাতে খড়ি দেওয়া হয়। হাতে খড়ি দিবার সময় গুরু- 
মৃহাশয়কে একটা সিধা ও নগদ চারি আনা হইতে একটাকা পর্যন্ত 
দক্ষিণ দিতে হইত । পরে তালপাতা হাতে দিতে হইত। তারপরে 
কলার পাতা হাতে দিতে হইত। পরে কাগজ হাতে দিতে হইত | 
হাতে খড়ি দিবার সময়ে গুরুমহাঁশয় রাম খড়ি দিয়! মাঁটার উপরে 
কিছু ইন্দুরের গর্তের মাটা ছড়াইয়া দিয়া তাহার উপরে “সিদ্বিরস্ত” 
অ, আ, ইত্যাদি অযুক্ত ও যুক্তাক্ষর লিখিয়া পড়ুয়া ব৷ ছাত্রের 
হাতের মুষ্টির মধ্যে খড়িখামি-গু“জিয়া দিয়া নিজে তাহার হাত ধরিয়। 
এ মাঁটার উপরে লিখিত অক্ষর গুলির উপর বুলাইয়া দিতেন। 
এইরূপে কয়েক দিন পড়ুয়া মাটার উপরে দাগ! বুলাইয়া অক্ষরগুলি 
চিনিত। পরে তালপাতার উপর ছুরির আগ। দিয়া অ, আঁ; ক, খ 
ইত্যাদি অঙ্গরগুলি লিখিয়া দিয়া তাহার উপরে কালী কলম দিয়া 
পড়ুয়াকে লিখিতে দিতেন | 

ক্রমে ক্রমে পড়ুয়া নিজে নিজেই অক্ষরগুলি তালপাতায় লিখিত। 
এইবূপে অসংযুক্তাক্ষরগুলি পড়ুয়ার শিক্ষা হইলে ফলা বানান ইত্যাদি 
অর্থাৎ ক্ব, স্ব, ইত্যাদি যুক্তাক্ষরগুলি তালপাতার উপরে লিখিতে 
ও চিনিতে দেওয়া! হইত। এইরূপে এক সঙ্গে বর্ণ ও অক্ষরগুলি 
লিখিতে ও চিনিতে শিক্ষা দেওয়া হইত । শতবিয়া, কড়া, গণ্ডা, 
কুড়ি, পণ, চৌক, কাঠা, বিঘ! ইত্যার্দি তালপাতেই লিখিয়৷ শিক্ষা 
দেওয়া! হইত। পরে পড়ুয়ার হাত একটু বশ, এবং এ সমস্ত বিষয়ে 
তাহার শিক্ষা সমাপ্ধ হইলে, তাহার হাতে কলার পাতা দেওয়া হইত । 
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কলার পাতে পত্রাদি লিখন ও যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইতাদি 
অঙ্ক কষান হইত। পরে হাত একটু অধিকতর পক বা! বশ হইলে 
পড়ুয়ার হাতে কাগজ দেওয়া হইত। অর্থাৎ তখন সে কাগজে, 
কালী কলম দিয়া লিখিতে আরম্ভ করিত। কলম অর্থে এখাঁনে 
কঞ্চির, সরের বা খাগের কলম বুঝিতে হইবে । তখন কুইল পেন- 
বা! লোহার নিবের কলম ছিল না। পাঠশালা আমাদের সময়ে 
নেটের ব্যবহার আরম হইয়াছিল । আমাদের সময়ের পূর্বের শ্লেটও 
ছিল না। তালপাতে বা কলার পাতেই অক্ষর পরিচয় ও লেখ! 
হইত। কলার পাতেই অঙ্ক কষা হইত। পাঠশালায় শুভন্করী 
নিয়মে সমন্ত অস্কই শিক্ষা হইত । তেরিজ বা যোগ, জম! খরচ বা 
বিষ্বোগ, গুণ ও ভাগ বর্তমান নিয়মে পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া হইত। 
এতত্যতীত গুণ অন্য প্রকারে শিক্ষা দেওয়া হইত। উহার নাম ছিল 
চালন, ভাগও অন্য প্রকারে শিক্ষা দেওয়া হইত, উহার নাম ছিল 
খাওয়ান। মণকষা, সেরকষা, মাঁস-মাহিনা, বৎসর-মাহিনা, কাঠাকালী, 
বিঘাকালী ইত্যাদিশ শিক্ষা! দেওয়া হইত। এ ছাড়া নানা প্রকারের 
উদ্ভট অঙ্ক এবং খড়ি অর্থাৎ সমীকরণ (720826102)) এবং সমীকরণ 
অস্থিত পঞ্চম অর্থাৎ সমীকরণ নন্বন্কীয় প্রশ্ন অর্থাৎ (7১:০১192০) পর্য্যন্ত 
তখনকার পাঠশালায় শিক্ষা হইত । এখানে বল! আবশ্তক যে আমি 
পাঠশালায় কৃষ্ণচন্দ্র ভট্ট (রায়) মহাশয়ের নিকট হাতে খড়ি দিয়াছিলাম 
এবং কয়েক মাঁস মাত্র লিখিয়াছিলাম। আমার পাঠশালায় ভর্তি 
হওয়ার কয়েক মাম পরে বা এক বৎসরের মধ্যেই উক্ত গুরুমহাশয়ের 
মৃত্যু হইয়াছিল। তাহার মৃত্যুর পরে তাহার কনিষ্ট পুত্র পৃজ্যপাদ 
দীননাঁথ রায় ভট্ট মহাশয় তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া আমাদিগকে শিক্ষা 
দিতে লাগিলেন। ইতি পূর্বে ইনি ইহার খুল্পতাত গোপীনাথ ভাটের 
রাম্ময়ণের দলে গান করিয়া বেড়াইতেন। ইনি যখন আমাদের গুরু- 
মহাশয় হইয়া পাঠশালায় আসিয়াছিলেন, তখন সমস্ত পড়ুয়া বা 
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ছাত্রগণ এবং তাহাদের অভিভাবকগণ মনে করিয়াছিলেন যে ইনি. 
রামায়ণ গান করিয়া বেড়ান ইনি আবার পাঠশালায় কি শিক্ষা দিবেন । 
কিন্তু এটা সকলেরই বিষম ভরমের কথা । ইনি ইঙ্ার পিতা অপেক্ষাও 
দক্ষতা পহকারে আমাদিগকে শিক্ষ/। দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন | 
ইহার নিকট আমি চারি বৎসরের কিঞ্চিদধিক কাল শিক্ষ! করিয়া- 
ছিলাম। ইহার নিকট আমি নান! প্রকার অঙ্ক শিক্ষা করিয়াছিলাম 
এবং কীত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়িতে 
শিখিয়াছিলাম। তখন পাঠশালায় শিশু বোধক নামক পুস্তক পড়ান 
হইত উহাতে দাতাকর্ণের ও শ্রীকৃষ্ণের গুরু-দক্ষিণার উপাখ্যান লিখিত 
ছিল। এঁ পকল পুস্তক সুর করিয়৷ পড়ান হইত! পাঠশালার 
অধিকাংশ ছান্র অপেক্ষা আমি বয়সে ছোট হইলেও অচিরে সর্দার 
পড়ুয়! বা প্রধান ছাত্র হইয়! উঠিরাছিলাম। আমি বয়সে ছোট হওয়াতে 
অনেক ছাত্রকে শাসন করিতে পারিতাম না বটে তবে অনেককেই 
শিক্ষা দিতাম। ছাত্র শাসন করিবার ভার আমার অপেক্ষা বয়সে 
অনেক বড় রামদাস চট্টোপাধ্যায়ের উপরে ন্যস্ত ছিল। গুরুমহাঁশয়ের 
পাঠশালায় চারি বৎসরের কিঞ্চিদধিক কাল শিক্ষা করার সময়ে আমি 
আমার গুরু মহাশয়ের অঙ্ক বিদ্যায় অর্থাৎ শুভন্করী ও পাঁটিগণিতে এবং 
জমীদারী, মহাজনী কাগজে যাহা কিছু পুঁজি পাট! ছিল সবই আদায় 
করিয়! লইয়াছিলাম। 

তৎপরে পাঠশালায় যাইয়া বেড়াইয়া আপ। হইত মাত্র। আমার 
'গুরু মহাশয় দীননাথ রায় মহাশয় আমাকে অতিশয় ন্সেহ করিতেন এবং 
বাবা বলিয়া ভাকিতেন। আমি পেন্সন্‌ লইয়া! বাড়ী আদার পরেও 
তিনি অনেক দিন জীবিত ছিলেন। তিন বৎসর হইল তাহার 
লোকাস্তর হইয়াছে । আমি বিদেশে চাঁকরী করিবার সময়ে মধ্যে মধ্যে 
ষখন বিদায় লইয়া! বাড়ী আদিতাম, তখনই তিনি আমার সংবাদ 
পাইলেই আমার বাড়ীতে আসিয়! দেখা করিতেন। আমার বাড়ীতে 
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ব1 রাস্তার মধ্যে আমি তাহার দর্শন পাইলেই ভূমিষ্ট হইয়! তাহাকে 
প্রণাম করিয়! তাহার পদ ধূলি গ্রহণ করিতাম। আমি বাড়ী আসি- 
লেই তিনি বলিতেন “বাবা আমার চন্ম পাদুকা ছিড়িয়া গিয়াছে । 
এক যোড়। চন্দ পাক! আমাকে কিনিয়া দিয়! যাইও 1” আমিও তাহার 
আজ্ঞ! পালন করিতাম। শেষ বগ্ূসে তাহার পুত্র একটা মোটা 
বেতনে চাকরী করাতে তাহার অবস্থা বেশ স্বচ্ছল হইয়াছিল। তথাপি 
তিনি গড়ে চড়কতলায় একটা পাঠশালা রাখিয়া শিক্ষা দান করিতেন । 
গড়ের অনেকেরই তিনি তিন পুরুষের গুরু মহাশয় ছিলেন। এখানে 
বলা আবশ্তক ঘে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের (ভাটের) পাঠশাল! চড়কতলার 
আটচালায় বসিবার পূর্বে এ আটচালায় একটী গভমে'ন্টের বঙ্গ বিদ্যালয় 
কিছু কালের জন্ত ছিল। দুইখানি বৃহৎ আঁটচালা ছিল, একথানি 
সরকারী ও অপরখানি আমার মাতুল শ্রীরামচন্ত্র ইন্দ্র মহাশয়ের ছিল। 
ছইখানি আটচাল1 লাগালাগি ছিল। ছুইখাঁনির একটা গাত্র মটকা 
ছিল। আমি এ বাঙ্গাল! বিদ্যালয়ে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ভগ্তি 
হইবার পূর্বে কিছু দিন পড়িয়াছিলাম। তথার বর্ণপরিচয় ১ম ও 
২য় ভাগ. পড়িয়াছিলাম। এ বিগ্যালয়ে একজন প্রধান পণ্ডিত ও 
ছুই জন গুরু মহাশয় ছিলেন। ঈশানচন্ত্র মুখোপাধ্যায় নামে এক 
জন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন ।' কিছু দিনের জন্য এক জন কলুর 
ব্রাঙ্মণ নাম রাম কুশল শশ্বাও প্রধান পণ্ডিত ছিলেন! কিছু দিন 
উভয়েই একত্রে কাছ করিয়াছিলেন । এ সময়ে কৃক্নগর্‌ নিব]সী 
ব্রক্ননাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ক্ষুল ভেপুটি 'ইমুস্পেক্টর ছিলেন 1. 
কষ্ণনগরের এ. ভি, এএচ. স্কুল উক্ত ব্রজবাবুর ; প্রাতিষ্টিত। আই 
নিমিত্ত এঁ স্কুলকে আজ পর্ন ব্রজবাবুর স্কুল বন্ে। . ,আমার বেশ 
মনে আছে একদিন ব্রজবাবু আমাদের স্কুল পরিদর্শন করিতে আনিয়। 
আমাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। আমরা তখন বর্ণপরিচয়ের 
'বিভীয় ভাগের য. ন্‌ অ. এর উচ্চারণ শিখিতেছিলাম। রুষ, বিহু 
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ইত্যাদির প্রকৃত উচ্চারণ তিনি আমাদিগকে শিখাইয়া * দিয়া 
গিয়াছিলেন। 

ইংরাজী ১৮৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি শ্াস্তিপুর 71809: 01858 
[021191১5১০০] এ প্রবেশ লাভ করি । তখন 10008009 চ৪00- 
1190100 এর পাঠ্য যে সকল বিদ্যালয়ে পঠিত হইত এবং যে সকল 
বিচ্ভালক হইতে 01715979185 [01 072500€ [50710561018 অর্থাৎ 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ ছাত্র প্রেরিত হইত, সেই সকল 
বিদ্যালয়কে 1311567 01255121121151)  9০1১০০! বল! হইত আর 
36০০০৭ £709 00116? দিগকে [71210 9০1,০০1 বলা হইত যথ! 
11101707007 11518 9010901১ 00101800102 01910 901)001, 1১8007)07 
[718)) ৪০0০01 ইত্যাদি। আমার ইংরাজী স্কুলে পড়িতে যাওয়ার 
সম্বন্ধে একটা কৌতুকাবহ ঘটন| আছে। সামান্য লোকের কথাতেও 
অনেক কাধ্য হয় ইহাই এঁ ঘটনাতে প্রকাশ করিবে। আমি যখন 
ইংরাজী স্কুলে পড়িতে যাই তখন আমাদের ছুইটী গুড়ের কারখানা 
ছিল। একটী আমাদের বর্তধান নিজ বাড়ীতে ও অপরটী শ্রীমান্‌ 
কাণ্ডিকচন্দ্র দাসের বর্তমান বসতি বাড়ীতে ছিল। শেষোক্ত কারখানাটা 
আমার নামে চলিত, উহ! আমার পিসীমার মূল ধনে চলিত। এ 
কারখানায় আব্বাসি সেখ নামে একজন মুসর্ণমান কাজ করিত। সে 
গুড় জাল দিত। তাহাকে আমি আব্বাসি দাদা বলিয়া ডাকিতাম । 
সে আমাকে বিলক্ষণ স্সেহে করিত। তখন আমাদের গ্রাম হইতে 
পুদ্ধাপাদ বিফুটন্র রা মহাশয়ের জো্ঠ পুত্র কালীগ্রসন্ন রায়, বাষান্রণ 
সরকীর প্রভৃতি তিন চারিজন বালক শাস্তিপুরে ইংরাজী বিষ্যালে 
অধ্যয়ন করিতে যাঁই্তন। তাহারা ভাত খাইয়া পান চিবাইতে 
চিবাইক্টে পুস্তক হাঁতৈ কতিয়া! বিষ্ভালয়ে যাইতেন, আর আমি পাভারি 
বর্গলে করিয়া প্রাতে ও অপরাহ্রে পাঠশালায় যাইভাম। তখনকার 
পাঠশালার বালকদিগের বসিবার জন্ত 9০01১ বা কাষ্টাসন ছিল না । 
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প্রত্যেক বালককেই পাঠশালায় বসিবার জন্ত এক একা ছোট মেলের 
পাটা লইয়া যাইতে হইত । যাহারা তালপাতায় লিখিত তাহাদের 
তালপাতাগুলি এঁ পাটার মধ্যে থাকিত। এই নিমিত্ত বোঁধ হয় উহাকে 
পাসারি বলিত। আব্বামি আমাকে প্রতিদিনই বলিত যে দেখ 
দেখি রায়েদের ছেলে কালী কেমন কাপড় চোপড় পড়িয়া ভাত খাইয়া 
পান চিবাইতে চিবাইতে স্কুলে যায় । আর তুমি প্রত্যহ সকালে বিকালে 
পাতারি বগলে করিয়া পাঠশালায় যাও ও কালীঝুলি মাখিয়া আইন । 
উহাদের দেখিয়াও কি তোমার এ রূপে স্কুলে যাইতে ইচ্ছা হয় না। 
আব্বাসির এই কথাগুলি আমার মনে বড়ই লাগিত । আমি ইংরাজী 
স্কুলে যাইব বলিলে আমার গুরুমহাশয় বলিতেন এমন কাজও করিও 
ন1। স্কুলে গেলে তাতি-কুলও যাইবে বৈষ্ব-কুলও যাইবে । 
বাবসাদারের ছেলের ইংরাজী স্কুলে যাইয়া কি লাভ হইবে। 
অর্থাৎ ইংরাজী শিখিয়া চাকরীও করিতে পারিবে না ব্যবসা কাধ্যেও 
বুৎপর হইবে না। উহ্ারই অর্থ তাতি-কুল বাওয়া ও বৈষ্ণব-কুল 
যাওয়া । আব্বাসির বিজ্রপাত্বক কথায় আমার হৃদয়ে বড়ই আঘাত 
লাগিত। অবশেষে আমি ইংরাজী স্কুলে বাইতে কৃত সঙ্ছল্প হইলাম । 
আমার মাতৃম্বস1 পুত্র হলধর বরা একদিন আমাকে ৪ আমাদের 
পাড়ার গন্ধবণিক বংশসন্তত বিহারীলাল দত্তকে সঙ্গে করিয়। শাস্তি" 
পুরের ইংরাত্রী স্কুলে ভণ্তি করিয়া দিয়া আমিলেন। তখন এ সকল 
দত্ত পাড়ায় ছোট রায় মহাশয়ের হাটাতে বমিত। এখন যে বাড়ীতে 
্ীষুক্ত সত্যচরণ গান্ছুলী মহাশয় বাস করিতেছেন। আমি স্কূলে 
ভঙ্তি হওয়ার কিছু দ্রিন পরে স্কুলটাী এ বাড়ী হুইতে উঠিয়া আসিয়। 
তামাচিকে ভট্টাগাধ্যদিগের বাড়ীতে আসিয়াছিল। পুজাপাদ মঙিলাল 
মৈত্র মহাশয় তখন হেডমাষ্টার, ব্রজলাল মৈত্র মহাশয় এসিষ্ট্যাপ্ট 
হেঙসাষ্টার, দীন্ববন্ধু ভট্টাচার্য্য সেকেণ্ড মাষ্টার, নবীনচচ্ঞ রায় থার্ড 
মাষ্টার অটল বিহারী চট্টোপাধ্যায় ফোথ” মাষ্টার, নীলরতন মুখোপাধ্যায় 


বিদ্যাররস্ত ২৫ 


ফিফ.থ. মাষ্টার, ব্রজনাথ মুহুরি মহাশয় সিকৃস্থ্‌ মাষ্টার, জয়গোপাল 
“গোস্বামী মহাশয় হেড. পঙ্ডিত ছিলেন । কিছু দিন পরে ভূবনমোহন সান্ধাল 
মহাশয় সেকেও্ড পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমি ব্রজনাথ 
মুুরি মহাশয়ের ক্লাশে গিয়। প্রথমে ভর্তি হইলাম । তখন উহার নাম 
ছিল সপ্তম শ্রেণী তখন প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে 
একটা শ্রেণী ছিল তাহাকে বলিত 1):60871%607য 0185৪ ব৷ প্রথম 
শ্রেণী দ্বিতীয় বিভাগ। ম্থতরা আমি সপ্তম শ্রেণীতে ভ্ডি 
হইলেও প্রকৃত পক্ষে আমি অষ্টম শ্রেণীতে ভন্ভি হইলাম। 
এই বিগ্ভালয়ে ঘোড়ালে নিবাসা প্রীধুক্ত শশিভৃষণ ঘোষ কিছু দিন 
বষ্ট শিক্ষক ছিলেন। জনসনের পকেট ডিকসনারী খানি 
ইহার কস্থ ছিল। শ্রীযুক্ত গঙ্জাপ্রসাদ বাগ্চিও কিছু দিন অন্যতম 
শিক্ষক ছিলেন। আনি যেদিন ইংরাজী স্কুলে ভত্তি হই সেই দিনই 
সপ্তম (প্রকৃত পক্ষে অষ্টম) শ্রেণীতে 51001)0  015158101) 
বা সাধারণ ভাগহারের অঙ্ক কষান হইতেছিল। আমি অঙ্কটা 
পাইবা মাত্র উহ! কবিয়৷ পরে ভাগফলকে ভাজক দিয়া গুণ করিয়া 
এ গুণ ফলে ভাগ শেষ যোগ দিয় অঞ্টী ঠিক কষ! হইয়াছে কি না 
দেখিয়া মাষ্টার মহাশর়কে দেখাইলাঁঘ। মাষ্টার মহাশয় আমার অঙ্ক 
কষ। দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। অষ্টম শ্রেণীতে ৭০০19।৮র 
31১9]110)6 7০1. সমাপ্ত করার পরে আমরা 3০০9] [:98091 
০] পড়িয়াছিলাম এবং মুখে মুখে 19218 978550087 বা লেনিকৃত 
ইংরাজী ব্যাকরণের অধিকাংশই শিক্ষা করিয়াছিলাম। অষ্টম শ্রেণীর 
বাধিক পরীক্ষায় উর্ভাঁণ হইয্না আমি প্রথম হই। আমাদের গ্রামের 
তারাপ্রসন্ন রায় দ্বিতীয্ধ ও পুলিনবিহারী মঠ তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। 
আমরা তিন জনেই ডবল প্রমোশন পাই অর্থাৎ সঞুম শ্রেণী ডিঙ্গাইয়া 
ষষ্ট শ্রেণীতে উন্নীত হই। এই স্থলে বলা আবশ্তক য়ে আমি ১৮৬২ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংরাজী বিগ্যালয়ে তত্তি হই। ডিসেম্বর, 


২৬ আত্মকাহিনী 


মাসে বাধিকী পরীক্ষা গৃহীত হয়। স্তরাং সে বৎসর আমাকে অষ্টম' 
শ্রেণীতেই থাকিতে হইয়াছিল। কাজেই ১৮৬৩ সনে বাৎসরিক 
পরীক্ষার পরে অর্থাৎ ১৮৬৪ সনে জানুয়ারী মাসে ষষ্ঠ শ্রেণীতে 
উন্নীত হইয়াছিলাম | 

আমরা যখন যষ্ট শ্রেণীতে, ১৮৬৪ সালে অর্থাৎ বঙ্গাব্দ ১২৭১ 
সনে পড়ি, সেই সময়ে আশ্বিন মাসে বড় ঝড় হয় তখন আমার ব্যস 
১৪ বৎসর । পাঠ্য ছিল £-- 


[5 0. 9109575 চা007) 1909) 0901010+5 1১08110%1 
011১6801172, 3০190610105 1২০ ], 

01251007210 10705001 01 09101১01065 000781)05, 

[10019 (318101708 130717%7018 10 0006615 

নীতি বোধ, লোহারাম শিরোরত্বেরবাঙ্গল! ব্যাকরণ । 


এই সময়ে পঞ্চ শিক্ষক নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
অকালে মৃত্যু হওয়ায় ব্রজনাথ মুহুরি মহাশয় তৎ্পদে নিষুক্ত 
হওয়ায় তিনিই আমাদের বষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষক হইলেন। নীলরতন 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী ছিল হরিপুর। তাহার হাপের পীড়। 
ছিল। তিনি হরিপুর হইতে প্রতিদিনই ঘোড়ায় চড়িয়া বিদ্ভালয়ে 
আসিতেন। তিনি কুলীন ছিলেন এই নিমিত্ত তাহার তিনটী বিবাহ 
হয়। তিনটা স্ত্রীই বর্তমান ছিলেন। আমাদের গ্রামের মধুস্থদন 
গঙ্গোপাধ্যা মহাশয়ের কন্ত! শ্রীমতী মাতর্দী দেবী তাহার প্রথমা, 
স্ত্রী ছিলেন। তিনি বরাবরই পিত্র]/লয়ে বাদ ক্বরিতেন। মধ্যে মধ্যে 
নীলরতন বাবু গড়ে থাকিতেন ও গড় হইতে বিদ্যালয়ে যাইতেন ৷ 
আজ কাল নধুস্দন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের খাটী নুস্ংহি ও রামপদ 
মুখোপাধ্যায়দের হইয়াছে। 

পুনরায় শিক্ষক্দিগের মধ্যে অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল। দ্বিতীয় 
শিক্ষক শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ভট্টাচার্ধ্য, তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত নবীনচন্্র রায় ও. 
চতুর্থ শিক্ষক শ্রীযুক্ত অটলবিহারী চট্টোপাধ্যায় শিক্ষা বিভাগ পরিত্যাগ 
করিয়া রেলওয়ে চাকরী করিতে গেলেন স্থতরাং শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মৈত্র 


বিচ্ারস্ত ২৭ 


মহাশয় এখন হইলেন দ্বিতীয় শিক্ষক ও কাসারিপাড়ার মতিলাল 
মিত্র মহাশয় তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। দত্তপাড়ার মথুরামোহন 
মুখোপাধ্যায় হইলেন চতুর্থ শিক্ষক ও মহেন্দ্রনীথ ভট্টাচার্ধ্য মহাশয় 
হইলেন পঞ্চম শিক্ষক | সচরাচর ইহাকে সকলে মন্থু বাবু বলিত। ইহার 
বাড়ীও শাস্তিপুরে। ষষ্ঠ শ্রেণীর বাষিকী পরীক্ষার আমি হইলাম 
প্রথম, পুলিন বিহারী মঠ হইলেন দ্বিতীয় ও তারা প্রসন্ন রায় হইলেন 
তৃতীয়। এবারেও আমি আর পুলিন ডবল প্রমোশন পাইয় চতুর্থ 
শ্রেণীতে গেলাম। আমাদের শিক্ষক হইলেন মথুর বাবু । ইনি 
বিশেষ যত্ব সহকারে শিক্ষা দিতেন ও ভাল শিক্ষক ছিলেন। চতুর্থ 
শ্রেণীর পাঠ্য হইল £-- 


0901097)161):5 1081" 01 950010$%8 [১090102] 99190070508 
$91569910. ২০, হা, 
17110071715 03790017187 10512190975 201960৮5 0% 
969৮।9703 0990211))), 1772187)0, 
17001701078 4110000061070 7০০০৪ 4126077, £০0০০3 1000110% 
চারুপাঠ ২য় ভাগ, সংস্কৃত উপক্রমণিকা ব্যাকরণ, 


লোহারাম শিরোরত্বের বাঙ্গাল! ব্যাকরণ। 
চতুর্থ শ্রেণীতে যখন আমরা পড়ি তখন মধ্যছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া চগ্ডিচরণ চট্টোপাধ্যায় আসিয়া আমাদের শ্রেণীতে ভন্তি হইলেন, 
ইনি গৃহে পড়িয়া চতুর্থ শ্রেণীর উপযুক্ত ইংরাজী সাহিত্যে জ্ঞান লাভ 
করিয়াছিলেন বলিয়া একেবারে চতুর্থ শ্রেণীতে ভন্তি হইতে পারিয়াছিলেন। - 
ইহার পূর্ব নিবাস ছিল যশোহর জেলায় বলরামপুর নামে একটা পল্লী । 
এখন ইনি শান্তিপুরে পঞ্চরত্ব তলায় বাড়ী প্রস্তুত করিয়া এখানেই 
বাস করিতেছেন। ইহাকে আমরা ঝাড়ু খুড়ে! বলিয়া ডাকিতাম 


এখনও লোকে ইহাকে ঝড়, চাটুর্জে বলে। শ্রীযুক্ত মতিলাল মৈত্র 
প্রধান শিক্ষক মহাশয় আমার পরীক্ষার ফলে এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন 


যে এবারেও আমাকে ডবল প্রমোশন দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে লইতে 


২৮ আত্মকাহিনী 


আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। এই সময়ে তৃতীয় শ্রেণীতে ছুইটী ভাল 
ছাত্র ছিলেন। একটার নাম রামচরণ ইন্দ্র ও অপরটার নাম শশিভ্ষণ 
ত(ধিনি এখন রায় শশিতৃষণ দত্ব বাহাছুর নামে পরিচিত )। ছুই 
জনেই আমার অপেক্ষা বয়সে তিন চাঁরি বৎসরের বড়। আমাকে দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে লওয়ার প্রস্তাব হওয়াতে, শশীবাবু আমার সঙ্গে এক শ্রেণীতে 
পড়িতে অনিচ্ছুক হ্ইয়া বলিলেন তাহা হইলে ডবল প্রমোশন দিয়া 
আমাকেও প্রথম শ্রেণীতে লইতে হইবে । কিন্তু মতিলাল বাবু তাহাকে 
প্রথম শ্রেণীতে লইতে সম্মত হইলেন না। আমিও বিশেষ বিবেচনা 
করিয়! দেখিলাম যে বার বার ডবল প্রমোশন লইলে ইংরাঁজী সাহিত্যে 
কাঁচা হইতে হইবে এজন্য আমিও এবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইতে 
ইচ্ছা করিলাম না। ্‌ 
চতুর শ্রেণীর সংস্কৃত উপক্রমণিকার পরীক্ষক ছিলেন হরিপুর মডেল 
স্থলের হেডপত্ডিত পৃজনীয় শ্রীধুক্ত রুষ্ কিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
,এবং বাংল। সাহিত্য ও ব্যাকরণের পরীক্ষক ছিলেন শাস্তিপুর রত্ব ভক্তি- 
ভাজন শ্রীযুক্ত হরি মোহন প্রামীনিক মহাশয় । ইংলগ্ডের ইতিহাসের 
পরীক্ষক ছিলেন শাস্তিপুর ছোট আদালতের হেড ক্লার্ক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, ইনি বহুপূর্ধে কলিকাতা জেনারল এসেমৃরী 
ইনষ্টিটিউসনের স্কুল বিভাগের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। সংস্কৃত 
উপক্রমণিক] ব্যাকরণের ১০০ মধ্যে ৯৮ নম্বর পাইয়াছিলাম এবং 
, উতলগ্ডের ইতিহাসে ১*০ মৃধো ৮* নম্বর পাইয়াছিলাম । কৃষ্ণ কিশোর 
বাবু নর শবের পরিবর্তে রুষ্চ শব্দের এবং মুনি শবের পরিবর্তে হবি 
শবের কোন কোন বিভক্তির দূপ করিতে দিয়াছিলেন ৷ ক্ষেত্র বাবু 
ইতিহাসের প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠা হইতেই প্রশ্ন দিয়াছিলেন। ইংরাজী 
সাহিত্য ও ব্যাকরণের পরীক্ষক ছিলেন স্বয়ং প্রধান শিক্ষক মতিলাল 
মৈত্র মহাশয় এ বিষয়েও ১০০. মধ্যে ৮৩ নম্বর পাইয়াছিলাম। 
বাঙ্গালা সাহিত্য ব্যাকরণে ৫€* মধ্যে পাইয়াছিলাম ৪৭ নম্বর | 


বিষ্যারস্ত ২৯ 


১৮৬৫ সালে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১২৭২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে আমার 
বিবাহ হয়! বিবাহ কালে আমার বয়স ছিল ১৪ বৎসর ১১ মাস 
আমার স্ত্রীর বয়স ছিল ৬ বৎসর ১১ মাস। 

এবারে তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া শিক্ষক পাইলাম মতিলাল মিত্র 
মহাশয়কে |, ইনিও ইংরাজী সাহিত্য বেশ ভালরূপে শিক্ষা দিতে 
পারিতেন। তবে ইনি কিছুদিন নীলকুঠীতে চাকরী করিয়াছিলেন 
বলিয়া অনেক সময়ে অশ্লীল কথা বলিয়া ফেলিতেন। 


তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য নির্দিষ্ট হইল £_ 
(30109170301)53 00180201059 0110১ 115501107 
1)9361069 101925, 17112101025 081012787 
(01817850018 ডি ০:৭১০০, 1718007 ০01 016909, 
969/825 06020125, 38105150611] 809 ০ 7 
কৌমুদি ব্যাকরণ ২য় ও ৩য় ভাগ, চারুপাট ৩য় ভাগ, 
গণিত চতুর্থ শ্রেণীর ন্যায় সমস্তই | 


তৃতীয় শ্রেণীর বাধিকী পরীক্ষাতেও আমি প্রথম স্থান অধিকাঁর 
করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলাম । দ্বিতীয় শ্রেণীর সমস্ত পাঠ্যই 
হইল ১৮৬৮ সালের বিশ্ববিদ্ঠালয়ের প্রবেশিকার পাঠ্য পুস্তক । আমাদের 
শিক্ষক হইলেন পরম পৃজনীয় শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মৈত্র মহাশয় ইনি ইংরাজী 
সাহিত্যে বিশেষ বুয্পন্ন ছিলেন এবং পাটাগণিতে দক্ষ ছিলেন। ইহার 
শিক্ষা প্রণালী অতি উৎকুষ্ট ছিল এবং ইনি অতি অমায়িক লোক ছিলেন। 

আমরা খন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি তখনও শাস্তিপুর হইতে মহকুম। 
রাঁণাঘাটে উঠিয়া যায় নাই, রাণাঘাটে যাইবে বলিয়া সমস্ত ঠিক ঠাক 
হইয়াছিল । তখন শাস্তিপুরের সব ডিভিসন্তাল অফিসার ছিলেন শ্রীযুক্ত 
মহিমা চরণ পাল, ছোট আদালতের জজ ছিলেন শ্রীযুক্ত 
দুর্গ প্রসার ঘোষ, মুন্েফ ছিলেন শ্রীযুক্ত তারা বিলাস মিত্র, 
বি, এ, বি, এল। 


২৩৩ আত্মকাহিনী 


উকিলের মধ্যে ছিলেন শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ ঘোষ, বি, এ বি, এল আরও 
অনেক ভাল ভাল সুশিক্ষিত ব্যক্তি শাস্তিপুরে ছিলেন। তাহাদের 
মধ্যে খ্যাতনামা একজন ছিলেন ছোট আদালতের হেড ক্লার্ক 
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অপর একজন ছিলেন নাজির গোবিন্দ 
চন্দ্র বস্থা। এই সময়ে পরম ভক্তি ভাজন শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী 
মহাশয় প্রায়ই তাহার শান্তিপুরের বাটীতে বাম করিতেন। বিজয় কৃষ্ণ 
গোম্বামী মহাশয় একাধারে আমাদের উপদেষ্টা, সুহৃদ, বন্ধু ও শিক্ষক 
ছিলেন। 

খ্যাতনাম! শিক্ষিত কাধ্যকুশল শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় 
সব ডিভিসন্তাল অফিসারের পদে শ্রীযুক্ত মহিমা! চরণ পাল মহাশয় 
প্রতিষ্টিত হওয়ায় উক্ত পদে সুযোগ্য ব্যক্তির আগমন হয় নাই বলিয়া 
সাধারণের বিশ্বাস হইয়াছিল এবং তিনিও লোকের নিকট বিশেষ 
অদ্ধা পান নাই। 


এই সময়ে শান্তিপুর হইতে রঙ্গভূমি নাষে একখানি মাসিক পত্রিকা 
বাহির হইত । এই রঙ্গভূমিতে ধারাবাহিক রূপে কয়েকটি প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছিল, উহার নাম ইডেনের মহিমা । এক অর্থে পবিত্র 
বাইবেলের 72991) ৪7990 অর্থাৎ ইডেন উগ্ভানের মহিমা, অন্য অর্থে 
ইডেন সাহেবের মহিমা চরণ পাল, এই ইডেন সাহেবই পরে বাঙ্গাল! 
দেশের ছোট লাট সাহেব হইয়াছিলেন। যখন মহিম বাবু ভেপুটা 
ম্যাজিষ্্রেটের পদে নিযুক্ত হন তখন তিনি লাট সাহেবের চীফ 
সেক্রেটারি ছিলেন কিছু দিন পরে বশ্শীয় চীফ কমিশনার 
হইয়া যান । 


এই প্রবন্ধে নানারূপে মহিম বাবুকে বিদ্রপ ও অপদস্থ করা হইয়া- 
ছিল অহিম বাবুর প্রতি সাধারণের এতই অশ্রন্ধ! ছিল যে একজন 
গ্রামা কবি বা কবিওয়াল! তুলন। করিয়া একট! গান রচনা করিয়াছিল। 


বিচ্যারস্ত ৩১ 


'গানটার একটা চরণ এই, 
ঈশ্বর ঘোষাল আর মহিম পালে। 
শ্বেত চামর ও ধেড়েড়--“লে। 

কথাটা অশ্লীল বলিয়া উহ রাখিতে বাধ্য হইলাম । 

এই সময়ে শান্তিপূর ব্রাহ্ম সমাজের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, মতি- 
গঞ্জে মতিবাবুর কুঠি বাড়ীতে তখন সমাজের অধিবেশন হইত । 

এই খ্যাতনামা পুরুষ ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় বহুকাল শাস্তিপুর 
মহকুমায় ম্যাজিষ্রেটে ছিলেন। ইহারই আন্তরিক প্রগাঢ় যত ও 
চেষ্টাতে শান্তিপুরে প্রথম গভমেট সাহাষ্য কৃত ইংরাজী স্কুল 
স্থাপিত হয় । 

ইনি শ্ান্তিপুর দিউনিসিপ্যালিটীর করদাতৃগণের নিকট হইতে স্কুলের 
জন্য মাসিক চাদা আদায় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 

স্কুলের চাদা না দিলে কাহারও নিকট হইতে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স 
গ্রহণ করা হইত না। ট্যাক্স দারোগা এই চাদা ট্যাক্সের সহিত আদায় 
করিতেন। ইহার বাঁড়ী কলিকাতার পটলভাঙ্গায়। 

ইতিপূর্ব্বে বানকের কুঠিতে মিশনারী সাহেবদিগের ইংরাজী স্কুল, 
নর্ম্যাল স্কল ও সংস্কৃত স্কুল ছিল। এখানে বিখ্যাত মিশনারী বম্‌ওয়েচ. 
(101990)) সাহেব ও ওয়েঞ্তার (৮6719) সাহেব ছিলেন এই 
মিশনারী ওয়েপ্ার সাহেবের পণ্ডিত রামকমল বিদ্যালস্কার, স্ববিখ্যাত 
প্রকৃতিধাদ অভিধান সঙ্কলন করিয়াছিলেন । 

শাস্তিপুর সাহাধয কৃত ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে প্রথমতঃ 
হাটখোলার গোস্বামী পাড়ার শ্রীযুক্ত ত্রেলোক্য নাথ লাহিড়ী হেভ. 
মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন। কিছুদিন কাটোয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্্র 
কুমার রায়ও হেড, মাষ্টার ছিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত মতিলাল মৈত্র 
মহাশয় হেড, মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন। 

আমরা যখন বৃৃতীয় শ্রেণীতে গড়ি, সেই সময়ে কিছুদিনের জন্ 


৩২ আত্মকাহিনী 


মতিলাল বাবু মুশিদাবাদ জেলার ডেপুটি ইন্স্পেক্টারের পদে একটিং 
ভাবে নিযুক্ত হইয়া যান। তৎকালে প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্বল 
ইন্স্পেক্টার ছিলেন এচ. উড়ো ০০০৬) সাহেব । ইনি বড় 
একপুঁয়ে লোক ছিলেন । ষাহ। ধরিতেন তাহ। না করিয়া ছাঁড়িতেন ন1। 

মভিলাল বাবু উড্বো৷ সাহেবের অতিশয় প্রিয়প্রাত্র ছিলেন। 
ঘন ইনি মুশিদাবাদের এক্টিং ডেপুটি ইনস্পেক্টার হইয়া যান তখন 
উদ্ভো সাহেব অনে করিয়াছিলেন যে শান্তিপুর স্কুল হইতে তিশি 
তাহীর বেতনের অর্ধেক অংশ পাইবেন ও ডেপুটি ইনস্পেক্টারের বেতনের 
অর্ধেক অংশ পাইবেন । দ্বিতীয় শিক্ষক ব্রজলাল বাবু, শাস্তিপুর স্বলের 
এক্‌টিং হেড. মাষ্টার হইয়া তাহার নিজের বেতন ও হেড়, মাষ্টারী করার 
নিমিভ কিছু অতিরিক্ত বেতন পাইবেন। কিন্তু শাস্তিপুর স্কলের কর্তৃ- 
পঙ্গীয়ের এরূপ বন্দোবস্ত না করিয়া হরিনাভি স্ব'লের তদানীন্তন হেড, 
মাষ্টার শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত জানকী নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে 
মতিলাল বাবুর পদে পূর্ণ বেতনে এক্‌টীং নিযুক্ত করেন । 

সুতরাং এক্টিৎ ডেপুটি ইনস্পেক্টারী করার কালে মতিলাল বাবুর 
আঁথিক ক্ষতি হয়। 

এই লইয়া শাস্তিপুরে বিলক্ষণ দলাদলির সষ্টি হয়। ইনস্পেক্টার 
উড়ো সাহেব শাস্তিপুর স্কুলের কর্তৃপক্ষীযদিগের উপর বিশেষ 
অসন্ষ্ট হন এবং তাহাদিগকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিবার জন্য কূৃত- 
স্বল্প হন । 

, আমরা যথন দ্বিতীয্ম শ্রেণীর বাধিকী পরীক্ষা দিই তখন আমাদের 
ইংক্ান্জী সাহিত্যের পরীক্ষক হইয়াছিলেন মুন্সেফ, ভারা'বিলাস 
বাব, ইনি ইংরাজী সাহিত্যে বিলক্ষণ বপন ছিলেন। বু[ৎপন্ন ছিলেন 
বলিয্মাই সাহিত্য ও ব্যাকরণের এত অধিক প্রশ্ন দিয়াছিলেন যে প্রধান 
শিক্ষক্ষ মতিলাল বাবু বলেন ঘে একদিনে তোমরা ইংরাজী সাহিত্য 
ও ব্যাকরণের প্রশ্গের উত্তর দিবার যথেষ্ট সময় পাইবে মা । ছুই দিনে 
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তোমাদের উক্ত পরীক্ষা দিতে হইবে, কার্ষে তাহাই হইয়াছিল, এবারেও 
আমি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়! প্রথম শ্রেণীতে উঠিলাম। 
নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই ঘে ভারা বিলাস বাবু কলিকাতায় 
কুকুরের কামড়ে মারা যান। ইহার নিজের পোষা কুকুরই ইহাকে 
কামড়াইয়াছিল। ইহার বাড়ী ছিল কলিকাতায় কম্বলে টোলায়। 
প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইবার চারি মান পরেই শান্তিপুরের দলাদলির 
কলে এবং উড়ে! সাহেবের ইঙ্গিতে একটার স্থলে হটী স্কুল হইল, 
ও আমাদেরও কপাল ভাঙ্গিল। 

আমাদেরও কপাল ভার্দিল বলিবার উদ্দেশ্য এই যে ছুইটা স্কুল 
হওয়ায় কোনটাতেই ভালরূপ অধ্যাপনা হয় নাই। বল! বাহুল্য যে 
নৃতন স্থুলটা মতিলাল বাবুই স্থাপন করেন। স্থতরাং তিনি উহার 
প্রধান শিক্ষক হন এবং তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রজলাল বাবু দ্বিতীয় 
শিক্ষক হন। 019 ব! প্রাচীন স্কুলে প্রথমে হেড, মাষ্টার হইয়া আসেন 
প্রযুক্ত বনোয়ারী লাল সেন। ইনি বি, এ ফেল ছিলেন এবং বৈচি 
মধ্য ইংরাজী বিগ্যালয়ের হেড. মাষ্টার ছিলেন। প্রাচীন স্কুলের 
কর্তৃপক্ষীয়ের! প্রকাশ করিগ্নাছিলেন যে বৈচি মধ্য ইংরাজী স্কুল নহে। 
উচ্চ শ্রেণীর স্কুল অর্থাৎ 11181)97 (01853 1200175]) 991001, কিন্তু 
প্রকৃত পক্ষে উহা তখনও উচ্চ শ্রেণীর স্কুলে পরিণত হয় নাই। মাত্র 
৫০ ২ পঞ্চাশ টাকা বেতনে তিনি প্রধান শিক্ষক হইয়া! আসিয়াছিলেন | 
তখন দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়াছিলেন পূর্বোক্ত শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ভট্টাচার্য 
মহাশিয়। 'নৃতন স্কলের হেড, মাষ্টার মভিলাল বাবু হওয়াতে এবং 
তাহার প্রতি ছাত্রবৃন্দের অধিকাংশেরই প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকায় 
প্রথম শ্রেণীর অধিকাংশ ছাত্রই নৃতন স্কুলে যাইয়া ভত্ভি হইয়াছিল । 

আমারও প্রথমে যাইবার হচ্ছ! ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় শিক্ষক দীনবাবু 
ও পণ্ডিত জয় গোপাল গোস্বামী মহাশয়, ডাক্তার, অভয়াচরণ বাঁকৃচি 
ও স্কুল কমিটার মেম্বারগণ বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত দীনদয়াল প্রামানিক যহাখফ 
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আমাকে যাইতে নিষেধ করায় আমি প্রথমে যাইতে পারি নাই। আমি 
এই কথা বলিয়াছিলাম যে যদি উপযুক্ত হেড. মাষ্টার প্রাচীন স্থলে আসেন 
তাহা হইলে আমি নৃতন স্কুলে যাইব না। বনৌয়ারী বাঁবু হেড. মাষ্টার 
হইয়া আসায় আমাদের মনে তাঁহার প্রতি ভাল ধারণা জন্মে নাই। 
তখন গ্রীক্ষকাল, প্রাতঃকালে স্থুলের কাধ্য হইতেছিল, শাস্তিপুরের 
হাটখোলা! গোস্বামী পাড়ার শ্রীযুক্ত রামেশ্বর লাহিড়ী মহাশয়, বনোয়ারী 
বাবুকে শাস্তিপুরে আনেন এবং বনোয়ারী বাবু তাহারই বাটাতে উঠেন । 
লাহিড়ী মহাশয় গ্রাতঃকাঁলে বনৌয়ারী বাবুকে সঙ্গে করিয়া স্কুলে 
আসেন এবং তিনি যখন আমাদিগকে ইংরাজী সাহিত্য পড়াইছে 
আরম্ভ করিলেন তখন লাহিড়ী মহাশয় প্রথম শ্রেণীতে বসিয়া! তাহার 
পড়ান শুনিতে লাগিলেন এবং একখাঁনি ছোট কাগজে কি লিখিয়! 
বনোয়ারী বাবুকে দিলেন । 

বনোয়ারী বাবু এ কাগজখানি পাইয়া! আমাদিগকে ইংরাজী 
কয়েকটা শব্দের ঢ১০০৮ বা ধাতু জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । সে 
দিন আমাদের 1১০99 বা পছ্যের পড়া ছিল। প্রবন্ধটী ইংলগ্ডের 
বাজকবি টেনিসন (%:50758০5 ) সাহেব প্রণীত লর্ড অব. বর্লে 
(1,0৮8 ০1 13811612%). বনোয়ারী বাবু এইদিন মন্দ পড়াইলেন 
ন11 বিগ্যালয়ের ছুটি হইবামাত্র দ্বিতীয় শিক্ষক দীনবাবু ও 
পণ্ডিত জয়গোপাল গোম্বামী মহাশয় আপিয়া আমাকে জিজ্ঞাস 
করিলেন, যে নুতন হেড, মাষ্টার কিরূপভাবে ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা 
দিলেন । আমি উত্তর করিলাম যে আজ যে ভাবে পড়াইলেন এরপ- 
ভাবে বরাবর পড়াইতে পারিলে, মন্দ হইবে না! ও আমি এ স্কুল 
ছাড়িয়া নৃতন স্কুলে যাইব নাঁ। তবে আগামী কল্য গদ্া পড়া হইবে, 
আগামী কল্য এইভাবে পড়াইতে পারিলে চলিয়া যাইবে । তাহার 
পরদিন পড়া ছিল ইতরাজী গদ্য বিষয়টা 00119896101 ব। প্নাইল 
সাহেব প্রণীত স্বাবলঙ্বন। বিষয়টী গবেষণা! পূর্ণ ও ছুরহ। পরের 


বিদ্যারস্ত ৩৫ 


দিন বনৌয়ারী বাবু পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। আমিও উপযুর্পরি 
নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। এদিন আর তিনি ভাল করিয়া 
পড়াইতে পারিলেন না । 

কতকগুলি প্রশ্থের তিনি নিতান্ত অসঙ্গত উত্তর দিয়া ফেলিলেন। 
এদিন দ্বিতীয় শিক্ষক ও পণ্ডিত মহাশয় জিজ্ঞাস! করিলে আমি বলিলাম 
যে ইহীকে দিয়া চলিবে ন1। আমি নৃতন স্কুলে যাইব । বলা বাহুল্য যে 
মতিলাল বাবুর গুতি আমাদের সকলেরই এমন একটা টান ছিল যে 
তাহার প্রতিষ্ঠিত নৃতন বিদ্যালয়ে যাইবার জন্য আমরা অনেকেই 
ব্যগ্র হইয়াছিলাঁম। তখন নিয়ম ছিল যে এক বিদ্যালয়ের শ্রথম শ্রেণী 
হইতে অন্য বিগ্ালয়ের প্রথম শ্রেণীতে যাইতে হইলে বিভাগীয় 
ইনস্পেক্টার মহোদয়ের অনুমতি লইয়া! না! গেলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
ভাল হইয়া উত্তীর্ণ এবং বৃত্তি প্রাপ্তির ষোঁগ্য হইলেও বৃত্তি পাওয়া যাইত 
না। আমার বৃত্তি পাইবার যথেষ্ট আশ ও সম্ভাবনা ছিল। স্বতরাং 
আমি ইতিপূর্বেই বিভাগীয় ইনস্পেক্টার মহাশয়ের অন্থমতি পাইবার 
জন্য আবেদন করিয়াছিলীম। তখন বিভাগীয় ইনস্পেক্টার ছিলেন 
উড়ো সাহেব। ইনি হেড মাষ্টার মতিলাল বাবুর হিতৈষী 
ও মঙ্গলাকাজ্ষী। উড়ে! সাহেব আমার আবেদনের উত্তরে 
জানাইলেন যে যে ছাত্র তাহাদের শিক্ষক মতিলাল বাবুর প্রতিষ্ঠিত 
নৃতন বিগ্যালিয়ে যাইতে ইচ্ছা! করে তাঁহার! যাইতে পারে । এই অঙ্ছমতি 
পত্র পাইয়া আমি ও আমার কয়েকটা সহাধ্যায়ী তৎপর দ্িবসেই নৃতন 
স্কুলে যাইয়। ভত্তি হইলাম । 

এইখানে বলা আবশ্তক যে ইংরাজী ১৮৬২ সাল হইতে শাস্তিপুরের 
ইংরাজী স্বল হইতে প্রথম [)00:00৪ বা প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ ছাত্র 
প্রেরিত হয়। প্রথম বারের ছাত্রের মধ্যে কাশ্ঠপপাড়ার শ্রীযুক্ত 
রামঘাছু ভষ্টাচায্য মহাশয় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ১৪ টাকা বৃত্তি, 
পান। এই বতমরে বোধ হয় শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্গ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও 
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উত্তীর্ণ হন। পরে ইনি এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভাগলপুরের 
তেজ নারায়ণ কলেজের [110010%1 বা অধ্যক্ষ হইয়া বিলক্ষণ 
যোগ্যতা সহকারে কাধ্য করিয়! লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন । ১৮৬৩1৬৪।৬৫ 
সালেও শাস্তিপুর স্কুল হইতে অনেকগুলি স্থযোগ্য ছাত্র প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৪২ ও ১৯২ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। 
ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শ্রীযুক্ত উমাচরণ শীল 
(ইনি নিতান্ত দরিদ্রের সন্তান ও জাতিতে স্বর্ণ বণিক ছিলেন, 
আক্ষেপের বিষয় প:র ইনি উন্মত্ত পাগল হইয়া পড়িরাছিলেন) রামদুর্লভ খাঁ, 
বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণচন্ত্র লাহিড়ী, নন্দলাল ভটা চাধ্য। পূর্ণ বাবু 
ও নন্দবানু প্রথম বারের পরীক্ষায় অকৃতকাধ্য হইয়া আসিয়াছিলেন। 
নন্দবাবু গণিতে বিলক্ষণ বুৎপন্ন ছিলেন । পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী 
মহাশঘ় সঙ্চলিত গণিত বিজ্ঞানের মধ্যে ইহার মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভুত 
একশত জটিল প্রশ্ন সন্নিবেশিত হইয়াছিল । 

কিছুদিনের জন্য ইনি পৃণিয়া জেল! স্কুলের তৃতীয় শ্রিক্ষক হইয়া- 
ছিলেন । পরে ইনি রাজসাহী ডিস্রি বোর্ডের একাউল্ট্যাপ্ট 
হুইয়াছিলেন। আর একটা যোগ্য ছাত্র ছিলেন পূর্ণচন্দ্র ভটাচাধ্য । ইনি 
অর্থাভাবে পাঠ্য পুস্তক কিনিতে পারিতেন ন1। পরের পুস্তক দেখিয়া! 
পাঠাভ্যান করিতেন তথাপি ১০২ টাঁকা বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন । 
ইনি আমাদের গ্রামের ৬মহাদেব চক্রবর্তী মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভাগিনেম 
ছিলেন । বৃত্তি না পাইলেও নিক্ললিখিত তিন ব্যক্তির নাম উল্লেখযোগ্য | 
ছুই ভ্রাত। ভোলানাথ ও ভগবান্‌ মুখোপাধ্যায় এবং যশোদানন্দন 
প্রামাণিক । ১৮৬৬ সালে যতগুলি ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ প্রেরিত 
হইয়াছিলেন, সবগুলিই বিফল হইয়া আসেন। ১৮৬৭ সালে ৮ জন 
ছাঁজ প্রেরিত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে একজন ছাত্র মাত্র--গোবিন্দচন্্ 
প্রামাণিক (পুলে! ) অকৃতকাধ্য হইয়াছিলেন। এইখানে বলিয়া 
রাখি, আমাদের ভক্তিভাজন পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় 


বগ্যারস্ত ৩৭ 


নৃতন প্রথমশ্রেণী গঠিত হইবামাত্র বলিতেন ঘে আমি স্থুলের কোন 
স্থানে লিখিয়া রাখিলাম যে কোন্‌ কোন্‌ ছাত্র আগামী বর্ষে ১৪২ 
টাকার বৃত্তি পাইবে । শুনিয়াছি তিনি লিখিফ্কা রাখিয়াছিলেন ঘ 
আমিও ১৪ টাকার একট! বৃত্তি পাইব, কিন্তু আমার ভাগ্যে তাহা 
ঘটিল না, যেহেতু ছুইটী স্কুল হওয়ায় কৌনটাতেই ভাঁল করিয়া সে 
বৎসর পড়াশুনা হয় নাই। শ্ুতরাং সে বৎসরের ফল অত্যন্ত 
অসন্বোষজনক হইয়াছিল । ১৮৬৮ সালে ইংরাঁজী সাহিত্য ও গণিতের 
প্রশ্ন অন্তরূপ ও দুরূহ হইয়াছিল। ১৮৬৭ সালে কেহই বৃত্তি পান 
নাই। সে বৎসরের সমন্ত ছাত্রই তৃতীয্ব বিভাগে উত্তীর্ণ হইয্লাছিলেন। 
সে বৎসর উতীর্ণ হন--বুসিংহচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ গোপাল সান্তাল, 
শশিভৃষণ দত্ত ( এখন ধিনি রায় বাহাদুর ), রামচরণ ইন্দ্র, রাঁমকুঞ্ণ দাস, 
বিপিনবিহারী প্রামাণিক (পরে ইনি ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট হইয়াছিলেন ) 
ও বেণীমাধব তরকদ্ার । 

আমরা যে দিন নৃতন স্কুলে যাইয়া ভত্তি হইলাম, তার পর দিনই 
গুঙ্গব উঠিল যে মতিলাল বাবু স্থামী ভাবে মুশিদাবাদ জেলার ডেপুটি 
ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়্াছেন। কৃতরাং নৃতন স্কলটা আর 
স্থায়ী হইতেছে না। 

কথাট! শুনিয়া আমর] মন্দ্াহৃত হইলাম । গুজবটা সত্য বলিয়! 
ভত বিশ্বাস করিতে পারিলাম ন।। চলিত কথাস্ম আছে, যাহা রটে 
তাহা বটে, গুজবট। সত্যে পরিণত হইল । পরদিন স্কুলে যথা সময়ে 
যাওয়ার পরে--তখন নৃতন স্কুল হইতেছে মতিগঞ্জে মতি বাবুর গুড়ে 
বাটীতে । মভিলাল বাবু ধুতি চাদর ও কামিজ পরিয়া হাতে একটা ব্যাগ 
লইয়া! প্রাতঃকালে স্কুলে আসিলেন। অন্ঠান্য দিন তিনি প্যান্ট লেন ও 
চাঁপকান পরিয়া আমিতেন। শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ না করিয়া বারান্দায় 
দাড়াইয়া আমাদিগের মধ্যে কয়েক জনকে ভাকাইয়া আনাইয়া বলিলেন 
যে তোখর] যাহ! শুনিয়া তাহা সত্য বটে। তবে যদি তোমরা নিষেধ 
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কর তাহা হইলে আমি ডেপুটি ।ইনস্পেক্টরী গ্রহণ করিব না । উড়ো 
সাহেব আমাকে ডাঁকিয়! পাঠাইয়াছেন। আমি তাহার সহিত আজই 
দেখা করিতে যাইতেছি। তোমরা যদি সন্ধষ্টচিত্তে আমাকে বিদায় 
দাও তাহা হইলে আমি তোমাদের মনোমত একজন হেডমাষ্টার 
আনাইয়! দিব। তিনজন বোগ্য ব্যক্তির নামও করিলেন--ব্লাগড়ের 
কপালি প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ইংরাঁজীতে এম্‌, এ কালনার নৃসিংহ চন্দ্র 
মুখোপাধ্যায় সংস্কৃতে এম্‌, এ, এবং শ্রীরামপুর চারার ব্রজেন্দ্রকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলি নম্াল স্কুলের ইংরাজী বিভাগের ভূতপুর্ক দ্বিতীয় 
শিক্ষক। তখন হুগলী নশ্মাল স্কুল হইতে ইংরাঁজীতে 1:980797811) 
[08801109600 বা শিক্ষক প্রস্ততার্থে পরীক্ষা দেওয়ার রীতি ডিল। 
উক্ত পরীক্ষাথিদিগকে ফাষ্ট আটস্‌ একজামিনেশন দিয়। শিক্ষা 
প্রণালীতে একটী পরীক্ষ1 দিতে হইত 1 কয়েক বৎসর এই পরীক্ষা 
গৃহীত হওয়ার পরে উহ! উঠিয়া বায়। উহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজেন্দ্রবাবুরও 
চাকরী বায়। শ্রীযুক্ত ব্রদ্মমোভন মল্লিক মহাশয় নম্্যাল স্কুলের হেড, 
মাষ্টার ছিলেন। ইনি ছিলেন গণিতাধ্যাপক । ব্রজেন্দ্র বাবু ছিলেন 
ইংরাজী সাহিতোর অধ্যাপক । নন্্যাল স্ক'লের বাঙ্গাল বিভাগটা 
থাকিল। সুতরাং ব্রহ্মমোহন বাবুর কাধ্য থাকিল। ব্রজেন্দ্রবাবুকে 
পুরী জেল! স্কুলের হেড. মাষ্টারের পদ দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। তিনি 
বলিলেন আমি উড়িয়ার দেশে যাইব না। তখন পুরীর বাঁন্ত| বড়ই 
দুর্গম ছিল । পদব্রজে ব। গোযানে যাইতে হইত স্ৃতরাং ব্রজেন্দ্ 
বাবু এখন নিষ্বন্্! হইয়। বসিয়াছিলেন। কপালি প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় যে সর্ভে আসিতে চাহিলেন নে সর্তে তাহাকে আনিতে পার! 
গেল না । 

নসিংহ বাবু আসিতে প্রস্ত্ত ছিলেন এবং একদিন কলিকাতা! হইতে 
কালনার বাড়ী বাইবার সময়ে আমাদের স্কলের মধ্যে আসিয়াছিলেন। 
আমরা নুসিংহ বাবুকে মনোনীত করিলাম না, ব্রজেন্দ্র বাবুকে চাহিলাম 


বিদ্যারস্ত ৩৯ 
এবং কিছুদিন পরে ক্রজেন্্র বাবুও আমাদের হেড. মাষ্টার হইয়া 
আদিলেন। মতিলাল বাবু বলিয়াছিলেন যে তোমরা ধদি আমাকে 
ছাড়িয়। না দাঁও তাহা হইলে আমি ডেগ্দুটি ইনস্পেক্টারী গ্রহণ করিব 
না। এট। কেবল তাঁহার আমাদের মন বুঝি! লওয়া মাত্র, আন্তরিক 
কথ। শহে। আমর। কি তখন তাহাকে তখনকার দিনের এত বড় 
এক্ট। পদ ছাড়িয়া দিতে বলিতে পারি? ব্রজেন্দ্র বাবু অতি স্থযোগ্য 
হেড.মাষ্টার ছিলেন, ইংরাজী সাহিত্যে ও গণিতে বিশেষ বুৎপনগ 
ছিলেন। তিনি ইংরাজীতে অনর্গল দুই ঘণ্ট| কাল ব্যাপিয়! বক্তৃত। 
করিতে পারিতেন। শান্তিপুরে আসিয়াই তিনি ছুই তিন দিন বক্তৃতা 
করিয়াছিলেন । 

শিক্ষিত লোক মাত্রেই তাহার বত্ৃত শুনিয়! তাহাকে ধন্য ধন্য 
করিয়াছিলেন ইয়ং বেঙ্গলী বলিয়! তিনি একটী বন্তৃতা করেন 
পরে উহা পুস্তিকাঁকারে প্রকাশ করিয়া তৎকালীন লেফটন্তাণ্ট 
গভর্ণর সার তমাস্‌ গ্রে মহোদয়ের নামে উৎসর্গ করেন। 
গ্রে সাহেব বাহাছুর উহ পাঠ করিয়। বিশেষ গ্রীত হন এবং তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্রজেন্দ্রবাবুকে ডাকিয়া পাঠান। 

কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে ব্রজেন্ত্রবাবু তীহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই । 
সাক্ষাৎ করিলে, নিশ্য়ই তিনি একটা ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট পাইতে 
পারিতেন। 

এখানে বলিয়! রাখি মৃতিলাল মেত্র মহাঁশয় ৫৭ দিনের ও বেশী- 
কাল নৃতন স্কুলের হেড. মাষ্টারী করেন নাই। 

পুরাতন স্কুলের হেড. মাষ্টার বনোয়ারী বাবু, ব্রজেন্্র বাবুর এইবূপ 
বাগ্গীত৷ শ্রবণ করিয়া গ্রীক্মাবকাশের বন্ধের সময় যে বাঁড়ী চলিয়া গেলেন 
আর ফিরিয়! আসিলেন না। 

তাহার পরে ইংরাজী সাহিত্যে ব্যুৎ্পন্ন শ্রীযুক্ত শশিভৃষণ ভাছুড়ী 
সিনিয়র স্কলার মহাশয় পুরাতন স্কুলের হেড. মাষ্টারের পদে অভিষিক্ত 
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হইয়াছিলেন। ইহারই পুভ্ত কুষ্ণনগরের খ্যাত নামা উক্ষীল রার 
ইন্দুভৃষণ ভাছুড়ী বাহাছুর ইহার কার্যযকাঁলে শাস্তিপুরে ভূমিষ্ট হুন। 
শশীবাবু কয়েক মাঁস মাত্র শাস্তিপুরের পুরাতন স্কুলের প্রধান শিক্ষকের 
কাধ্য করিয়! স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহশিয় কর্তৃক আহত হইয়া তাহার 
প্রতিষ্ঠিত যেট্রোপলিটা'ন ইনষট্টিটিউসন নাঁঘক কলেজে ইংরাজী 
সাহিত্যাধ্যাপক হইছ! যান। পরে শ্রীষুক্ত চন্দ্রকান্ত পাইন বি, এ, 
পুরাতন স্কুলের হেড, মাষ্টার হইয়া আসেন। «ই সময়ে চন্দ্রভৃষণ 
চক্রবত্তী মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ের দিতীয় শিক্ষক হইয়। আসেন। 

পরে ইনি ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন এবং এক্গণে পেন্সন্‌ 
লইয়। কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীতে বাঁ করিতেছেন । 

চন্দ্রকাস্ত পাইন মহাশয় পরে বি, এল্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহুকাল 
দজ্জিলিং এ ওকালতভী করিয়াছিলেন । | 

আমাদের নৃতন হেড, মাষ্টার ব্রজেন্দ্রবাবু অতি সুযোগ্য শিক্ষক, 
হইলেও শাহর একট। বিশেদ দোষ এই ছিল ঘে তিনি সোমবারে 
আসিব বলিয়া! শনিবারে বাড়ী গেলে তার পরবর্তী সোমধ।রে ত 
'আঁসিতেন*না হয়ত দুই হিনটা সোমবার চলিয়। বাইত | 

তাহার ভ্রাতুপ্পুত্র উপেন তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল এবং আমাদের 
সহাধ্যায়ী ছিল । উপেন বলিত যে কাঁকার তিনটি বিবাহ, তিনটা 
সত্রীই বাড়ীতে বর্তমান । কাকা বাড়ী গেলে ভাগে পড়েন, স্থতরাং 
সোমবারে কিছুতেই আসিতে পারেন না। তাহার আর "একট। 
দোষ ছিল, তিনি দিনের বেলায় 'আমাদিগকে ইৎরাজী পড়াইতেন 
না, দিনের বেলায় আমাদিগকে গণিত শিক্ষা দিয়া এবং অন্তান্ত 
বিষয়ে লিখিত প্রশ্ন দিয়! নিয় শ্রেণীতে যাইয়া ইংরাজী পড়াইতেন। 
রাত্রিতে আমাদিগকে ভীহার বাসায় লইয়া গিয়া ইংরাজী পড়াইতেন । 
তখন মতিগপ্পের কালীচরণ চট্যোপাধ্যায়ের বাটাতে স্কল ও 


ভাহার বাসা । 
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রাত্রি ১০১১ট পথ্যন্ত তাহার বাসায় থাকি আমাদিগকে ইংরাজী 
পড়িতে হইভ এবং তারপরে বাড়ী ফিরিয়া আমিতে হইত। স্থভরাং 
আমর! বাড়ীতে অন্তান্ত বিষয়ের পাঠাভ্যাস করিতে প্রায়ই অবলর পাইতাম 
ন।। ব্রজেন্দ্বাবুর ইংরাজী উচ্চারণ ঠিক সাহেবদের মতন ছিল । এই সময়ে 
নদীয়ার ম্যাঁজিষ্রেট ছিলেন বেল্‌ (711 ) সাহেব পরে ইনি হাই কোটে 
ব্যারিষ্টারি করিতেন। বেল্‌ সাহেব স্কুল দেখিতে আমিতেছেন 
সঙ্গে আছেন মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান আনন্দময় মৈত্র 
মহাশয় । তাহারা স্কুল বাড়ীর নিকেটে আসিগ্কছেন এদিকে 
ব্রজেন্দ্রবাবু তৃতীয় শ্রেণীতে ইংরাজী পড়াইতেছেন। বেল্‌ সাহেব 
বাহির হইতে তাহার ইংরাজী শব্দের উচ্চারশ শুনিঘা আনন্দময় বাবুকে 
জিজ্ঞাস। করিলেন যে এই স্কুলের হেড. মাষ্টার মহাশয় কি সাহেব ? 

ত্রজেন্দ্রবাবু যে সময়ে হেড, মাষ্টার সেই সময়ে স্কুল ইনস্পেক্টার 
শ্রীযুক্ত উড়ে! সাহেব শাস্তিপুরের বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করিবার জন্য 
শাস্তিপুরে শুভাগমন করিয়াছিলেন । 

যেদ্দিন নৃতন স্কুল দেখিতে আসেন তাহার পূর্ব দিনে পুরাতন 
স্থুলটা পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং তাহার সহিত উক্ত বিদ্ভালয়ের সম্পাদক 
জমিদার বংশীয় তেজম্বী পুরুষ ঈশানচন্দ্র রা মহাশয়ের সহিত অনেক 
বাগবিতপ্ডা হইয়াছিল, তার ফলে পুরাতন স্কুলের গভমেন্ট 
সাহায্য ৫০২ পঞ্চাশ টাকা বন্ধা হয় এবং এ সাহাষা নৃতন স্কুলে প্রদত্ত 
হয়। উড়ো সাহেব অতিশয় স্বলকায় ছিলেন, সাধারণ চেয়ারে 
তাহার বসিবার স্থান সম্কুলন হইত না। পুরাতন স্কুলের একখানি 
চেয়ার তাহার শরীরের ভারে মড় মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়ে । 

চুতন স্কুলে আপিয়। তিনি আর চেয়ারে উপবেশন করিলেন না 
একখানি নূতন বেঞ্চের উপর ঘসিলেন। ৪০1১০০01এর 179 18016 'অর্থাং 
যাহাতে কোন্‌ শ্রেণীতে কোন্‌ দিন কি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং 
কোন্‌ শিক্ষক শিক্ষা দিবেন লেখা ছিল, তাহাতে ব্রজেন্ত্রবাবুর স্বা্গর 
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দেখিয়া উড়ো সাহেব ধ্তীয় শিক্ষক ব্রজলাল বাবুকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন যে ইনি কোন ব্রজেন্ত্র? ব্রঙ্লাল বাবু তাঁহার পরিচয় 
দেওয়াতে সাহেব বাহাদুর বলিলেন, ধে তোমরা ভাগ্যক্তরমে বিশেষ 
উপযুক্ত হেড মাষ্টার পাইয়াছ। এদিন ব্রজেন্দ্রবাবু স্কুলে উপস্থিত 
ছিলেন ন1। 

রীতিমত শিক্ষা না পাওয়াম্ম এমন কি আমাদের ইতিহাস, ভূগোল 
ইত্যাদি পুস্তক গুলির সমন্ত পাঠ্য বিষয় সমাপ্ত না হওয়ায় এবং দুইটা 
স্কুল হওয়ার হৈ চে করিয়া! বেড়াইয়া বেড়ানতে আমর! কে!ন মতেই 
প্রবেশিক! পরীক্ষার উপযোগী হইতে পারি নাই । 

১৮৬৮ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষার ধরণ অন্তরূপ হইয়াছিল, 
ইতরাজী সাহিত্যের ও গণিতের পরীক্ষা প্রণালী সম্পূর্ণরূপে পরিবন্তিত 
হইয়াছিল, আর এক কণা পরীক্ষার কয়েক দিবস আমার এরূপ পেটের 
পীড়| হইয়াছিল যে আমি তিনটার পরেই, ফোন দিনই, পরীক্ষা গৃহে 
থাকিয়। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লিখিতে পারি নাই। তিনটার পরেই 
মলত্যাগ করিবার জন্য আমাকে পরীক্ষা গৃহ হইতে বাহির হ্ইয়। 
আসিতে হইত আর উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার 
পাইতাম না। | 

আমার পরীক্ষার কলও তদ্গুরপই হইল । কোথায় প্রথম বিভাগে 
উত্তীর্ণ হইয়া ১৪২ টাকা বৃত্তি পাইব--না তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ 
হইলাম। 

শান্তিপুরের পুরাতন প্চল হইতে ৮ জন এবং নৃতন স্কুল হইতে ৯» জন 
মোট ১৭ জন ছাত্র সেবার পরীক্ষা দিতে গিয়াছিল, এই ১৭ জনের 
মধ্যে মোটে € জন উত্তীর্ণ হইয়াছিল। নূতন স্কুল হইতে ৩ জন-- 
বিপিন বিহারি মৈত্র ২য় বিভাগে এবং আম ও গোবিন্দচক্্ প্রামাণিক 
(পুলো) তৃতীয় বিভাগে । পুরাতন স্কুল হইতে উত্তীর্ণ ২ জন-_-কালী প্রসন্ন 
মুখোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ছইজনই দ্বিতীয় বিভাগে । 
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বিপিন বিহারী মেত্র, কালীপ্রলক্ন মুখোপাধ্যার, গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক 
দুই বদর কাল প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন আমি ও রাজেন্দ্র কেবল 
এক বৎসরের ছাত্র । 


আমার চির সহাধ্যায়ী পুলিন বিহারী মঠ এবারে পরীক্ষায় 
অকৃতকার্য হইয়া আনসিলেন এবং এই অম্য় হইতে আমর! পরম্পরে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম । আমাদের মধ্যে একজন বেশ ভাল ছাত্র ছিলেন 
নাম--চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়--আমরা ইহাকে ঝড় খুড়া বলিয়া 
ডাঁকিতাম । ্‌ 


ইনি এখনও জীবিত আছেন, বাড়ী করিয়াছেন পঞ্চরত্ব তলায়, 
ইনি গণিতে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া 
আসিয়া চতুর্থ শ্রেণীতে ভন্তি হইয়াছিলেন। ছুঃখের বিষয় এক বাঙ্গীলা 
ব্যতীত আর তিন বিষয়ে অর্থাৎ ইংরাজী সাহিত্য, গণিত আর 
ইতিহাঁসে ইনি ফেল্‌ ব1! অকৃতকাঁধ্য হইয়াছিলেন । ইহাকে কি আমাদের 
কপাঁলভাঙ্গ] বলে ন? সে বৎসর আমরা যে ৫ জন্‌ উত্তীর্ণ 
হইয়াছিলাম তাহার মধ্যে আমর। ২ জন ছাত্র জীবিত আছি, আমি 
ও রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । আমর! ছুই জনেই শিক্ষা বিভাগে কার্ধ্য 
করিয়া পেন্সন্‌ ভোগ করিতেছি । রাজেন্দ্র প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগে 
ছিলেন, স্থৃতরাৎ ইনি বেশী টাকা পেন্সন্‌ পাইতেছেন। আমাদের 
আর একজন সহাধ্যায়ী ছিলেন-_পুগুরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়, ইহীকেও 
লোঁকে চণ্ডী বলিয়া ডাকিত। ইনিও ১৮৬৮ সালে পরীক্ষা দিয়া 
অকৃতকার্য হইয়া আসেন। 


সঙ্গীত বিষ্ায় ইনি বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। নিজে 
নিজে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গীতও রচন। করিয়াছিলেন ও বেশ তান, 
লয়, মান সহকারে ও সথললিত স্বরে গান করিতে পারিতেন। 


চতুর্থশ্রেণী হইতে ইনি আমার সহাধ্যায়ী, ইহার সহিত আমার 
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প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল, স্কুলের ছুটার পরে প্রাক প্রতাহই ইনি আমার সঙ্গে 
আমার বাড়ীতে আসিয়া জল খাইয়া একত্রে গড়িতেন। 

১৮৬৮ সালে আমি প্রবেশিক। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৯ সালে 
প্রথমে কলিকাত্তার ডফ কলেজ বা ফ্রিচচ্চ ইনষ্টিটিউসনে € পরে 
কিছু দিন কৃষ্ণনগর কলেজে প্রথম বাঁধিকী শ্রেণীতে অধায়ন 
করি। পরে শান্তিপুরের ঘধুস্থদন ভক্ত ও হাতীশালার চন্্রকান্ত বন্থু 
সমভিব্যাহারে কুড়কি যাই থাকার ইঞ্রিনিষ্কারিং কলেজে 
প্ড়িবার জন্য | 

আমাকে ও মধুস্্দন ভক্তকে ভগ্ভি করিবেন বলিয়া উক্ত কলেজের 
প্রিন্সিপ্যাল্‌ কর্ণেল মেডলি কট (7১777011%1 001077] 11999115301) 
আমাদিগকে পূর্ত চিঠি পিখিয়! ছিলেন, অবশ্তই আমাদের আবেদনের 
প্রত্যুত্তরে। অনেকগুলি বাঙ্গালী ঘুবক সে বারে সেখানকার 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেছে প্রবেশ লাভ করিবার উদ্দেশ্টে তথায় থাইযা 
উপস্থিত হন। অনেকগুলি বাঙ্গালী যুবক উপস্থিত হওয়ায় প্রিন্সিপ্যাল্‌ 
সাহেব তাহাদিগকে ভদ্তি করিতে চান না । আমার ও মধুক্দন ভক্তের 
চিঠি ছুইখানি কলেজের হেড, মাষ্টার কি (1.৮) সাহেব, আমাদের 
নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া আর আমাদিগকে প্রতার্পন করেন নাই । 

পরে বাঙ্গালী যুবকেরা ভথাকার এসিষ্টাণ্ট সাজ্জন কালী গ্রসন্ 
ঘোব মহাশয়ের পরাধর্শান্থসারে পঞ্জাবের ছোট লাট মহোদের 
নিকট তাহাদের অবগ্চ। জানাইয়া একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন । 
লাট সাহেব বাহাদুর বাঙ্গাণী যুবকদিগকে ভদ্তি করিয়া লইবার জন্ম 
প্রিন্সিপ্যাল্‌ সাহেবকে আদেশ দেন। 

ভদন্ুসাঁরে অধিকাংশ বাঙ্গালী যুবকই এ কলেজে প্রবেশ বরেন। 
আন|র পীড়া হওয়াতে ও অর্থের অনটন বশত: মাসখানিক তথায় 
থাকিয়। কলেজ ত্যাগ করিয়! চলিয়। আসি। তথা হইতে বহিগত 
হইবার পূর্বে আমি দেশে আমার পিসীমাকে এই বলিঘ্া। চিঠি লিগ্রি যে 


(্ি 
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আমার রুড়কি থাক! ঘটিল না। আমি কাশী বাইয়া তথাকাঁর কলেজে 
ভদ্ভি হইবার ইচ্ছা! করিয়াছি । 

এই চিঠি পাইয়া আমার পিসীম। স্নেহের বশে ৬কাশীধাম যাইয়া 
তাহাদের পূর্বপরিচিত সাতগাছিয়। নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র স্তায়ালগ্বার 
মহাশয়ের বাসা বাড়ীতে উপস্থিত হইয়! তথায় বাঁস করিতে থাকেন 

এই সময় রুড়কিতে শ্রীযুক্ত উমাচরণ ঘোষ নামে একটা ভদ্র লোক 
একাউন্ট্যান্টের কাধ্য করিতেন । ইনি অতিশয় বদান্য ও মুক্তহত্ত 
পুরু ছিলেন। যে সমস্ত বাঙ্গালী এ সময়ে রুড়কি হইঞ্»। হরিদ্বারে 
যাইতেন তাহারা প্রায়ই উমাচরণ বাবুর বাসায় অতিথি হইয়া! আশ্রয় 
গ্রহণ করিতেন। সকলকেই তিনি আশ্রয় ও অকাতরে অন্ন দান 
করিতেন। সে বৎসর যে সমস্ত বাঙ্গালী যুবক রুড়কি কলেজে ভর্তি 
হইতে গিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে অনেকেই উহার বাসায় আতিথ্য 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

আমরাও কয়েক দিন উহার বাসায় থাকিয়া উহার অন্ন ধ্বংস করিয়া- 
ছিলাম । বদ্ধমান জেলার একটা যুবক উহার বাপাতে কয়েক দিন 
ছিলেন। রুড়কি কলেজে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি 
উমাঁচরণ বাবুর নিকট একটী মনিব্যাগ রাখিয়াছিলেন, দেশে ফিরিয়! 
আসিবার সময়ে তিনি এ ব্যাগটা চাহিলেন, উমাচরণ বাবু তৎক্ষণাৎ 
উহা! আনিয়! দিলেন । ুবকটী ব্যাগটা খুলিয়াই বলিলেন মহাশম্ ইহার 
মধ্যে আমার একখানি ২০ টাকার নেট ছিল, উহা! এখন মনিব্যাগের 
মধ্যে দেখিতেছি না। উমাচরণ বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন সে কি হে, 
তুমি মনিব্যাগটা আমার হাতে দিবা মাত্রই আমি উহা! বাড়ীর মধ্যে 
যাইয়াই লোহার সিন্দুক্ষের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলাম। লোহার সিন্দুকের 
চাবি সর্বদাই আমার ক্যাস বাক্সে থাকে । ক্যান বাক্সের চাবি আমার 
নিকটে থাকে। লোহার সিন্দুকটী আমি ভিন্ন আর কেহই খোলে না 
এরূপ অবস্থায় তোমীর নোটখানি কিরূপে অন্তহিত হইল। যুবকটী 
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বলিলেন, মহাশয় নিশ্চয়ই উহার মধ্যে আমার বিশ টাকার নোটখানি 
ছিল। উমাচরণ বাবু আর ঘিরুক্তি না করিয়া তাহাকে ছুইখানি দশ 
টাকার নোট আনিয়া দিলেন। যুবকটা উহা আগ্রহ সহকারে গ্রহণ 
করিলেন । যুবকটী চলিয়া গেলে উমাচরণ বাবু বলিলেন সম্ভবতঃ উহার 
বাড়ী যাইবার খরচের টাকার অভাব হইয়াছে; আমার নিকট উহা 
প্রকীশ করিলেই আমি উহাকে সাহায্য করিতাঁম। আমাকে বিশ্বাস- 
ঘাতক, চোর বানাইয়া গেলেন। শুনিয়াছি উমাচরণ বাবু প্রায়ই বিপন্ন 
ব্যক্তিদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়| বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেমী। ; 
আমি কুড়কি হইতে বাহির হইয়! প্রথমতঃ লক্ষৌ যাই ভৎকালে 
তথায় আমাদের শান্তিপুরের শ্বনাম ধন্য রাম গোপাল বিস্তাস্ত মহাশয় 
আউদ্‌ ও রোহিলখও্ রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ারের কাধ্য করিতেন। তখন 
তিনি ছুটি লইয়া কিছু দিনের জন্য দেশে আসিয়াছিলেন। তাহার 
বাসায় আমার সহাধ্যায়ী গোবিন্দ চন্দ্র প্রমানিক (পুলে ) তাহার 
গ্তালক হরিবিলাস খা ও কাশ্তদ পাড়ার লোহারাম ভাছুড়ী ছিলেন।' 
গোবিন্দ ও লোহারাম তখন সেখানে চাকরী করিতেছিলেন। তথায় 
১৫1১৬ দিন থাকিয়া ক্যানিং কলেজে ভঙ্ভি হইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, 
'তখন ক্যানিং কলেজে রাজকুমার সর্বাধিকারী মহাশয় ইতিহাস ও 
হস্কৃত্তির অধ্যাপক ছিলেন৷ বাসার স্বিধা করিতে না পারায় তথা 
হইতে চলিয়। আনিভে বাধ্য হই । 
লক্ষে থাকা কালে বর্ধমান্‌ জেলার রায়ন| নিবাসী লক্ষমীকাস্ত ঘোষ 
মহাশয়ের সহিত একদিন চিফ. কযিশনারের আফিস দর্শন করিতে যাই। 
লক্ষমীবাবু ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষ।য় বিলঙ্গণ ব্যুৎ্পনন ছিলেন। তিনি চাকরীর 
চেষ্টায় লক্ষ গিয়াছিলেন এবং রাম গোপাল বিগ্যান্ত মহাশয়ের বানাতেই 
অবস্থিতি করিতেছিলেন । এখানে বলা'আবশ্বক বিষ্যান্ত মহাশয়ের বাসার 
ঘাঁর অসহায় ও বিপন্ন ব্যক্তিদিগের জন্য সর্বদাই উদঘাটিত থাঁকিত। 
অনেকেই তথায় চাকরীর চেষ্টায় গিয়া ৫1৬ মাস পর্যন্ত কাটাইতেন। 
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তিনি মুক্ত হন্তে সকলকেই অন্ন দীন করিতেন। আমি তাহাকে জানাইলে 
অনায়াসেই সেই ছুই বর্ষকাল তাহার বাসায় থাকিয়া ক্যানিং কলেজে 
অধ্যয়ন করিতে পারিতাম। কস্ত আমি লজ্জা! বশতঃ এবং পর- 
ভাগ্যোঁপজীবী হইতে অনিচ্ছুক থাকায় ভীহাকে আমার বিষয় জানাইতে 
পারি নাই বা জানাই নাই। 

চিফ. কমিশনারের আফিসে গিয়। কোন এক বিভাগের হেড. 
এসিষ্ট্যান্ট গিরিশ্চন্ত্র চক্রবর্তী মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় হয়। 
তির্নি লক্ষ্মী বাবুকে বলিলেন আমার এই !অন্বগুলি কিয় দাও না। 
লক্ষ্মী বাবু বলিলেন আমি বুদ্ধ হইয়াছি, আমাকে দেখাইয় দিয়! বলিলেন 
এই যুবকটাকে অঙ্গুলি দেন। অন্বগুলি আর কিছুই নহে, কতকগুলি 
সুংখ্যার গড় বাহির করা, কতকগুলির শত করা হার বাহির করা এবং 
ছুই চারিটী (1,089:18810) লগারিথমের অঙ্ক । আমি সব অস্কগুলি 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে কষিয়! দিলাম। 

গিরিশ বাবু আমার প্রতি অতীব সন্ধষ্ট হইয়া বলিলেন, চাকর” 
করিবা আমার অধীনে একটী ৩০৯ টক বেতনের চাঁকরী খালি আছে। 
আমি বলিলাম ন! মহাশয়, আমার বি, এ পর্য্যস্ত পড়িবার ইচ্ছা আছে, 
এখন চাকরী করিব না। এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন চাকরী 
করিলে ভাল করিতে তবে আমি তোমার অধ্যয়নের ইচ্ছায় বাধা দিতে 
চাহি না। যদি আমি তখন চিফ. কমিশনারের আফিসে চাকরী গ্রহণ 
করিতাম, তাহা হইলে আমি পরে বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিতে 
পারিতাম। কিন্তু আমার অদৃষ্ট আমাকে তাহা করিতে দিল না। 
আমি লক্ষৌ হইতে বাহির হইয়৷ কাশীধামে আসিয়া আমার পিসীমার 
বাসার অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। কিন্তু উহা বাহির করিতে পারি 
নাই, পরস্ত গুগ্ডার হাতে পড়িয়াছিলাম। তখন আমার বয়ন ১৯ বৎসর 
মাত্র । ইতি পূর্বে কখনও এত দূর দেশে যাই নাই। আমি ভয় পাইরা 
বাড়ী ফিরিয়া আলিলাম। আমার পিসীমা কাঁশীধামে বাস করিতে 


৪৮ আত্মকাহিনী 


করিতে কালক্রমে কাশীপ্রাপ্তা হইলেন । মৃত্যুর সময়েও তিনি বারবার 
আমার নাম করিয়াছিলেন। আমি হতভাগ্য তাহার সেবা শুশ্রযা 
করিতে বা কোন উপকারে আসিতে পারি নাই । কিন্তু আমি তাহার 
নিকট হইতে যে দয়া, ন্েহ, মমতা ও উপকার পাইয়াছি তাহার জন্ 
তাহার আত্মার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব ও তাহার গুণের কথা প্রানান্ত 
পর্যান্ত তূলিতে পারিব না । 

তাহার সাজ্ঘাতিক পীড়ার সংবাদ কাশী হইতে পাইয়া তাহার 
সেব। শুশ্রষার জন্য আমার বড় পিসীমাকে হরিপুরের নদের চাদ বাগ.দিকে 
সঙ্গে দিয় বাশীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। কয়েক দিন পরে তিনি 
সঙ্ঞানে কাশীপ্রান্তা হন । 

লক্ষ্ৌ যাইবার সময়ে কাণপুর দেখিয়া গিয়াছিলাম। ্ 

কাঁশী হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিবার সময়ে আমি পাটন। ও বাঁকি- 
পুর হইয়া আসিয়াছিলান। রেলে আপিবার সময়ে ভুলক্রমে পাটন! 

ষ্টেশন ছাঁড়াইয়া তার পরবর্ভা ষ্টেশনে নামি । তখন রাত্রি হইম্বাছে, যে 

ষ্টেশনে আসিয়া পড়িয়াছিলাম দে একটি ছোট গ্রেশন এক ব্যক্তিই ষ্টেশন 
মাষ্টারের ও লিগ্রাক সিগনালারের কার্য করিতেন । এই ব্ক্তি একজন 
বাঙালী বানু । ভীীহাকে আমার ভূলের কথা বলায় তিনি বলিলেন থে 
আপনি এখন এখানে থাকুন, পুনরায় ষখন এদিক হইতে পাটনার দিকে 
গাড়ী যাইবে সেই সমম্ে আপনাকে পাটনায় পাঠাইয়া দিব। কিন্ত তখন 
রাত্রি গায় শেষ হইবে । আপনি আমার এই বিছানার এখন শুইয়া 
থাকুন। আমি গাড়ী আমিলে আপনাকে জাগাইছ। পাটনায় পাঠাইয়। 
দিকঝ। ইনি কাধ্যেও তাহাই করিয়াছিলেন । অতি প্রত্যুষে আমি 
পাটিন! ষ্টেশনে গিক্কা! পৌছিয়াছিলা । পাটনা ও বাকিপুর যে পরস্পর 
হইতে অনেক দূর এবং বাকিপুর ঘে হেড. কোয়ার্টার ষ্টেশন উহা! আমার 
জাঁন। ছিল না। বাকিপুরে যাওয়াই আমার উদ্দেশ্ট ছিল। ন্ৃতরাং 
পাটনা হইতে একখানি এক। গাড়ীতে উঠিয়া বাকিপুরে পৌছিয়া শ্রীযুক্ত 
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শশিভৃষণ মুখোপাধ্যায় এম্‌, এ, বি, এল্‌ মহাশয়ের বাসায় গিয়া উঠিলাম। 
শশীবাবু তখন পাটনা কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন শশীবাবু 
বাল্যকালে শাস্তিপূরে ছিলেন । ইহার পিতা শান্তিপুরের আদালতের 
নাজির ছিলেন। নাজির মহাশয়ের নাম বোধ হয় শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায় ছিল। এই সময়ে শাস্তিপুরের শ্রীযুক্ত রাজকষ্ক প্রামাণিক 
মহাশর বাকিপুরের কালেক্টারের হেড. ক্লার্ক ছিলেন। শশীবাবুর বাসায় 
যাওয়ার উদ্দেশ্ত ছিল এই যে ইনি আমাদের গ্রামের ও পাড়ার শ্রীযুক্ত 
রাম গোপাল মুন্দী মহাঁশয্বের সহাধ্যায়ী ছিলেন। মুন্সী মহাশয়ের 
পরিচয় দিলেই উহার বাসায় নিশ্চয়ই স্থান পাইব, ফলে তাহার বাসায় 
সহজেই স্থান পাইলাম । ভদ্রলোকের বাসায় আগন্থকের যেরূপ যত 
হওয়। উচিত আমারও সেইরূপ যত্ব হইল। এই সময়ে শশীবাবুর 
সহোদর বিধু বাবুও তাহার বাসায় ছিলেন। বিধু বাবু ভালরূপ লেখা- 
পড়া শেখেন নাই । গান বাজনা ও আমোদ প্রমোদ করিয়াই সময় 
কাটাইতেন। 

একদিন সান করিবার সময় বিধু বাবু আমার জাতি ও বাসস্থানের 
কথ! তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। জাতিতে ময়রা 
শুনিয়! বিধু বাবু আমাকে প্রশ্ন করিলেন তুমি গড়ের শ্রীরাম ইন্্রকে চেন, 
আমি বলিলাম চিনি, পরে প্রশ্ন করিলেন, তোমার সহিত তাহার কোন 
সম্পর্ক আছে? আম অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলাম। আমাকে চুপ 
করিয়। থাকিতে দেখিয়া তাহার মনে সন্দেহ হওয়ায় তিনি পীড়াপীড়ি 
করিতে লাগিলেন। অবশেষে আমি বাধ্য হইয়!। বলিলাম ষে শ্রীরাম 
ইন্দ্র মহাশয় আমার আপন মাতুল। এখানে বল! আবশ্তক যে যৎকালে 
বিধু বাবুর পিতা উমেশ বাবু শাস্তিপুরে নাজিরী করিতেন তৎকালে. 
আমার মাতুল শ্রীরাম ইন্দ্র উহার জামিন ছিলেন এবং তাহার সহিত 
তাহার যথেষ্ট সখ্য ভাব ছিল। বিধু বাবু বাড়ীর মধ্যে যাইয়া তাহার 
মাভাঠাকুরাণীর নিকট বলিয়াছিলেন যে যুবকটা আমাদের বাপায় আপিয়৷ 

৪ 
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অতিথি হইয়াছে, ওটি গড়ের শ্রীরাম ইন্দ্রের ভাগিনেয় । আমাকে বৈঠক- 
খানার পার্থে ষে ঘরটীতে খাইতে দেওয়া হইত, বাড়ীর ভিতর হইতে 
উহার মধ্যে আসিবার একটী দুয়ার ছিল, খাইতে বসিয়াছি এমন সময়ে 
শশীবাবুর মাতাঠাকুরাণী এ দুয়ারটা খুলিয়া এ ছোট ঘরের দধ্যে 
আসিয়! বলিলেন ”“ওরে গুয়োটা, তোর বাড়ী রাম গোপাল মুন্সীর 
বাড়ীর নিকট এই তোর পরিচয় । তোর মামার নাম করিস্‌ নি কেন ? 
বাড়ী গিয়া মা ও মাদীদের কাছে গল্প করতিস্‌ আর ভারা আমাদের 
নিন্দা করিতেন । এই' দ্রিন হইতে তাহাদের বাসায় আমার যথেষ্ট 
আদর ও ঘত্ব হইতে লাগিল। একদিন শশীবাবু আমাকে সঙ্গে করিয়া 
লইয়া! পাটনা কলেজে গিয়াছিলেন, সে দিন পাটন। কলেজে ছাভ্রদিগের 
”শরিতোধিক বিতরণ হইতেছিল । 

রুড়কি ও কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি পুনরাঘ কলিকাতার 
ডফ. কলেজের দ্বিতীয় বাঁধিকী শ্রেণীতে ভন্ভি হইয়াঞিলাঘ এবং তথায় 
৯৮৭০ সনের আগষ্ট মাস পব্যন্ত অধ্যপ্নন করিয়াঞিলীন | কিন্তু এক. শু 
পরীক্ষ। দিই নাই__অন্থচ্ছলতা বশতঃ ও পরীক্ষার ফি যোগাড় করিতে 
ন। পারার । 

পরীক্ষার্থ ভালবপ প্রস্তত হইতে না পারায় লেখাগড। ছাড়িয়া দিয়া 
চাকরীর চেষ্টা করিতে বাধ্য হইলাম এবং অল্পদিনের ঘধ্যেই শান্তি 
পুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ভগবান্‌ চন্দ্র রায় নহাশগ প্রতষ্নিত ভাহার বাটাস্থ 
মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলাম । উক্ত 
পদের বেতন ছিল ২৫২ টাকা, কিন্ত আমাঁকে ১৫২ টাকার অধিক দিতেন 
না তখন উক্ত স্কুলের হেড, মাষ্টার ছিলেন শ্রীযুক্ত ম্থরা মোহন 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়, পরে যুক্ত ছুগাদাস বন্দ্যোপাধার় মহাশয় তৎপদে 
নিষুক্ধ হইয়াছিলেন। ছুর্গাদাস বাবু পরে ওকালতী পরীক্ষা দিয়া 
কুষ্টিয়া মহকুমায় ওকালতী করিতেন । 

ভগবান্‌ বাবু আমাকে বড়ই স্সেহ করিতেন, কিন্ত আমার নাম 
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ভুলিয়! গিয়া প্রায়ই আমাকে পরমেশ্বর বলিয়া ডাঁকিতেন। এই সময়ে 
তাহার স্ৃযোগ্য পুত্র হরিদাস বাবু ও ভ্রাতুক্পুত্র যোগিন বাবু এ স্কুলের 
ছাত্র ছিলেন । হরিদাস বাঁবুকে ও ২1৪ দিনের জন্য পড়াইয়াছি। হরিদাস 
বাবু পরে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে গিরা ভন্ভি হইয়াছিলেন। 

যোগিন বাবুকে অনেক দিন পড়াইয়া ছিলাম । যোগিন বাবুর 
একট! ভয়ানক কু অভ্যাস ছিল খুটের ছাই ও তেঁতুল খাওয়া । তাহার 
জামার পকেট খুঙ্গিলেই প্রায়ই এ ছুইটী কদধ্য জিনিষ পাওয়া যাঁইত। 
তাহার মাতাঠাকুরাণী দ্বাসীর দ্বারা আমাকে প্রায়ই বলিয়া পাঠাইতেন 
যে তাহার জীমার পকেট হইতে এ দুইটা জি্নষ বাহির হইলে তাহাকে 
বিলক্ষণ প্রহ্থার দিবা । সুতরাং মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে প্রহার দিতে হইত। 

যে সময়ে হুর্গাদাস বাবু হেড. মাষ্টার, সেই সময়ে আমি এ স্কুল 
পরিত্যাগ করিয়া ১৫২ বেতনে শাস্তিপুর নৃতন স্কুলের চতুর্থ শিক্ষকের 
পদে নিযুক্ত হই। এই ত আমার বিগ্য| বুদ্ধির দৌড়। 

এখন আমার চাকরীর কথ! বা দাস জীবনের কথা সবিস্তারে বলিতে 
ইচ্ছা! করি ; এবং যথা স্থানে বলিব । 

আমি পূর্বে বলিয়াছি যে আগি নান কারণে উপযুক্তরূপে লেখাপড়। 
শিখিতে পারি নাই । এফ. এ ক্লাসের দ্বিতীয় বাষিকী শ্রেণী পর্যন্ত 
অধায়ন করিয়া নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণপোধণের জন্য অতি 
অল্প বেতনে প্রথমে শ্রীযুক্ত ভগবান্‌ বাবুর স্কুলে, পরে শান্তিপুরের হুতন 
ইত্রাজী স্কুলে চতুর্থ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হই । এই সময়ে এই স্কুলের 
হেড, মাষ্টার ছিলেন শ্রীযুক্ত কালী মোহন ঘোষাল, ছিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত 
ব্রঙ্জলাল মৈত্র, তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত রামকক্ণ দাস, চতুর্থ শিক্ষক আমি, 
হেভ. পণ্ডিত ত্রন্ষশাসন নিবাসী শ্রীবুক্ত কালী প্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় ও 
অন্তান্য শিক্ষকের নাম এখানে বলিবার আবশ্তাক নাই। যেহেতু যথা 
সময়ে বেতন ন! পাওয়ায় প্রায়ই শিক্ষকর্দিগের মধ্যে ঘন ঘন পরিবর্তন 
ঘ্বটিত। শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষাল মহাশয় একজন অতি হিচক্ষণ, 
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স্দক্ষ ও স্থযোগ্য হেড, মাষ্টার ছিলেন। পুর্বে ইনি বালেশ্বর জিলা 
স্কুলের হেড. মাষ্টার ছিলেন । কি জন্য চাকরী যায় জানি না। শুনিয়াছি 
পরে ইনি গভর্মেপ্টের নিকট আবেদন করিয়া কিছু পেন্সন্‌ পাইয়া- 
ছিলেন। ইনি ইংরাজী সাহিত্য ও গণিতে স্থনিপুণ ছিলেন। প্রথম 
শ্রেণীতে পড়াইতে ইংরাজী, ব]াকরণ, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল আদির 
পুত্তক ইহাকে খুলিতে হইত না। ব্রজলাল বাবুও ইংরাজী সাহিত্যে 
বিশেষ বাৎপন্ধ ছিলেন। ইহার মত বিশুদ্ধ ইংরাজী লিখিতে তৎকালে 
শান্তিপুরে অন্ন লোকেই পারিত। 

শরীধুক্ত উমাচরণ কর নামে একজন বি, এ কিছুদিনের জন্য এই 
স্কুলে হেড. মাষ্টার ছিলেন। পরে ইনি মুন্সেফ, হইয়াছিলেন। পরে 
যখন পেন্সন্‌ লইয়া অবসর গ্রহণ করেন তখন সব. জজ পর্য্যন্ত হইয়া- 
ছিলেন। রামরুষ্চ বাবু এখনও জীবিত আছেন । ইনি পরে আসাম 
প্রদেশে ষাইয়া প্রথমতঃ তেজপুর জিলা স্কুলের থাড মাষ্টার হন। পরে 
সব ইনস্পেক্টারী করিতে করিতে পেন্সন্‌ লইয়! অবসর গ্রহণ করেন+ 
অবসর গ্রহণ কালে ইহার বেতন ৭? টাকা ছিল। 

এ সময়ে স্থুৃতরাগড় গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় কয়েকটা পাঠশালা থাকা 
ভিন্ন আর কোন উপযুক্ত বিদ্যালয় ছিল নাঁ। প্রথম বয়স হইতেই এই 
অভাঁবটা সর্বদাই আমার মনকে কষ্ট দ্রিত। যখন আমর! ক্কুলে 
অধ্যয়ন করি তখন রঘুনাথপুর নিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ নামে এক ব্যক্তির 
একটি পাঠশালা এখানে ছিল । পাঠশালাটীর কার্ধ্য বর্তয়ান কালের 
সারদা], বরদ| বিশ্বাস দ্িগের পুজার দালানে সম্পাদিত হইত। তখন 
এ বাড়ীটা ছিল তাম্ুলী বংশীয় অঘোর নাথ আসের. বাড়ী। এই 
পাঠশালাটাতে গভমে্টের সাহাঁধা ছিল। তখন খ্যাতনাম স্বীয় 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রেসিভেন্দী ও মুর্শিদাবাদ বিভাগের অতিরিক্ত 
স্কুল ইনস্পেন্টার ছিলেন । ইহার অধীনে তখন কেবল পাঠশালাই ছিল, 
অন্য স্কুল ছিল ন1। 


বিছ্যারস্ত ৫৩ 


ইহার অধীনে তখন নদীয়া জেলায় ডেপুটি ইনস্পেক্টার ছিলেন 
কষ্ণচ নগরের চৌধুরী পাড়। নিবাসী হরি তারণ ভট্টাচার্য ম্হাশয়। 
ভূদেব বাবু হরি তারণ বাবুকে সঙ্গে লইয়া এই পাঠশালাটা পরিদর্শন 
করিতে আসিয়াছিলেন, এবং অনেকক্ষণ পর্যস্ত রাজবাড়ীর রৌঁয়াকে 
বসিয়| সদালাপ করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন । 

ইতিপূর্বে ভূদেব বাবু হুগলী নশ্্যাল স্কুলের হেড, মাষ্টার ছিলেন । 
ইনি হুগলি নন্ম্যাল স্কুলটাকে প্রথম স্থাপন করেন। 

উক্ত নম্ম্যাল স্কুলটা স্থাপিত হইবার পূর্বে শান্তিপুরের বানকের 
কুঠিতে মিশনারি সাহেব দ্দিগের একটা নন্দ্যাল স্কুল, একটা ইংরাজী 
বিদ্যালয় ও একটা সংস্কৃত বিগ্যালর ছিল । 

উক্ত মিশনারি সাহেবদিগের মধ্যে মহাত্মা বম্ওয়েচ ও ওয়েঞ্জার 

সাহেবের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । 

ভূদেব বাবু হুগলি নশ্মাল স্থুলটী প্রতিষ্টা করিবার পূর্বে টি 
মিশনারি সাহেবদিগের দ্বারা পরিচালিত নম্ম্যাল স্কুলে কি প্রণালীতে 
শিক্ষা দেওয়া হইত জানিবার জন্ত শান্তিপুরে আসিয়! দত পাড়ায় তাহার 
কোন আত্মীয়ের বাটাতে আসিয়া কয়েক দিন ছিলেন। যে বাড়ীতে 
ভুত্পূর্বব একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রামকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
পুত্রগণ এখন বাস করিতেছেন এটা সেই বাড়ী। ভূদেব বাবু শান্তিপুর 
হইতে কয়েকটা বুদ্ধিমান্‌ ছাত্র সংগ্রহ করিয়া লইয়া! গিয়! প্রথমে হুগলি 
গভমেণ্ট নম্ম্যাল স্কুল স্থাপন করেন। এই কয়েকজন ছাত্রের মধ্যে 
বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ছিলেন নিত্যানন্দ গোস্বামী, যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য 
ও রাম গোপাল বিদ্যান্ত। কথ। প্রপঙ্গে ভূদেব বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন 
যে এখন রাম গোপাল বিদ্যাস্ত কোথায় ও কি করিতেছেন, উত্তরে 
আমর! বলিলাম, তিনি এখন লক্ষৌতে আছেন ও আউদ্‌ ও রোহিল- 
খণ্ড রেলওয়ের এসিষ্ট্যাপ্ট ইঞ্চিনিয়ার । ভূদেব বাবু শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া 
বলিলেন যে তাহার উপযুক্ত পদই বাম গোপাল পাইয়াছেন। এটরী 
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ত বিদ্যান্ত নহে বি্যারত্ব, সামান্য স্কুল পপ্ডিতী ইহার পক্ষে সম্পূর্ণ 
অন্থপযোগী, ছাত্রের! নম্ম্যাল স্কুল হইতে তখন উত্তীর্ণ হইলেই গভর্ণমেণ্ট 
বা গভ্ণমেণ্ট সাহায্য কৃত বিগ্যালযনের পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইতেন। 
রামগোপাল বাবু তাহাই পাইয়াছিলেন । রাইপুর স্থপুল স্কুলের ইনি 
প্রধান পণ্ডিত হইয়াছিলেন । এই সময়েই গড়ের এ পাঠশীলাটীর জন্ত 
একটা স্বতন্ত্র ঘর প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা আমাদের মনে অত্যন্ত 
বলবতী হইয়াছিল। এই নিমিত্ত আমরা চাঁদা সংগ্রহ করিতে বাহির 
হইয়া একদিন নন্ধ্যার প্রাকালে তদানীস্তন শাস্তিপুরের স্মল্কজ, কোর্টের 
জজ টাওয়ার সাহেব মহোদয়ের নিকট ঘাই। তখন ওয়ার সাহেব 
তিনটি মহকুমায় অর্থাৎ চুয়াদ্রাঙ্গা, কুষ্টিয়া ও শান্তিপুরে পর্্যাপ্মক্রমে 
কাছারি করিতেন । 

আমাদিগের মধ্যে কালীপ্রসন্ন রায় ও কুপ্ত সাহাও ( পরে ডাক্তার ) 
ছিলেন। কুগ্ বাবু আমাপেক্ষা বয়সে নয় মাসের ছোট, কালী প্রসন্ধ 
রায় বয়সে ২।৩ বৎসরের বড় । আমি তখন অল্প অন্ন ইংরাজী বলিতে 
শিখিঘ়াছি। জজ সাহেব বাহাদুর আমাদিগকে বালক দ্বেখিয়া বলিলেন 
ঘে তোমরা এইজন্ত কয়েকটা বালক আসিয়াছ কেন? তোমাদের 
বয়োজ্যেষ্ঠের! আসেন নাই কেন, আমর! উত্তর করিলাম যে আমাদের 
বয়োজ্যেষ্টদিগের মধ্যে কেহই বিগ্যোখ্সাহী নহেন এবং কেহই শিক্ষিত 
নন। অবশ্য শ্রীযুক্ত রাম গোপাল মুন্সী প্রভৃতি কয়েকজন সুশিক্ষিত 
লোক তখন ছিলেন বটে, কিন্তু তাহার তখন বিদ্ভাভযাস জন্য বা 
নিজ নিজ কাধ্যব্পদেশে বিদেশে থাকিতেন । টাওয়ার সাহেব 
আমাদের কথ শুনিয়! বলিলেন্‌, ষে ভাল পুনরায় যখন আমি শাস্তিপুরে 
কাছারি করিতে আসিব; সেই সময়ে তোমাদিগকে কিছু দিয়া যাইব । 
কলতঃ সাহার কিছু দিন পরে যখন তিনি পুনরায় শাস্তিপুর আপিয়া- 
ছিলেন, তখন আমরা তাহার নিকট বাওয়ায় ১*৬টা টাক দিয়] 
গিপ্াছিলেদ। কিছু টাঁক। সংগৃহীত হইলে তদ্দারা আমর! কতকগুলি 
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বাশ কিনিয়৷ বাকারি করিয়! জলে পচাইতে দিয়াছিলাম এবং পরে জন 
হইতে উঠাইয়। আনিয়া মুন্পীদের বাড়ীর সম্মুখে রাখিয়া দিয়াছিলাম। 
তখন ভগবান্‌ চন্দ্র মুন্দী মহাশয় জীবিত ছিলেন। আর টাকা সংগ্রহ 
করিংত ন! পারায় পাঠশালার গৃহ প্রস্তুত হইয়া উঠিল না বাঁশ বাকারি 
গুলি নষ্ট হইয়! গেল। পূর্ক্বেই বলিয্ধাছি ষে আমি মাসিক ১৫২ টাকা 
বেতনে শাস্তিপুরের নৃতন ইংরাজী বিদ্যালয়ের চতুর্থ শিক্ষকের পদে 
নিষুক্ত হইয়াছিলাম । 

তখন শান্তিপুরের ছুইটী উচ্চশ্রেণীর [12179700188 [0021191 
3019) থাকায় কোনটাই স্থচারুবূপে চলিতেছিল না। অল্প বেতন- 
ভোগী শিক্ষকেরা কোন স্কুলটিতেই যথা সময়ে বেতন পাইতেন না। 
ছাল্রদিগকেও শাসন করিবার ক্ষমত। ছিল না। ছাত্রবৃদ্ধি করিবার 
অভিপ্রায়ে দুইটা স্কুলই অনেক ছাত্রের নিকট হইতেই, অর্দেক বা 
তন্ন্যন হারে বেতন লইতেন। দুইটী স্কুলেই অবৈতনিক ছাত্রসংখ্যা অনেক 
ছিল। নুতন স্কুলে এই সময়ের ছাল্রদিগের মধ্যে ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ 
চক্রবর্তীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আমি যখন চতুর্থ শিক্ষক তখন 
ব্যোমকেশ তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র, মধ্যে মধ্যে তাহাকেও পড়াইয়াছি। অন্যান্ত 
ছাভ্রদিগের মধ্যে শ্ামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ও রজনীকান্ত মৈত্রের নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগা । ইহারা উভয়েই এখন ধনে ও মানে শাস্তিপুরের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি । 

ইহার] উভয়েই আমার ছাঁভ্র, এবং আমাকে আজ পধ্যন্ত বিশেষ 
শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকেন। অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য, রাজেন্দ্রধাথ 
লাহিড়ী, মথুরানাথ মৈত্র, রাসবিহারী মৈত্র ও রমাপ্রসাদ মৈত্রের নামও 
উল্লেখযোগ্য । রাজেন্দ্র লাহিড়ী মুনসেফ. হইয়াছিলেন, আক্ষেপের বিষয় 
তরুণ বয়সে বস্মারোগাক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। 
মথুর মৈত্র এখন ফরিদপুরের একজন খ্যাতনীমা উকিল, রাঁসবিহারী 
মৈত্র এসিষ্ট্যা্ট সাঞ্জন হইয়াছিলেন, ইনিও অল্প বয়সে মারা 
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গিয়াছেন। রমাপ্রসাদ মৈত্র সব.জজ হইয়াছিলেন, ইনিও অল্পদিন 
হইল মারা গিয়াছেন । অপরাপর ছাত্রের মধো বিহারীলাল ভট্রাচাধ্য, 
হেমচন্দ্র ভট্টরাচাধ্য ও নৃতাগোপাল ভট্টাচাধ্যের নামও উল্লেখ করা! 
যাইতে পারে। বিহারী ও নৃত্যগোপাল পরে শাস্তিপুর মিউনিসিপ্যাল 
হাই স্কুলের শিক্ষক হইয়াছিলেন, শেষোক্ত. তিন্টা ছাত্রই এখন 
ছুর্ভাগ্যক্রযে কালকবলে পতিত । 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে আমাদের বাসগ্রাম স্ৃতরাগড়ে উপযুক্ত 
রূপ বিদ্যালয়ের অভাব । আমি পঠদ্দশ! হইতেই বিশেষভাবে অন্গভবৰ 
করিয়া আসিতেছিলাম। শাস্তিপুরের চুতন ইংরাজী বিগ্ভালয়ের চতুর্থ 
শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া যখন আমি কাধ্য করিতেছিলাম, সেই 
সময়ে সুতরাগড় গ্রামে একটী মৃধা ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করার 
ইচ্ছা আমার মনে অত্যন্ত বলবতী হয় এবং এ সময়ই উহার উপযোগী 
সময় বলিয়। আমার মনে ধারণা হয়। তখন গড় হইতে অনেকগুলি, 
ছাত্র হুতন ইংরাজী স্থলে পন্ডিতে যাইত । শান্তিপুরের দুইটী ইংরাজী 
স্বলের অবস্থাই তখন অতি শোচনীয় । উভয় বিগ্যালয়েই তখন 
নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা ছিল। জমীদার শ্রীযুক্ত ভগবান্‌ চন্দ্র রায় মহাশয় 
প্রতিষ্ঠিত ম্ধা ইংরাজী বিগ্ভালয়টাও তখন উঠিয়া গিয়াছিল। এই 
ন্থযোগে গড়ে একটা মধ্য ইংরাজী বিগ্ালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে 
এই ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হয়। 

এই ধারণাঁর বশবর্তী হইয়! আমি শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বিশ্বাস মহাশয়ের 
সহিত পরামর্শ করিয়া ও তাহার সাহায্যে ইতরাজী ১৮৭২ সালে 
১৩ই নভেম্বর তারিখে স্থুতরাগড় গ্রামে একটা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় 
সংস্থাপন করি । এই বন্দ্যোবস্তে স্কলটা স্থাপিত হয়--বিশ্বাস মহাশয় 
বলেন যে মাসে মাসে যে কোন উপায়ে তিনি আমাকে ৮সটী করিয়া টাক 
দিবেন এবং কয়েকখানি বেঞ্চ, চেয়ার, টরল ও একট আলমারি প্রস্তুত 
করিয়া দিবেন । বেঞ্চ, আলমারি প্রস্তুত করিবার জন্য আমকাঠের একটা 
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গুঁড়ি কেনা হয় তাহাতেই তাহারই তুক্তার দ্বারা বেঞ্গুলি প্রস্তত 
হয় ও একটা আলমারি ও একটা টেবিলও তৈয়ারী করা হয়। সেই 
আলমারিটা অগ্ভাপি হুতরাগড় 2. . ন. নি. 907০01 এ অর্থাৎ 
স্থৃতরাগড বর্তমান উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে রহিয়াছে। 

এতছ্যতীত আর কিছুই দিবেন নাঁ। আমি শ্রীযুক্ত মহাদেব নন্দী 
মহাশয়কে স্কুলের সম্পাদক করিবার জন্য প্রস্তাব করি, বিশ্বাস মহাশয় 
অতি কুচত্ুর ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন 
“না হে তাহা করিলে স্থুবিধা হইবে না, নন্দী মহাশয় বুদ্ধ ও 
সেকেলে লোক। উনি টাকা পয়স! খরচ কবিতে পারিবেন না উহার পুত্র 
শযুক্ত গোগীচরণ নন্দীকে স্কুলের সম্পাদক করা হউক,” প্রর্কত. প্রস্তাবে 
ভাহাই হইল নিপ্ললিখিত কয়েক ব্যক্তি শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন__ 

্ীযুক্ত রামেশ্বর সেন হেড. মাষ্টার মাসিক বেতন ১৫- টীকা 


শ্রীযুক্ত হরিশচন্ত্র ইন্দ্র সেকেও্ড মাষ্টার 5 ৮ ৬৯ » 
শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় হেড, পণ্ডিত 

(ব্রক্মশাসন নিবাণী ) দি বা 
শ্রীযুক্ত হরিচরণ দে সেকেণ্ড পগ্ডিত টি হর 


শিক্ষকদিগের বেতন হইল মোটে ৩৪২ স্কুলের বাড়ী ভাড়া ২২ বাজে 
খরচ ॥০ ও জল দিবার এবং ঘর পরিষ্কার রাখার জন্য একটা স্ত্রীলোককে 
দিতে হইত মাসিক ১।০, মোটে স্কুলের বায় ৩৮৭ টাকা মাত্র । 

কিন্তু বিশ্বাস মহাশয় মাসে ৮২ টাকার বেশী কিছুতেই দিবেন না 
বলিলেন। আমি উহাতে সম্মত হইয়া! শ্রীযুক্ত সর্বেশ্বর দত্ত মহাশয়ের 
ষড়ভুজের বাজারস্থিত গৃহটী ২২ টীকা মাসিক ভাড়ায় বন্দোবস্ত 
করিয়া লইয়৷ এ গৃহে বিদ্যালয়ের কাধ্য আরম্ভ করিয়া! দিলাম । আমার 
বিশ্বাস অচিরেই ছাত্র সংখ্যা যথেষ্ট হইবে এবং ছাত্র দত্ত বেতন ও 
প্রতিশ্রুত মাসিক ৮২ টাকা সাহাযো বিগ্ভালয়টার কাধ্য কোনপ্রকারে 
চলিয়। যাইবে । না চলে আমি ১৫২ টাকার কম বেতন লইয়! কাধ্য 
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করিব। মঙ্গলময় শ্রীশ্রী৬ভগবানের কৃপায় অচিরেই ছাত্রসংখ্যা সত্তর 
পচাত্তর জন হইল এবং ছাত্র দত্ত বেতন ও ৮. টাকা সাহাযো 
বিষ্যালয়টার কার্য কোন গতিকে চলিয়া যাইতে লাগিল। এস্থলে বলা 
কর্তব্য যে গোপীবাবু মধো মধো নানাপ্রকারে অর্থ সাহায্য করিতেন। 
আমি এই বিদ্যালয়ে ৪ ৫ মাস কালের অধিক কাঁধ্য করিতে পারি নাই। 
আমি বংকালে এই বিছ্যালয়ে হেড মাষ্টারের কাধ্য করি তৎকালে 
হরিপুর নিবাসী শ্রীমান্ ভুবনেশ্বর প্রামাণিক হরিপুর আদর্শ 
বঙ্গবিদ্ভালয় হইতে মধা ছাল্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তার্ণ হইয়! বৃত্তি না পাওয়াতে 
এই বিদ্যালয়ে আনিয়া প্রবিষ্ট হন । আমি উহাকে ইংরাজী না পড়িয়া 
মেডিক্যাল স্কুলে যাইয়া ভন্তি হইতে পরামর্শ দিই | ভূবনেশ্বর আমার 
পরামর্শে কলিকাতায় যাইয়া এমডিক্যাল স্কুলে প্রবিষ্ট হন এবং যথাকালে 
তথ! হইতে উত্তীর্ণ হইয়া গভর্ণমেণ্টের অধীনে হ্স্পিট্যাল এসিষ্টযাণ্টের 
পদে নিযুক্ত হন। আজ কাল এ পদের নাম হইয়াছে সব এসিষ্ট্যাপ্ট 
সার্জন । ভুবনেশ্বর বিলক্ষণ সুখ্যাতি ও দক্ষতাসহ স্বীয় পদের কর্তবা 
কার্ধ্য সম্পাদন করিয়া রার সাহেব উপাধি লাভ করিয়া এখন পেন্সন্‌ 
লইয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি চক্ষুরোগের একজন পারদশা 
চিকিৎসক । ভুবনেশ্বর অগ্যাপি আমাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া! 
থাকেন এবং নিজ নিবাস হরিপুর গ্রামে আসিলেই আমার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আসেন । ভুবনেশ্বরের পূর্ব নিবাস হিজুলী নামে একটা পল্লী 
গ্রামে । 

৪1৫ মাসের অধিক আমি এই বিদ্যালয়ের কাঁধ্য করিতে পারি নাই। 
তাহার কারণ এই ঘে শাস্তিপুর নৃতন ইংরাজী বিদ্যালয়ে আমার 
শ্রদ্ধাম্পদ ও ভক্তিভাজন শিক্ষকঘয় শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মৈত্র ও মতিলাল মেত্র 
মহাশয় উহাদের মধ্যম সহোদর শ্রীযুক্ত হরলাল মৈত্র মহাশয় এবং 
তৎকালের স্কুল ডেপুটি ইনস্পেক্টার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ রায় মহাশয় 
বার বার অন্তরোধ করিয়া আমাকে পুনরায় নৃতন ইংরাজী স্কুলে যাইতে 


বিদ্যারস্ত ৫৪ 


বাধ্য করেন । তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে আমি পুনরায় তাহাদের স্কুলে 
গিয়া চাকরী করিলে গড়ের স্কুলটা উঠিয়া যাইবে । কিন্তু আমি 
তাহাদিগকে স্পষ্টই বলি ষে আমি পুনরায় তাহাদের স্কুলে গিয়া কাধ্য 
করিলেও গড়ের স্কুলটী উঠিয়া যাইবে না! এবং যে সমস্ত ছাত্র আমার 
সহিত তাহাদের স্কুল পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে তাহারাও পুনরায় 
তাহাদের স্কুলে ফিরিয়।৷ যাইবে না ফলতঃ তাহাই হইল। আমি পুনরায় 
তাহাদের স্কুলে যাইবার সময়ে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ভবানী ও দত্ত পাড়া 
নিবাসী আমার জনৈক সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্রাচার্ধ্যকে আমার 
কাধ্য করিবার জন্য গড়ের স্কুলে নিষুক্ত করিয়া য'ই। ইহার কিছুকাল 
পূর্বে জমিদার ভগবান্‌ চন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত মধ্য ইংরাজী বিগ্যালয়টা 
উঠিয়া গিয়াছিল। স্কুলের কতকগুলি মানচিত্র ও ব্র্যাকবোর্ড ছিল । 
অল্প যূলো আমি এগুলি গড়ের স্কুলের জন্য কিনিয়া আনিয়াছিলাম। 
বিহারী বাবু বহুকাল এই বিদ্যালয়ে সেকেও্ড ও হেড, মাষ্টারের কাধ্য 
করেন। পরে বিগ্যালযটী উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী স্থলে পরিণত হইলেও 
উহার চতুর্থ শিক্ষকের কাধ্য বহুকাল করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন। 
এখন তীাহারই সথযোগা ভ্রাতা! শ্্রীঘুক্ত সীতানাথ ভবানী বি, এ এই উচ্চ 
ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড. মাষ্টার | 

যে সকল ছাত্র আমার সহিত শাস্তিপুর নৃতন ইংরাজী বিগ্যালক়্ 
পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন 
বিশেশ্বর দাস (বি, এ)। যিনি এখন শান্তিধুর মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের 
প্রতিষ্ঠাবান্‌ হেড. মাষ্টার। আমি পুনরায় শাস্তিপুর নৃতন ইংরাজী স্কুলে 
গিয়া কাধ্য করিলেও আমার মনট। গড়ের স্কুলেই পড়িয্াছিল। স্ৃতরাং 
আমি দোটানায় পড়িয়া! অশান্তি ভোগ করিতেছিলাম। এই নিমিত্ত 
শান্তিপুর হইতে বাহির হইয়। অন্যত্র চাকরীর অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। 
চাকরী অন্ত বিভাগে নয় শিক্ষা বিভাগে, কেননা তখন আমার ইচ্ছা ছিল 
ষে শিক্ষকতা করিতে করিতে এফ., এ ও বি, এ পরীক্ষা দিব অথবা 


টি আত্মকাহিনী 


গভর্ণমৈন্ট স্কুলে চাকরী হুইলে তৎকালীন লাঁট সাহেব সার জরজ+ক্যান্থেল 
(১17 090:89 08077১911) বাহাদুর প্রতিষ্ঠিত সব. ডেগুটাসিপ. পরীক্ষা 
দিব। এই ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া আমি গভমেন্ট স্থুলে চাকরীর চেষ্টা 
করিতে লাগিলাম এবং এই উদ্দেশ্তেই চাকরী খালির বিজ্ঞাপন দেখিবার 
জন্ত এডুকেশন গেজেট নামক সাধ্াহিক পত্রিকা লইতাম, ফলে আমি 
রংপুর গভর্ণমেন্ট উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ের পঞ্চম শিক্ষকের পদে 
মাসিক ২৫ বেতনে ১৮৭৩ সালের ২*শে জন তারিখে নিযুক্ত হইলাম। 
এবং এঁ সালের ১৩ই জুলাই তারিখে এ পদে যাইয়া কারী করিতে 
আরম্ত করিলাম । নিয়োগ পত্রখানি এইরূপ-- 
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বল! বাছুল্য যে তখন শ্রীযুক্ত ই, জি, গ্লেজিয়ার (72, 0. 018216£ ) 
সাহেব বাহাদুর রংপুর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সৃতরাং ভাইস্‌ প্রেসিডেন্ট । 
এই সময়ে শান্তিপুরের লক্্মীতলা পাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ 
উষ্টাচার্ধ্য মহাশয় এই বিদ্যালয়ের সুযোগ্য ও স্বপ্রসিদ্ধ হেড. মাষ্টার 
ছিলেন। শাস্তিপুর নৃতন ইংরাজী বিগ্ভালয় ছাড়িয়া যাইবার সময় উহার 
সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমাকে নিমলিখিত সার্টিফিকেট খানি 
দিয়াছিলেন।” 


বিদ্যারস্ত ৬৯ 
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766111১1573, 
বল! আবশ্তক যে সার্টিফিকেট খাঁনির রচনা ভক্তিভীজন শ্রীযুক্ত ব্রজ- 
লাল মৈত্র মহাশয়ের এবং তাহারই হস্ত লিখিত। 
গড়ের স্কল হইতেও আমি একখানি নিষ্নলিখিত সাটিফিকেট 
পাইয়াছিলাম 
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এই সাটিফিকেটখানি গোপীবাবুর কথামত তৎকালীন হেড. মাষ্টার 


৬২ আত্মকাহিনী 


শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় রচিত ও লিখিত। এই সার্টিফিকেট 
খানির ভাষা নির্দোষ নহে । 

শ্রীমান্‌ বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ, তাহার সঙ্কলিত “কাত্তিক চরিতের” 
যোড়শ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে “পঞ্চাশৎ বধ পূর্ধে এই গ্রামে (স্থুতরাগড় 
গ্রামে) শিক্ষার অবস্থা বড় শোচনীয় ছিল। বিভিন্ন বিভিন্ন পাড়ায় 
কয়েকটা পাঠশালা! ঘাত্র দেখা যাইত । তৎ্পবে ইংরাজী ১৮৭ সালে 
৬জগদ্ধাত্রী পূজার অব্যবহিত পরেই ৬বিশ্বেশ্বর বিশ্বাস মহাশয়ের বাটার 
দালানে একটা বাঙ্গালা স্কুলের সুচন! হয়। শান্তিপুর নিবাসী ভযষ্ঠাচরণ 
ভট্টাচাধ্য এই বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হ্ইয়াছিলেন। 
দুর্ভাগাক্রমে কয়েক মাস পরেই এই বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব লোপ হয়। 
যাহা হউক ইহাকেই স্বতরাগড়ের প্রথম বিগ্ভালয় বলিতে হইবে ৮ 

বিশ্বেশ্বর বাবুর এই উক্ভিটী এককালে অভ্রান্ত নহে । ইতিপূর্েই 
মাসি বলিয়াছি যে আমার শৈশবকালে কৃষ্ণচন্দ্র রায় (ভষ্ট) মহাশয়ের 
পাঠশালা স্থাপিত হইবার পুর্বে চড়কতলায় করেক বৎসরকাল ব্যাপিয়। 
একটা গভর্ণম্ণ্টে বঙ্গ বিদ্যালন্র ছিল । এ বিদ্যালয়টাকেও গড়ের প্রথম 
বিদ্যালয় বলা উচিত কিন! ইহা বিবেচ্য । 


রামচরণ মাক্টারের সব্বপ্রথম সকল | 


এই গভর্দেট বন্দ বিগ্ভালয়টা স্থাপিত হইবার পূর্বেও আর একটা 
বিষ্ভালয় এখানে কিছুকাঁলের জন্য ছিল। শ্ান্ঘিপুর নিবাঁসী তন্তবায় 
জাতীয় শ্রীযুক্ত রামচরণ নাষ্টার ঘৃহাঁশঘ্ব উহার শিক্ষক ছিলেন । তিনি 
বাঙ্গাল! ও ইত্রাজী উভয় ভাষাই শিক্ষা দিতেন । শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বিশ্বাস, 
ছ্বারকানাথ বিশ্বাস, রাম গে'পাল ঘুন্সী, বামাচরণ প্রামাণিক ও শ্রীনাথ 
সেন ম্হাশয়গণ এই বিগ্ভালয়ে প্রথম শিক্ষা প্রাপ্ত হন। রামচরণ 
মাষ্টারের বৃদ্ধাবস্থায় বামাচরণ বাবু ভাহাকে একটা চাকরী দিয়া কিছু 
দিন গ্রতিপালন করিয়াছিলেন । পরে যখন তিনি এককালে কাধ্য 
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করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখনও বামাচরণ বাবু তাহার 
মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাহাকে কয়েকটা টাকা মাসহারা দিয়া তাহার সাহায্য 
করিয়াছিলেন । 


স্ীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বিশ্বাসের বাড়ীর স্কল 


শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বিশ্বাদ মহাশয়ের বাটার পূজার দালানে ষে বঙ্গ- 
বিগ্ভালয়টী স্থাপিত হইয়াছিল এবং যাহার অস্তিত্ব হুর্ভাগ্যক্রমে কয়েক 
নাসের মধ্যেই লুপ্ত হইয়াছিল বলিয়! শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস আক্ষেপ 
করিয়াছেন । তাহার প্রতিষ্টা ও লোপের কারণ ও ইতিহাস এইস্থলে 
ক্ষেপে বিবৃত হইল । 


হাঁরপুর আদর্শ বঙ্গ বিগ্ালয় 


এই কাহিনীর এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে হরিপুর গ্রামে একটা 
গভর্ষেট মডেল্‌ স্কুল ছিল। এ বিগ্ালয়টী হরিপুরে আসিবার পূর্বে 
ফুলে-বেলগড়িয়ায় ছিল। উচ্বাতে তিন জন পণ্ডিত ছিলেন। 
কাল্না নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কষ্ণকশোর বন্দোপাধ্যায় মহাশয় প্রধান 
পৃণ্ডিত ছিলেন, তাহার বেতন ছিল ৫০৯ দ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন রসিক 
চ্ড়ামনি ও উপঠ্ত বক্তা কৃষ্ণনগরের নেদের পাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত 
উমাচরণ হালদার, তাহার বেতন ছিল ২৫২, তৃতীয় পণ্ডিত ছিলেন 
প্রধান পণ্ডিতের ভ্রীতা! শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, উহীর বেতন 
ছিল ১০২। এই বিছ্যালয়টার কাঁধ্য হরিপুর শিবাী তৎকালের সম্ম দ্ধ 
পুরুষ শ্রীযুক্ত রাজবল্লভ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঁটীর পৃজার দালানে 
বহুকাল পধাযস্ত চপিয়াছিল। 

বহুকাল পরে উহার জন্য স্বত্তরস্কল গৃহ প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রধান 
পণ্ডিত শ্রীষুক্ত কৃষ্ণ-কিশোর বন্য্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার সংস্কৃত 
কলেজের ও বিষ্ভাসাগর . মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। বিদ্যাসাগর 
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মহাশয়ের বিধবা বিবাহ কার্ধেও ইনি একজন তাহার প্রধান সহায়ক 
ছিলেন। কৃষ্ণ কিশোর বাবু একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত .ও স্থকবি 
ছিলেন। ইহার প্রণীত নীতিপৃষ্পাপ্তলি ও একখানি ক্ষুক্রাকারের বাঙ্গাল! 
ভাষার ব্যাকরণ বহুকাল পথ্যন্ত বাঙ্গাল! দেশের প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের 
পাঠ্য পুস্তক ছিল । আঁমি যখন শাস্তিপুরের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের 
চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম, তখন ইনি আমাদের সংস্কৃত উপক্রমণিকা 
ব্যাকরণের পরীক্ষক হইদ্লাছিলেন। তাহার নিকট হইতে আমি উক্ত 
বিষয়ের পূর্ণ সংখ্যা ১০৭ মধ্যে ৯৮ নম্বর প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। 
তাহার নিকটে নম্বর জানিবার জন্ত আমি হরিপুর মডেল্‌ স্কলে শ্রীসুক্ত 
রাজবললভ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাট'তে গিয়াছিলাম। তুমি ৯৮ নম্বর 
পাইয্লাছ বলায় আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে মহাশয়, আমি 
ংনম্বর কম পাইলাম কেন? তদুত্তরে তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন 
“বাপু হে, কোন পরীক্ষকই কখনও পুরো ন্বর দেন না” 

কালে ছিতীয় পণ্থিত শ্রুযুক্ত উমাচরণ হালদার মহাশয় শাস্তিপুরের 
মুন্সেফ. আদালতে নাজির পদে নিযুক্ত হইয়া চলিয়া গেলে বেলগড়িয়া 
নিবাসী শ্রীধুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তৎপদে নিযুক্ত হন। 
এবং তৃতীয় পণ্ডিত রাধা কিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশঘ্ম পরলোক গমন 
করিলে, তৎপদে সুৃতরাগড় নিবাসী শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর রায় মহাশয় নিযুক্ত 
হন। ভুবনেশ্বর রাম মহাশর আমাপেক্ষা বয়সে অনেক বড় হওয়া সত্বেও 
আমার একজন পরম বন্ধু ও হিতৈষী ছিলেন । শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর রায় 
ও হরিচরণ দের সহিত আদি দিনের মধ্যে অনেক লময়েই থাকিতাম। 
দুইজন সর্বদ। একত্র থাকিলে লোকে তাহাদিগকে মাণিকযোড় বলে, 
আমরা তিনজনে একত্রে থাকিতাম বলিয়া আমাদিগকে লোকে মাণিক 
থে বলিত। 

গ্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রুষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাত। 
নম্মাল সকলে বদলি হইয়া যাওয়াতে তাহার পদে ছিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 


হরিপুর আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয় ৬ 


শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উন্নীত হইলেন বটে, কিন্তু তাহার বেতন 
২৫. টাঁকাই রহিল । ভুবনেশ্বর রায় ১০২ টাঁক। বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষক: 
হইলেন এবং তত্পদে ৫. টাক! বেতনে রদুনাথপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত 
রামলাল ঘোষ নিযুক্ত হইলেন । এখনকার হেড. পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামা 
চরণ বাবু ছাত্রদিগকে বড়ই শাসন করিতেন এবং কঠিন দণ্ড দিতেন। 
সকলেই জানেন যে গড়ের জগদ্ধাত্রী পুজ! পূর্বে বড়ই ধুমধামে সম্পন্ন 
হইত, এবং একদিন অতিরিক্ত কালের জন্য প্রতিমাগুলিকে রক্ষা করা! 
হইত এবং এখনও রাখা হয় । দশমীর দ্বিনে বিসর্জন না হইয়। একাদশীর 
দিনে হইত এবং ছুইদিন কাল যাত্রা, পাঁচালী ও কবি গান হইত। 
হরিপুর স্ুল জগগ্ধাত্রী পুজোপলক্ষে ছুই দিন মাত্র বন্ধ থাকিত, কিন্তু 
গড়ের ছাত্রদ্দিগের এই উপলক্ষে তিন দিন ছুটি পাইলে ভাল হইত। 
১৮৭০ সালে জগদ্ধাত্রী পূজার বিসজ্জন দিনে গড়ের কোন ছাত্রই 
হরিপুর বিদ্যালয়ে উপস্থিত হপ্ধ নাই । এই অপরাধে শ্যামাচরণ বাবু 
তাহাদিগের প্রত্যেকেরই অর্থদণ্ড ও শারীরিক দণ্ড বিধান করেন। 
বালকের এই কথা বাড়ীতে আসিয়া তাহাদিগের অভিভাবকদিগকে বলায় 
সকলেই অত্যন্ত অসন্তষ্ট হন। তখন গড় হইতে বহু ছাত্র হরিপুর মডেল্‌ 
স্কুলে পাঠ করিতে যাইত । শ্যামাচরণ বাবুকে একটু শিক্ষা দিবার জন্যই 
শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বিশ্বাস মহাশয়ের বাটীতে পূর্ব্বোক্ত বাঙ্গাল! বিদ্ালয়টা 
খোলা হয়। ইহার মূলেও আমি ছিলাম । আমি তখন শ্রীযুক্ত ভগবান্‌ 
বাবুর মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলাম এবং শ্রীযুক্ত ষঠী- 
চরণ ভট্টাচার্য মহাশয় উহার হেড. পণ্ডিত ছিলেন। আমি তাহাকে 
আমাদের এ বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে পণ্ডিতের কাধ্য করিবার জন্য অনুরোধ 
করি। তাহার জ্োষ্ট ভ্রাত। শ্রীযুক্ত দেবীচরণ ভট্টাচার্য মহাশয় তখন 
ইল্ছোবা৷ মগ্লাই উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী স্কুলের হেড. পণ্ডিতের কাধ্য 
করিতেন। আমাদের মনে মনে সঙ্কল্প ছিল যে যদি আমাদের স্কুলটা 
স্থায়ী হয় তাহ! হইলে ষণ্ীচরণ ভট্টাচাষ্য মহাশয় গড়ের স্কুলে কাধ 
৫ 
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করিবেন এবং তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর দেবীবাবু ভগবান্‌ বাবুর স্কুলে কার্ধ্য 
করিবেন। তখন হরিপুর মভেল্‌ স্কুলের ছাত্র সংখ্যার মধ্যে গড়ের ছাত্র 
শতকরা! প্রায় ৭৫ জন ছিল। গড় হইতে হরিপুরের স্কুল ঘর অনেক দূরে । 
আমাদের উদ্দেন্ত ছিল যে গড়ের ছাত্র হরিপুরে না গেলে উহার ছাত্র- 
'খ্যা দিতান্তই কমিয়া যাইবে স্থতরাং হেড. পণ্ডিত শ্তামাচরণ বাবু একটু 
জব্ব হইবেন এবং আমরা হরিপুরের নীলকুঠির পূর্বধারে সেগ্তনতলায় 
উহার বাটা প্রস্তুত করিয়া দিয়া স্কুলটাকে অপেক্ষাকৃত নিকটে আনিব। 
এই সময় হরিপুর স্কুল ঘরটা ভগ্র-প্রায় হইয়াছিল । এই প্রস্তাব করিয়! 
আমর! প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টার উড়ে সাহেব বাহাদুরের 
নিকট আবেদন করি । এদ্দিকে হেড. পণ্ডিত শ্তামাচরণ বাবু তাহার 
নিকট লেখেন যে ছাত্রদ্িগকে অনুপস্থিতির জন্য শাসন করায় গড়ের 
লোকে একটা স্কুল খুলিয়াছে । এবং এইরূপে হরিপুর মডেল্‌ স্কুলের ক্ষতি 
ও হানি করিতেছে, উড়ো সাহেব বড়ই একগুয়ে লোক্ক ছিলেন, তিনি 
আমাদের আবেদন পাইয়া তাহার উত্তরে আমাদিগকে লেখেন যে 
হরিপুর মডেল্‌ স্কুলটি বে স্থানে আছে সেই স্থানেই থাকিবে, এক পাও 
সরাইয়! লওয়। হইবে না, ইহাতে যদি ছাত্রসংখ্যার হ্রাস হয় এই মডেল্‌ 
স্কলটিকে অন্ত জেলায় দেওয়া হইবে । তখন আমাদের জ্ঞান হইল যে 
আমর! কি ভয়ানক অনিষ্ট করিতে বসিয়াছি, একটি উত্কুষ্ট মডেল্‌ স্কুলকে 
অন্য জেলায় স্থানান্তরিত করাইতেছি এবং তত্বিনিময়ে একটি সাধান্ত 
বাঙ্গালা স্কুল খুলিতেছি। উহারও স্থায়ীত্বের সম্ভাবনা! খুবই অল্প। 
আমাদের তখন এই জ্ঞান হওয়ায় আনরা বিশ্বাস মহাশয়ের বাটিতে 
নৃতন স্থাপিত বিদ্যালয়টি বন্ধ করিয়া দিয়! পুনরায় গড়ের ছাত্রদিগকে 
হরিপুর মডেল্‌ স্কুলে পাঠাইয়া দিলাম । এই সম্বন্ধে উড়ো! সাহেব 
মহোদয়কে বত চিঠি পত্র লেখা হইয়াছিল সবই আমার ভাষায় ও আমার 
হাতের লেখায় । তখন আমার ইংরাজীতে চিঠি পত্রাদি লেখা তত 
অভ্যান ছিল না এবং ভালরূপে পারিতাম না । আমার মনে হয় যে 
খামের উপরে আমি লিখিয়াছিলাম-- 


আমার জীবনে প্রথম বক্তৃতা ৬৭ 


141. বর, ডা০০৭১০৭ ৪0. যাহা লেখা যাইতেই পারে না। এই 
এই বিগ্যালয়ের উৎপত্তির ও বিলুপ্তির কারণ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ । 

ইহার কিছুকাল পরে হরিপুর মডেল্‌ স্কুলের ছাত্রদিগের পারিতোধিক 
বিতরণ উপলক্ষে একটা সভা আহত হয়। এই সভায় উপস্থিত হইবার 
জন্য আমিও একখানি নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছিলাম। সভাস্থলে হেভ. 
পণ্ডিত শ্ামাচরণ বাবু গড়ের লোকে যে হরিপুর মডেল্‌ স্কুলের অনিষ্ট ও 
ক্ষতি করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল ইহাই সকলকে বুঝাইয়া 
দিবার জন্ত একটী বক্তৃতা করেন। ভুবনেশ্বর রায় দ্বিতীয়.পণ্ডিত, 
সুতরাং তাহার ইচ্ছা! থাকিলেও উক্ত বক্তৃতার প্রতিবাদ তিনি স্বয়ং 
করিতে পারেন না । তিনি বার বার আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে 
লাগিলেন। ইতিপূর্বে আমি কোন সভা সমিতেতে কখনও কিছু বলি 
নাই। বলিবার শক্তিও আমার তাদৃশী ছিল না । 


আমার জীবনে প্রথম বক্তৃতা । 


আমি কিছুতেই চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রতিবাদ 
করিয়৷ নাতিদীর্ঘ একটা বক্তৃতা করিলাম । এই প্রতিবাদে বেশ স্পষ্টই 
বুঝাইয়! দিলাম যে গড়ের লোকে হরিপুর মডেল্‌ স্কুলের অনিষ্ট সাধন 
করিতে ইচ্ছা করিলে আজ আর এই পারিতোধিক বিতরণ জন্য স্ভ] 
আহ্বান হর! ঘটিত না। স্থুলটা এতদিন উঠিয়া যাইত। আমার 
প্রতিবাদে শ্ঠামাচরণ বাবু নীরব হইলেন এবং ভুবনেশ্বর রায় মহাশয় 
আমার প্রতি অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। এই আমার সভাস্থলে প্রথম বক্তৃতা 
করা । এই সভায় আমি বলিয়্াছিলাম যে ছাত্রদিগের কর্তব্য সম্বন্ধে 
যদি কোন ছাজর তখনই একটা বক্তৃতা করিতে পারেন, তাহা হইলে 
আমি তখনই তাহাকে একখানি পুস্তক পুরস্কার দিব। আমার এই 
কথায় গড়নিবাসী কুপ্তবিহারী নাগ নামক একটা ছাত্র তখনই সরল 
ভাঁষায় একটা বক্তৃতা দেন। এই কুপ্তবিহারী হরিপুর মডেল্‌ স্কুল হইতে 


৬৮ আত্মকাহিনী 


ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! ৪. টাকার একটা বৃত্তি পাইয়! শান্তিপুর 
নৃতন ইংরাজী বিগ্ভালয়ে ইংরাজী শিক্ষা করিতেছিলেন। : আমিও এ 
সময়ে এ ইংরাজী বিদ্যালয়ের চতুর্থ শিক্ষকের কাধ্য করিতেছিলাম ! 
আমি কুগঞ্তবিহারীকে তখনই সেই সভা মধ্যে 99019178 79806: 
০. 4 নামে একখানি পুস্তক পুরস্কার দিয়াছিলাম। 


হরিপুর আদর্শ বিদ্যালয়টী হুরিণাকুণ্ড গ্রামে স্থানান্তরিত 


হেড. পণ্ডিত শ্যামাচরণ বাবুর মৃত্যুর পরে চাকদহ মধ্য ইংরাজী 
বিষ্তালয়ের হেড, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই 
বিদ্যালয়ের হেড. পণ্ডিত হইয়া আসেন। ইহারই কাধ্যকাঁলে মডেল্‌ 
স্কুলটা হরিণাকুণ্ড নামক একটা গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। এই প্যারী বাবু 
তৎকালের প্রেপিভেন্সী বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টার শ্রীযুক্ত গ্যারেট সাহেব 
বাহাদুরের একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন। গ্যারেট সাহেবের অনুগ্রহে 
চাকদহ মধ্য-ইংরাঁজী বিদ্যালয়ের হেড. মাষ্টার শ্রীযুক্ত রামদয়াল ঘোষও 
স্কুল সব. ইনস্পেক্টারের পদ লাভ করেন। শ্রীযুক্ত গ্যারেট সাহেব 
মফঃম্বল পরিভ্রমণ করিবার সময়ে মধ্যে মধ্যে চাকদহ স্কুলগৃহে অবস্থান 
করিতেন । মডেল স্কুলের পরিবর্তে হরিপুর গ্রামে বর্তমান গভর্ণমেণ্ট- 
সাহাধ্যপ্রাপ্ত মধা-ইংরাজী বিদ্ালফ়টা বিদ্যঘান্‌ রহিয়াছে । 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 
গভর্ণমেণ্টের অধীনে চাকরীর বিবরণ ব। দাস 
জীবনের ইতিহাস । 


অজুপ্পু 


পূর্বে উক্ত হইঘ্বাছে যে ১৮৭৩ সনের ২০শে জুন তারিখে আমি 
রঙ্গপুর গভর্ণমেন্ট স্কুল বা জিলা স্কুলের পঞ্চম শিক্ষকের পদে মাসিক ২৫২ 
টাকা বেতনে নিযুক্ত হই ও উহার চারি পাচ দিন পরে নিয়োগ-পত্র 
পাই। নিয়োগ-পত্র-দীতা রক্গপুর জেলার ম্যাজিষ্রেট শ্রীযুক্ত ই, জি, 
গ্নেজিয়ার সাহেব বাহাছুর ৷ তাহার স্বাক্ষরের নিম্নে কোন ম্যাজিষ্রেট ন 
লিখিয়া ভাইস্‌ প্রেসিডেন্ট লিখিত হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বলা 
আবশ্তক । তখন প্রত্যেক জেলার শিক্ষার ভার জেলাব ম্যাজিষ্রেট ও 
বিভাগীয় কমিশনারদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। 

শিক্ষ। বিভাগের কাধ্য নির্ধাহ করিবার জন্য প্রত্যেক জেলায় একটা 
করিয়া কমিটি ছিল &ঁ কমিটির নাম ছিল ডিছ্রিক্ট কমিটি অফ. পাবলিক্‌ 
ইনস্রকসন্‌। এ কমিটির অধিকাংশ মেম্বার হইতেন সরকারী কন্মচারী 
যথা-_ ম্যাজিষ্ট্রেট, জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, এসিষ্ট্ান্ট মাাজিষ্রে, ভেপুটা 
ম্যাজিষ্রেট, সিভিল্‌ সাজ্জন্, কদাচিৎ ছুই একজন মুন্সেফ., জেলা 
স্কুলের হেড. মাষ্টার, ডিষ্টিক্ট ডেপুটা ইনস্পেক্টার অফ. স্কুল আর ২1৪ 
জন হুজুরের যো হুকুম সরকারী কন্মচারী বা বাহিরের লোক । 
নিয়মাহুসারে জেলার ম্যাজিষ্টরেটই হইতেন ভাইস্‌ প্রেসিভেন্ট । একজন 
জয্বেপ্ট ম্যাজিষ্রেট ৎা এসিষ্ট্যাপ্ট ম্যাজিট্রেট তদভাবে একজন ডেপুটা 
ম্যাজিষ্রেট সিভিল সাঞ্জন্‌ বা জেলা! স্কুলের হেড. মাষ্টার হইতেন কমিটার 
সেক্রেটারী বা সম্পাদক । আর বিভাগীয় কমিশনার হুইতেন 
গ্রেষিভেন্ট। বল! বাছল্য যে এই সময়ে বাংলা, বিহার ও উড়িস্যার 


৭৩ আত্মকাহিনী 


গদিতে বিরাজ করিতেছিলেন সার জজ্জ ক্যযদ্ধেল সাহেব বাহাছর । 
তাহার রাজত্বকালে প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের অধীনস্থ সমস্ত "বিভাগেই 
তিনি স্বয়ং, তাহার বিভাগীয় কমিশনারগণ ও জেলার ম্যাজিষ্্রেটগণ 
সর্ধবেসর্ব] ছিলেন । 


সিভিল্‌ সার্জন্‌ ডাক্তার কৃষ্ধন ঘোষ 


এই সময়ে রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্রেট ছিলেন ই, জি, গ্লোজিয়ার সাহেব 
বাহাদুর, আর সিভিল্‌ সাজ্জন ছিলেন প্রাতঃম্মরণীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন 
ঘোষ, বা চে 1). 09091, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের পিতা এবং 
ধাম্মিকপ্রবর শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়ের জামাতা । ডাঃ ঘোষ, 
অতি অমায়িক, মিষ্টভাষী, সর্ধজন-প্রিয় এবং পরোপকারী পুরুষ 
ছিলেন। সাহেঘ মহলে এবং জমিদারগণের মধ্যে তাহার বড়ই প্রভাব 
ও খাতির ছিল। জেলার ম্যাজিষ্টেটগণ তাহার পরামর্শ না লইয়! 
জেলার কোন জনহিতকর কাধ্যই করিতেন না। ডাক্তার ঘোষ 
একশত টাকার স্থ্যন বেতনভোগী কশ্মচারীদের চিকিৎসা করিয়া ফি 
লইতেন নাঁ। অথচ তাহাকে ডাকিবা মাত্রই তিনি এ সমস্ত কর্মচারী- 
দিগের ও তাহাদের পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের চিকিৎসার্থ তাহাদের বাড়া 
আসিয়া উপস্থিত হইতেন। অস্ত্র-চিকিৎসায় ও ধাত্রী-বিদ্যার অর্থাৎ প্রসব 
কাধ্যে তিনি নিদ্ধহস্ত ছিলেন। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেে দিগের দক্ষিণ হস্ত 
ছিলেন। শিক্ষা ও পূর্তকাঁধ্য-বিভাগে তাহার পরামর্শ ব্যতীত কোন 
কার্যযেরই অনুষ্ঠান হইত না । 


ম্যাজিষ্রেট ই, জি, গ্নেজিয়ার 


ম্যাজিষ্রেট গ্লেজ্য়ার সাহেব বড়ই কড়া! ও এক গুয়ে হাকিম 
ছিলেন, তিনি বেশী কথা কহিতেন না । ইঙ্গিতেই সমস্ত কার্য করিতেন। 
কিন্তু তাহার একটী প্রধান গুণ ছিল এই যে কোন ব্যক্তি যে কোন 


রঙগপুর ৭১ 


অপরাধ বা ত্রুটির কার্য করিয়া উহ। স্বীকার করিলে ও ক্ষমা প্রার্থন 
করিলে তিনি তখনই তাহাকে প্রসন্নচিতে মার্জনা করিতেন । 


মুন্সেফ, প্রযুক্ত গোপালচন্্র বস 
এই সময়ে রঙ্গপুরে আর একটা সর্বজন-প্রিয়, মিষ্টভাষী ও পরোপ- 
কারী ব্যক্তি ছিলেন একজন মুন্সেফ, উহার নাম ছিল শ্রীযুক্ত 
গোপাঁলচন্দ্র বস্থ। ইনি প্রত্যহই প্রাতঃকালে বাঙ্গালী মহলে আসিয়া 
প্রায়ই প্রত্যেকেরই বাটী যাইতেন এবং তাহারা কেমন আছেন জিজ্ঞাসা 
করিতেন । ইনিও ডিপ্রিক্ট কমিটীর মেম্বর ছিলেন । 


ডিষ্টিক্ট কমিটার মেম্বারগণের নাম ও পরিচয় 


এই স্ময়ে এই জেলার স্কুল-ডেপুটা ইনস্পেক্টার ছিলেন শ্রীযুক্ত 
হরিহর দাস, কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের স্বনামধন্ত অধ্যাপক 
জে এন্‌ দাসপগ্তপ্তের পিতা । ইনিও ডিষ্রিক্ট কমিটীর মেম্বার ছিলেন । 

আর একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ রাযম। 
ইনিও ভিষ্রিক্ট কমিটীর মেম্বার ছিলেন। ইনি বড়ই আত্মীভিমানী 
ও অহঙ্কারী ছিলেন। ধাহাঁরা একশত টাকার কম বেতন পাইতেন 
তাহাদের সহিত তিনি বাক্যালাপ করিতেন না। 

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও কম 
অহঙ্কারী ছিলেন না। ইনিও ডিগ্রিক্ট কমিটার মেম্বার ছিলেন। 
পরে ইনি রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । 

বৃদ্ধ মুন্সী আবুল হাঁয়াৎও ডিস্রিক্ট কমিটীর মেপ্থার ছিলেন। ইনি 
আবগারী সেরেন্তাদদার ছিলেন । লোকটা নিতান্ত নিরীহ ও পরোপ- 
কারী ছিলেন । তবে হুজুরের যৌ-ুকুম-দরের লোক ছিলেন। ইহার 
পূর্ববনিবাঁ ছিল 'বর্ধমান্‌ জেলার অন্তর্গত কোন পল্তীগ্রামে। ইনি 
রজপুরে বিবাহ করিয়া এইস্থানেরই চিরবাসী হইয়াছিলেন। ইহার 
এখানে অন্ন পরিমাণে ক্মমীদারীও ছিল। 


৭২ আত্মকাহিনী 


হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্ধা মহাশয়ও ডিগ্রিক্ট কমিটির 
মেস্বার ছিলেন। ইহার দোষ ও গুণের কথা যথাস্থানে বিবৃত হইবে । 


আমার রঙ্গপুর যাত্রা ও রাস্তার বিবরণ 


নিয়োগপত্র পাওয়ার ৪৫ দিন পরে আমি রঙ্গপুর যাত্রা! করিয়া- 
ছিলাম। তখন রঙ্গপুর যাতায়াতের রাস্তা অতি ছূর্গম ও অস্থবিধাজনক 
ছিল। শাস্তিপুর হইতে রঙ্গপুর পৌঁছিতে ৭1৮ দিন সময় লাগিত। 
ছুই দিক্‌ দিয়া যাওয়া যাইত । একটা পথ রেলপথে গোয়ালন্দ যাইয়া 
তথা হইতে নৌকাযোগে হুড়ো সাগর, যমুনা, বাঙ্গালী ও ঘাঘট নদী 
বাহিয়া ১২১৩ দিনে রঙ্গপুর জেলার মাহিগঞ্জ নানক স্থানে অবতরণ 
করিতে হইত । সকল সময়ে রঙহ্গপুর মাহিগঞ্জ যাবার জন্য গোয়ালন্দে 
নৌকা পাঁওয়া যাইত না; এবং ঘাঘট নদীতে স্থানে স্থানে জল যথেষ্ট 
থাকিত না। মাহিগঞ্জ হইতে গো'ঘানে রঙ্গপুর সহরে যাইতে হইত এ 
অপর পথটা রেলপথে রাজনহল পর্যন্স যাইতে হইত ; তথ! হইতে টিয়া 
গিয়া রাজমহলের নিয়স্থ গঙ্গানদী খেওয়ার নৌকায় পার হইয়া! উহার 
অপর পার্খস্থ কালিয়াচক নামক স্কানে অবতরণ করিতে হইত। 
তথা হইতে গো"যানে মালদহ ও দিনীজপুর জেলা হইয়া রঙ্গপুরে 
ফাইতে হইত । এই পথে গেলে ৭৮ দিনে বঙ্গপুরে পৌছান যাইত। 
আমি শেষোক্ত পথ দিয়া রঙ্গপুর গিয়াছিলাম । যাইবার সময়ে, আমার 
সঙ্গে, আমাদের গ্রামের পৃজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় মহাশয় 
বদ্ধমান্‌ পর্যন্ত গিয়াছিলেন । তখন ইনি বাঁকুড়া বা বর্ধমান জেলার 
অস্তগ্তি টানাদিঘী নামক গ্রামের মধা বঙ্গ-বিগ্াালয়ের হেড, পণ্ডিতের 
কাধ্য করিতেছিলেন। ্‌ 

টানাদিঘী যাইবেন বলিম়াই আমার সহিত বর্দমান্‌ পর্যন্ত গিয়া- 
'ছিলেন। আমরা বাড়ী হইতে, গো-যানে উঠিয়া পাওুয়া ষ্টেশনে 
গিয়াছিলাম। পাওয়া ষ্টেশন হইতে আমি রাজমহলের টিকিট কিনিয়া- 


রঙ্গপুর ৭৩ 


ছিলাম ও রায় মহাশয় বর্ধমানের টিকিট কিনিয়াছিলেন। পূর্বে 
কখনও রাজমহলে যাই নাই, রাজমহলে যাইয়া কাহার বাসায় উঠিব 
এবং তথা হইতে কোন্‌ স্থান দিয়া এবং কিরূপে রঙ্গপুরে পৌছিব এই 
চিন্তাতেই আনি অস্থির হুইয়াছিলাম। আমার সৌভাগাক্রমে রেল- 
গাড়ীতে কথায় কথায় একটী ভদ্র লোকের সহিত পরিচয় হইল। 
তিনি বলিলেন যে রাজমহুলে শাস্তিপুরের কাশ্যপ-পাড়া-নিবাসী শ্রীধুক্ত 
গোবিন্দচন্দ্র রায় নাষে এক ব্যক্তি একসাইজ্‌ সবইন্স্পেক্টার বা আবগারী 
দারোগা আছেন । তাহার বাসায় গেলেই তিনি রঙ্গপুর যাইবার সমস্ত 
বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন । 

এ ভদ্র লোকটা পেনসিল্‌ দিয়া এক টুকরা কাগজে, আমার সম্বন্ধে 
গোবিন্দ বাবুকে একখানি চিঠি লিখিয়া দ্রিলেন। অযাচিতভাবে এই 
চিঠিখানি পাওয়াতে, আমার মনের অবসাদ কতক পরিমাণে অন্তহিত 
হইল, এবং হৃদয়ে সাহস ও শক্তির সঞ্চার হইল। পরদিন অতি প্রত্যুষে 
রাজমহলে আমাদের রেলগাড়ী পৌছিল। ষ্টেশন হইতে একটা 
পাহাড়ীয়া কুলিকে সঙ্গে করিয়া আমার একমাত্র বিছানার গীঁটরিটী 
তাহার মাথায় দিয়। অনুসন্ধান করিয়া! গোবিন্দ বাবুর বাসায় পৌছিলাম। 
গোবিন্দবাবু তখনও শয্যা পরিত্যাগ করিয়! উঠেন নাই, আমার হাত 
হইতে চিঠিখানি লইয়া তিনি পড়িয়া বলিলেন, যে আপনি যদি অগ্ঠই 
মালদহ যাইতে চান তবে আর বিলম্ব করিবেন না, এখনই রওনা হন, 
অধিক বেলা হইলে আর গঙ্গাপার হইবার জন্য খেওয়ার নৌকা 
পাইবেন না। 

রাজমহলের নীচের গঙ্গ৷ অতি প্রশস্তা, ছোটখাট একটা লমু্্ 
বলিলেই হয়। দিকন্র মধ্যে একখানি থেওয়! রাজমহল হইতে কালিয়া" 
চক যাইত, আর একখানি খেওয়া তথা হইতে রাজমহলে আমিত। 
গোবিন্দ বাবু কালিয়াচক পুলিশ আউট্পোষ্টের হেড. কনষ্টেবলের 
নামে একখানি চিঠি লিখিয়া আমার হাতে দিলেন তাহার এইরূপ 


৭৪ আত্মকাহিনী 


কাধ্য দেখিয়া তথ্ন আমি মনে মনে করিলাম যে লোকে শাস্তিপুরের 
লৌকিকতার কথা বলে এটা তাহারই প্রমাণ স্থল। গোঘিন্দ বাবু 
আমাকে এক বেলার জন্যও বাসস্থান ও ভাত দিলেন না। কিন্তু 
আমার তৎকালের এই ধারণাটা নিতান্তই ভ্রান্তিমুলক। গোবিন্দ 
বাবু আমারই ইষ্টসাধন, স্থৃবিধা ও মঙ্গলের জন্য এইবপ কার্য করিয়া 
ছিলেন। রাজমহল হইতে তখন গঙ্গাদেবী অনেক দূরে অবস্থিতা 
ছিলেন । অনেকটা! পথ খড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া গিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত 
হইলাম। গঙ্গার প্রশত্ততা ও ঢেউ দেখিয়া আমার মনে বড়ই ভীতির 
সঞ্চার হইল। মনে করিলাম আর রঙ্গপুরে যাইব না, বাড়ী ফিরিয়া 
যাই; কিন্তু গঙ্কাতীরে পারার্থ উপস্থিত কয়েকটা লোকের সহিত 
সাক্ষাৎ হইল, তাহারা পলু অর্থাৎ রেশমের পোকা লইয়া মালদহে 
যাইতেছিল। তাহাদের সহিত কথাবার্তা কহিয়া জানিলাম তাহারা 
আমাদিগের এই দিকের লৌক। তাহারাই আমাকে উৎসাহ দিয়া 
খেওয়ার নৌকায় উঠাইল ৷ ৪1৫ ঘণ্ট1 কাল পরে খেওয়ার নৌকাখানি 
কালিয়াচকের তীরে গিয়। লাগিল। এ সময়ে থাকার পুলিশ আউটু 
পোষ্টের হেড. কনষ্টেবল গঙ্গায় স্নান করিতেছিলেন। তিনি স্সান করিয়। 
উঠিলে তাহার হস্তে গোবিন্দ বাবুর লিখিত সেই পত্রখানি দিলাম । 
তিনি পত্রখানি পড়িয়া সাদরে আমাকে তাহার বাসায় লইয়া গেলেন । 
বাসায় লইয়া গির়াই আমাকে বলিলেন- আপনি স্নান করিয়া আস্থন। 
বেলা অনেক হইয়াছে, খাগ্যাদিও প্রস্ত হইয়াছে । আমি তখনই 
স্নান করিয়! আসিলাম। সান করিয়া আসিবামাব্রই তিনি এক গ্লযাস 
চিনির সরবৎ আমাকে দিলেন। এবং পরক্ষণেই একসঙ্গে ভোজন 
করিতে বসিলেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ । তিনি বলিলেন যে আজই 
অপরাহে এখান হইতে সরকারী টাকা ও অন্যান্ত ভ্রব্য লইয়। একখানি 
গুরুর গাড়ী মালদহে যাইবে । এ সঙ্গে তিনজন কনষ্টেবল যাইবে। 
আপনিও এঁ গাড়ীতে যাইতে পারিবেন। 


রঙ্গপুর ৭৫ 
মালদহের পুলিশ হেডক্লার্ক শ্রীযুক্ত নৃত্যগ্রোপাল লাহিড়ী 


আপনি মালদহে পৌছিয়া পুলিশের হেড. ক্লার্ক শ্রীযুক্ত নৃতা- 
গোপাল লাহিড়ী মহাশয়ের বাসায় গিয়া উঠিবেন। এই নৃত্যগোপাল 
বাবু শাস্তিপুরের শ্রীযুক্ত আনন্দময় মৈত্র মহাশয়ের ভাগিনেয় ছিলেন । 
তিনি শান্তিপুর স্কুলে কিছুকাল পড়িয়াছিলেন। তখন তাহাকে 
দেখিয়াছিলাম ; কিন্তু তাহার সহিত বিশেষভাবে আলাপ পরিচয় 
ছিলনা । তিনিও আমাকে চিনিতেন আমিও তাহাকে চিনিতাম মাত্র | 


মালদহ পুলিশের হেভ.কনফ্টেবল 
শ্রীযুক্ত আনন্দ গোপাল সান্যাল । 


এই সময়ে শান্তিপুরের শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল সান্যাল মালদহের 
সদর থানায় হেড, কনস্টেবল ছিলেন । আনন্দ বাবুর সহিত বিশেষ 
ঘনিষ্ট আলাপ ছিল।ঠিক সন্ধ্যার সময়ে মালদহে নৃত্যগোপাল বাবুর 
বাসায় গিয়। উঠিলাম। তখনও নৃত্যগোপাল বাবু আফিস হইতে 
ফিরিয়া! বাসায় আসেন নাই। কালিয়াচক হইতে গকুর গাঁড়ীতে 
মালদহ যাইবার রাস্তায় বাঘের শব্ধ শুনিয়াছিলাম। কনষ্টেবলেরা হল্লা 
করিয়া রাস্তা দিয়! গিয়াছিল। স্থতরাং আমাদের গরুর গাড়ীর নিকটে 
বাঘ আসে নাই । নৃত্যগোপাল বাবুর বাড়ীতে পৌছিবামাত্রই তাহার 
মাতাঠাকুরাণী ভৃত্যকে বলিলেন যে বাড়ীর দরজা বন্দ করিয়! দে। 
আজকাল বড়ই বাঘের উপদ্রব হইয়াছে । পরে নৃত্যগোপাল বাবু 
বাসায় আসিলে তাহার সহিত আলাপ পরিচয় হইল । তিন চারি দিন 
তাহার বাসায় থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তিনি ও তাহার মাতা 
আমাকে বিশেষ যত্ব করিয়াছিলেন। আনন্দ বাবুর সহিত দেখা 
হওয়াতে তাহাতে একটা পূর্ববপরিচিত বন্ধু পাইয়া! মনে ক্ফুর্তি জন্সিল। 
নৃত্যগোপাল বাবুর বাসায় আহার করিয়া রাত্রিতে আনন্দ বাবুর বাসায় 


৭৬ আত্মকাহিনী 


যাইয়া শয়ন করিতাঁম। ছুই জনে অনেক রাত্রি পত্যস্ত গল্প করিতাম। 
এ সময়টা! মহরমের সময় ছিল। 

এই নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়া পুলিশের সাহায্যেও দিনাজপুর 
পর্য্যন্ত যাইবার জন্য গো-গাড়ী সংগ্রহ করিতে পারি নাই। প্রতিদিনই 
পুলিশ ষ্টেশনে যাইয়! দারোগা বাবুর সহিত গল্প করিতাম। দারোগা! 
বাবুর নাম ছিল শ্রীযুক্ত জগন্নাথ তেওয়ারি। ইনিও বড়ই সদালাপী, 
মিষ্টভাষী ভদ্র লোক ছিলেন । 


বাঙ্গাল! দেশের প্রাচীন রাজধানী পাওুয়ার জঙ্গল 


পরে অনেক চেষ্টার ১০২ টাঁকা ভাড়ায় দিনাজপুর পধ্যস্ত যাইবার 
জন্য একখানি গরুর গাড়ী পাওয়। গিয়াছিল । মালদহ হইতে গোষান 
যোগে রওনা হইয়া বিখচীত পাগুয়ার জঙ্গল দিয়া গাঁজল নামে একটা 
স্থানে পৌছি। এই পণগুয়াই এক সময়ে মুসলমান রাজত্বকালে বাঙ্গালা 
দেশের রাজধানী ছিল। মুপলমান রাজাদিগের অনেক প্রাচীন কীন্তি 
ও বৃহৎ বৃহৎ অষ্টালিকার ধ্বংসাবশেষ এখনও এখানে দৃষ্ট হয়। এ 
স্থানটার অধিকাংশই এখন বেড় বাঁশের জঙ্গলে আবৃত । গাজল থানার 
দাঁরোগার নামে শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল বাবু একখানি চিঠি দিয়াছিলেন। 

দারোগার বাসায় চিড়া, ৈ ও গুড়ের ফলার আমার ভাগো এ দিন 
মধ্যান্কে ঘটিয়াছিল। পরে লাউতাড়া ও বিরলের মধ্য দিয়া আমি 
দিনাজপুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম । রন্ধন-কাধ্যে তখন আমি বড়ই 
অপটু ছিলাম । লাউতাঁড়াম্ম গাড়োয়ান আমাকে রাদ্ধিয়া খাইতে 
বারবার অচ্ছরোধ করায় আমি একজন মুদির নিকট হইতে কিছু চাল, 
ভাঙ্গ! কলায়ের ডা'ল, আলু, লবণ, হলুদের গুড়া ও লঙ্কা কিনিয়া লইয়া 
তাহারই দেকানের পীড়ায় খিচড়ী চাপাইয়া দিলাম। উহাতে এত 
অধিক জল দিয়াছিলাম যে খিচড়ীর মাড় গালিতে হইয়াছিল । এস্থানে 
একটা হাট বধিত এবং একটী জমিদারের কাছারি বাড়ী ছিল। আমি 


রঙ্গপুর ৭ 


স্বহন্ত প্রস্তুত অতি উপাদেয় খিচড়ী ভোগ খাইয়া গাড়ীতে শুইয়া আছি 
এমন সময়ে এ কাছারি হইতে জমিদারের জনৈক কর্মচারী আমার 
গাড়ীর নিকট আসিয়। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন যে গাড়ী- 
খানি কোথায় যাইবে এবং গাড়ীতে কে আছে। গাড়োয়ান উত্তর 
দিন গাড়ীতে একটা বাবু আছেন--দ্রিনাজপুর যাইবেন। 

দিনাজপুর যাইব শ্তনিয়! কর্মচারী মহাশয় গাড়োয়ানকে বলিলেন 
যে মে এঁ গাড়ীতে তাহাকে দিনাজপুরে লইয়া! যাইতে পারে কিনা । 
গাড়োয়ান বলিল, ষে বাবু গাড়ী ভাড়া করিয়াছেন তিনি না বলিলে 
সে তাহাকে লইয়া ধাইতে পারে না। আমি শুইয়াছিলাম মাত্র 
নিদ্রা যাই নাই। নিব্রিত হইয়াছি ভা করিতেছিলাম মাত্র । 
কথায় কথায় প্রকাশ পাইল যে কর্মচারিটা জাতিতে ব্রাহ্মণ দিনাজপুরের 
আদালতে জমিদারের একটী মোকর্দমা ছিল এ নিমিত্ত তাহাকে যে 
কোন প্রকারে জমিদারের দিনাজপুরস্থ সদর কাছারিতে তৎপরদিন 
উপস্থিত হইতেই হইবে । কর্মচারীটী জাতিতে ব্রাঙ্ষণ, দিনাজপুরের 
জমিদারের কাছারিতে যাইবেন এই কথাটী আমার কর্ণগোচর 
হওয়ায়, আমি রশাধাভাত ও দিনাজপুরে আশ্রয় পাইবার আশায় 
বলিলাম--মহাশয়, আপনি শ্বচ্ছন্দে আমার গাড়ীতে উঠিয়া দিনাজ- 
পুর ' পর্যাত্ত যাইতে পারেন। আপনার গাড়ীর ভাড়া দিতে 
হইবে না। কর্মচারিটা আমার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে তাহাদের 
কাছারিতে লইয়া গেলেন। তথায় কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পরে 
আমরা উভয়ে আসিয়া গাড়ীতে উঠিলাম ; এবং দিনাজপুর 
অভিমুখে যাত্রা করিলাম । ষথাকালে দিনাজপুরে জমিদারের কাছারিতে 
উপস্থিত হইলাম । কাছাঁরিতে উপস্থিত হইয়! দেখি--জমিদারের সদর 
নায়েববাবুটার পেটযোড়া শ্রীহা, লমস্ত শরীরে কীচ। শির বাহির 
হইয়াছে । হাত ছুইটী সরু হইয়! গিয়াছে । দিনীজপুর ও রঙ্গপুরে 
ভয়ানক ম্যালেরিয়া জর হয় ও সকল লোকের পেটে বড় বড্ড প্লীহ। 


৭৮ আত্মকাহিনী 


আছে বরাবর এই ধারণাটা আমার ছিল। এখন ম্যালেরিয়া রোগের 
এই জলন্ত মৃক্তি দেখিয়া আমার মনে বড়ই ভয় ও আশঙ্কা হইল। 
ক্তরাং আমি আর এ কাছারিতে ক্ষণমাত্র কালও না থাকিয়৷ অগ্থাত্র 
গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। পুর্বেবেই আমার জান! ছিল যে 
আমাদের পৃজ্যপাদ শিক্ষক মতিলাল মৈত্র মহাশয়ের জামাত। শ্রীযুক্ত 
শ্রীমন্ত সান্তাল দিনাজপুরের আদালতে কাধ্য করেন। তাহার পিতাও 
ইতিপূর্যে & স্থানে জজের সেরেস্তাঁদার ছিলেন। তাহার সেখানে 
নিজের বাসাবাড়ী আছে। তথায় আশ্রয় পাইবার আশায় আমি 
_গাড়োয়ানকে গাড়ী জুড়িতে বলিলাম এবং অনুসন্ধান করিয়া বেলা 
নয়টার সময় তাহার বাসায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। গাহার বাসার 
লাগালাগি বাসায় কুষ্চনগরের রাজার দেওয়ান পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কাণ্তিকেয় 
চন্ত্র রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুন্ত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ রায় মহাশয় বাস 
করিতেছিলেন । 

ইনি তখন এখানকার পোষ্টাফিসের সব. ইনস্পেক্টার ছিলেন। ইনি 
আমাদের গ্রামের শ্রীযুক্ত দীননাথ ভাছুড়ীর জ্যেষ্ঠ জামাতা ছিলেন । 
কিছুদূরে অপর একটা বাসায় সাতগাছিয়া-নিবাসী পূর্তাবিভাগের 
স্থপারভাইজার শ্রীযুক্ত ভগবতী চরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় থাকিতেন। 
তাহার বাসায় আমাদের গুরুবংশীয় দামোদর গোম্বামী মহাশয়ের 
দ্বিতীয় পুত্র গৌরমোহন গোস্বামী ওরফে মুখাজ্জি মহাশয় ছিলেন। 
সাতগাছিয়ার সহিত আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল পূর্ধ্বেই বলিয়াছি। 
ইহাদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আমার যেন ধড়ে প্রাণ আসিল । শ্রীমস্ত 
বাবুর বাসায় দুইদিন কাটাইলাম। রাজেন্দ্র বাবুর বাসায় ভাল ভাল 
আমসহকারে জলযোগ চলিত। ভগবতী বাবু আমাকে রঙ্গপুরে 
যাইতে বার বার নিষেধ করিয়াছিলেন । তিনি সেই সময়ে দিনাজপুর 
হইতে বহরমপুরে বদবী হইবার আদেশ পাইয়াছিলেন। তিনি আমাকে 
ঝলিয়াছিলেনু যে বিনাব্যয়ে তিনি আমাকে বহরমপুর পর্ধ)স্ত লইয়া 


রঙ্গপুর ৭৯ 


আসিবেন; কিন্ত আমি তাহার কথ! ন! শুনিয়া দিনাজপুর হইতে 
গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া রঙ্গপুর যাত্রা করিলাম। আমি রন্ধন কার্য্যে 
অপটু বলিয়া দিনাজপুর হইতে একহাড়ি কচুরি, নিম্‌কি, মিঠাই ও কিছু 
চিড়া কিনিয়া লইলাম। দিনাজপুর হইতে রঙ্গপুর পৌছিতে অন্ততঃ দুই 
দিন কাঁল লাগিবে। এইজন্য ছুই দিনের উপযুক্ত চিড়া খিষ্টান্ন ও নিম্‌কি 
কিনিয়া লইলাম। দিনাজপুর হইতে বাহির হইয়া তৃতীয় দিবস প্রাতঃ- 
কালে রঙ্গপুর পৌছিলাম। রাস্তায় বিলক্ষণ বাঘ ও ভালুকের ভয় ছিল 
এবং চিনির বন্দর নামক স্থানে ভয়ানক ঝাড় বৃষ্টি পাইয়াছিলাম । একজন 
রাজবংশীয় ভদ্রলোকের বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী রাখিয়াছিলাম । উহার মধ্যে 
বসিয়াই বিলক্ষণ ভিজিয়া গিয়াছিলাম। তথাপি উহার বাড়ীতে যাইয়৷ 
আশ্রয় লইতে সাহস করিতে পারি নাই । 

এই সময়ে রঙ্গপূরের কটুকীপাড়ায় শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ঘোষাল 
মহাশয়ের বাসায় আমার সহাধ্যায়ী শাস্তিপুরের বেজপাড়া নিবাসী 
শ্রীযুক্ত শশিভৃষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাস করিতেছিলেন। আমরা 
ইন্ঠাকে ভূষণ বলিয়া ডাঁকিতাম। ভূষণ, ঘোষাল মহাশয়ের ভাগিনেয়। 
ঘোষাল মহাশয় উক্ত কট্‌কীপাড়ার কোন বাতুল জমিদারের জমিদারীর 
ম্যানেজার ও তাহার একসিকিউটর ছিলেন। রঙ্গপুর জেলায় ঘোষাল 
মহাশয়ের নিজেরও কিছু জমাজমি ছিল । ঘোষাল মহাশয়ের জোষ্ঠ পুত্র 
শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষালও শাস্তিপুর স্কুলে পড়ার সময়ে, আমার 
সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনিও বেজপাড়ায় ভূষণদের বাড়ীতে থাকিয়৷ 
শাস্তিপুরের স্কুলে পড়িতেন । 

ইহাদের বাড়ী হাওড়া জেলার অন্তর্গত যণ্ডলঘাটের নিকটে 
সুগ্কালিয়ান গ্রামে । রাজকুমার কালে বি, এল্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! 
উকিল হইয়াছিলেন এবং হাওড়ায় কিছুকাল ওকালতি করিয়াছিলেন। 
এখন জীবিত আছেন কি না জানি না। যে সমগ্র কথ! বলিতেছি 
তখন ভূষণ তাহার মাতুল মহাশয়ের রজগপুরের বাসায় বেকার অবস্থায় 
বসিয়াছিলেন। 


৮০ আত্মকাহিনী 


ময়র। বলিয়া পরিচয় দিয়! যে ব্যবহার পাইফ়াছিলাম 
তাহারই কথা। 


রঙ্গপুর সহরে উপস্থিত হইয়াই সর্ধপ্রথমেই ভূষণের সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার ইচ্ছা! স্বত্ঃই আমার মনে উদ্দিত হইতে পারে--এ ইচ্ছার 
বশবর্তী হইয়া ঘোষাল মহাশয়ের বাসার অনুসন্ধান করিয়া প্রথমে 
তথায় গিয়া উঠিলাম। তখন ভূষণ বাসায় ছিলেন না। ঘোষাল 
মহাশয় তাহার কাছারি ঘরে ফরালের উপরে তখন বসিয়াছিলেন। 

আমি তাহাকে প্রণাম করিয়া ভূষণ বাসায় আছেন কিনা জিজ্ঞাস! 
করিলাম। তিনি বলিলেন যে ভূঘণ বেড়াইতে গিম়্াছে। ঘোষাল 
মহাশয় আমার নাম, ধাম ও জাতি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সবই 
বলিলাম। জাতিতে “মাদক এই কথা শুনিয়াই তিনি গৃহস্থিত 
একটা ছেঁড়া সপ ( পাঁটা ) দেখাইয়া দিয়া বলিলেন এটা লইয়া! ব্স। 
মোদ্কদ্দিগকে কিরূপ দ্বণার চক্ষে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতীয় " 
মহাপুরুষের! দেখেন ইহা! কি তাহার একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল নহে ? 
আমি তাহার এই ব্যবহারে মন্মে বড়ই আঘাত পাইয়াছিলাম। আমি 
আর তাহার বাসায় বসিলাম না। তখনই রাস্তার উপরে আমার 
গাড়ীর নিকটে আসিয়া দাড়াইলাম এমন সময্কে ভূষণ তথায় 
আসির উপস্থিত। 

ভূষণ আমাকে দেখিবামাত্র আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন 
“ওরে তুই কখন আস্লি, বাঁড়ী হইতে তুই অনেকদিন হইল বাহির 
হইয়াছিস, এ সংবাদ হেড. মাষ্টার চক্মনাথবাবুর নিকটে তুই যে চিঠি 
লিখেছিলি তা থেকে জেনেছি, তোর রাস্তার এত বিলগ্ব হইবার 
কারণ কি” তদুত্তরে আমি বলিলাম “সে সব কথা পরে বলিব, এখন 
হেড মাষ্টারের বার্স| কোথায় বলিয়া দে, আমি এখনই সেখানে যাব। 
স্তুনিলাম হেভ. মাষ্টারের বাসা সাতগাড়া কেরানিপাড়ায়। কৈলাসরগ্চন 


রজপুর ৮১ 


স্কুলের নিকট। তাহার বাসার উদ্দোশে গাড়ী চালাইতে 
বলিলাম। ভূষণ অনেকদূর পধ্যস্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে আদিলেন। 
আমার প্রতি ভূষণের প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার তাহার মাতুল মহাশক্র 
স্বচক্ষেই দেখিলেন । 

বোধ করি দেখিয়া একটু মনে মনে লঙ্জিতও হইলেন। এই 
ঘটনার পরে ঘোষাল মহাশয় আমার প্রতি বরাবর যে ন্সেহ ও 
ভালবাসা দেখাইয়াছেন তাহাই উহার প্রমাঁণ। ভূষণ কিছুদিন পরে 
বিশ টাকা বেতনে রঙ্গপুর স্কুলের সপ্তম শিক্ষকের পদে নিযুক্ত 
হইযাছিলেন। পরে তথাকার মুনসেফ. আদালতে চাকরী পান । 
অবসর গ্রহণ কালে তিনি মুনসেফের দেরেস্তাদার ছিলেন। এখন 
মাসিক ত্রিশ টাকা হারে পেনসন্‌ পাইতেছেন এবং বেজপাড়ার 
বাড়ীতে বাস করিতেছেন। ভূষণের বয়স আমার বয়ন অপেক্ষা 
ছুই তিন বৎসর বেশী। ঘোষাল মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীমাঁন্‌ 
রাসবিহারী ঘোষাল আমার রঙ্গপুর স্কুলের একজন ছাত্র ইনি 
আলিপুরের কালেকৃটরিতে চাকরী করিতেন । 

আলিপুরের কালেকুটরিতে কোন কাধ্য উপলক্ষে কয়েক বৎসর 
পুর্বে আমার কোন আত্মীয় গিয়াছিলেন। তাহার মুখে আমার নাম 
শুনিয়া রাসবিহারী তাহার যথেষ্ট খাতির করিয়াছিলেন এবং তাহার 
কার্টী অতি সত্বরেই করাইয়। দিয়াছিলেন। | 

রঙ্গপুর জেল! স্কুলে কাঁধ্যভার গ্রহণ 

ভূষণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমি হেড, মাষ্টার চন্দ্রনাথ 
বাবুর বাসাম্ম আসিলাম। সেইদিনই তাহার বানায় আহার করিয়া 
তাহার সহিত স্কুলে যাইয়া স্বীয় কাধ্যভার গ্রহণ করিলাম। সেই দিন 
রাত্রিতেও তাহার বাসা থাইতে পাইয়াছিলাম। 'পরদিন প্রাতে 
তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয় তাহার বাসার অদূরে শ্রীযুক্ত 


ঙ৬ 


৮২ আত্মকাহিনী | 


ভগবতীচরণ দেব নামক জজের নাঞ্জির মহাশয়ের বাসায় লইয়া গিয়া 
বলিলেন যে আমি বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছি তুমি এই বাসায় 
থাকিয্কা খাইবা! ও ইহার দুইটা পুত্রকে পড়াইবা। আমি তখন কিছু 
বলিলাম না। তাহার বাসায় ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে বলিলাম মহাশয়, 
পেট ভাতাঁয় আমি প্রাইভেট টিউলনি ব! বাড়ীতে ছেলে পড়ানর কাধ্য 
করিতে পারিব না। সেই দিন প্রাত:কালে থার্ড মাষ্টার শ্রীযুক্ত 
গিরিশ্চন্দ্র বাকৃচি মহাশয়ের বাসায় তাহার সহিত খাইবার বন্দ্যোবস্ত 
করিলাম । গিরিশ বাবু ও আমি একত্র খাইতাম । আমাদের একজন 
পাচক ত্রাঙ্গণ ছিল । মাসিক খোরাকি খরচ ও পাচক ব্রাহ্মণের বেতনে 
আমাদের প্রত্যেকের মাসিক ১০১২২ টাকা করিয়া লাগিত। হেভ, 
মাষ্টার চন্দ্র বাবু প্রথম প্রথম আমার প্রতি অতি স্দয় সদ্ব্যবহার 
করিতেন। এই সময়ে রঙ্গপুর স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদ উঠাইয়া 
দিয়া সেই বেতনে একটী মৌলভির পদের হ্ষ্টি হয় । দ্বিতীয় পণ্ডিত 
ছিলেন বলাগণ্ নিবাসী টৈ্যবংশীয় শ্রীযুত প্যারীমোহন সেন। আমি 
ন! বাওয়। পর্যন্থ তিনি বিশ টাকা বেতনে অস্থায়ী ভাবে সপ্ধম শিক্ষকের 
কাধ্য করিতেছিলেন। আনি যাওয়াতে তাহার এই কাজটা গেল। 
তিনি কলিকাতার স্কল-বুক'*সোসাইটির রঙ্গপুর জেলা স্কুলস্থ এজেণ্ট 
ছিলেন অর্থাৎ বিনা মূল্যে সোসাইটি তাহার নিকট পুস্তক পাঠাইতেন। 
তিনি পুস্তক সকল বিক্রয় করিয়া সোসাইটির নিকট . মনিঅর্ডার 
করিয়া টাকা পাঠাইতেন $ অবশ্য তাহার প্রাপ্য কমিসন বাদ দিয়া । 
তখন ভাকঘরের মনিঅর্ডারের স্থ্টি হয় নাই । কালেক্টরিতে মনি- 
অর্ডার হইত। কোন কোন পুস্তকের মুল্যের উপর শতকর1 ১০২ 
কোন কোন পুস্তকের মূল্যের উপর ৬৮ কমিসন পাওয়া যাইত; 
কোন কোন পুস্তকে কমিদন পাওয়া! যাইত না। হেভ. মাষ্টার 
চন্্র বাবুর ন্থপারিসে প্যারী বাবুর স্থলে আমি সোসাইটির এজেন্ট 
হইলাম | 


রজপুর ৮৩ 
কলিকাতা! স্কুলবুক সোসাইটির এজেণ্টের ভার গ্রহণ 


এই পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবসায়ে আমি গড়ে মাসিক ১৫1১৬, টাঁক! 
করিয়। পাইতে লাগিলাম। চন্দ্রনাথ বাবু অনুগ্রহ করিয়া আমাকে 
রদ্গপুরস্থ গভর্ণমেণ্টের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার মুন্সি ভেলাল- 
উদ্দিনের পুত্র আবদুল রহমানের, জোনাবালি নাজিরের ভ্রাতুষ্পুত্ 
আব্দর রহিমের ও ডেপুটি ইনস্পেক্টার হরিহর বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র 
যোগেন্ত্রনাথ দাশের প্রাইভেট টিউটর অর্থাৎ ঘরুয়া মাষ্টার নিযুক্ত 
করিয়া দিয়াছিলেন। এই কার্যেও আমি মানিক ১৫২ টাকা করিয়া 
পাইতাম । তিনটা ছাল্রই এক স্থানে বলিয়া পড়িত এই যোগেন্দ্রনাথ 
দ্বাশই বিলাতে যাইয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিগ্তালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তথাকার 
বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অক্মোনিয়ান এবং ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন। 


প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক জে, এন্‌ দাশগুণ্ড 


ইনি পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের স্থপ্রসিদ্ধ ও ব্বনামধন্ত 
জে, এন্‌, দাশগুপ্ত নামে ভারতবর্ষে ও বিলাতে পরিচিত হইয়াছিলেন । 
প্রায় এক বৎসর অতীত হইল ইনি বিলাতে পরলোকপ্রাপ্ধ হইয়াছেন । 
আব্বার রহিমও বি, এল্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে মুনসেফ. 
হইয়াছিলেন পরে কি হইয়াছিলেন জানি নাঁ। 


রঙ্গপুর জেল! স্ক'লের সংক্ষিপু বিবরণ 
আমি যে সময়ে রঙ্গপুর স্কুলের পঞ্চম শিক্ষক হই সেই স্ময়ের উক্ত 
স্কুলের অন্তান্ত শিক্ষকদিগের নাম ও বেতন নি্নে প্রদত্ত হইল। 
নাম্‌ পদ বেতন 
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য হেড. মাষ্টার ১৫০২. 
, অক্ষয় কুমার মুখোপাধ্যায় 
(বি, এফেল্) সেকেও মাষ্টার ৬০২ 


৮৪ আত্মকাহিনী 


নাম ও প্‌ বেতন 
শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশ চন্দ্র রাকৃচি রর 
(একক এ ফেল্) থার্ড মাষ্টার ৪০৭. 
»  নন্দলাল গুপ্ত (এফ. এ ফেল) ফোর্থ মাষ্টার ৩০২ 
« রামেশ্বর সেন 
( সেকেগু ইয়ার ইভেন্ট ) ফিফ.থ. মাষ্টার 3৫২. 


*  নবকুমার দাস (এপ্টান্স পাশ) সিকস্থ, মাষ্টার ২০৯. 
» গোপালচন্ছ তালুকদার 


(এন্টান্স পাশ) সেভেন্ত মাষ্টার ২০২. 

৮. বঙ্গচন্দ্র চন্দ ( ঢাঁকা নশ্্যাল স্কুলের ভ্রেবাধিক পরীক্ষায় 
উত্তীণ) হেড. পণ্ডিত ২৫২. 
মৌলভি মতি উল্ল: (অতি বদ্ধ) মৌলভি ২০২ 


এই সকল শিক্ষকদিগের মধো ফোর্থ মার নন্দবার ৪ সিকন্থ. 
মাষ্টার নবকুমার বাবু বড়ই ভাল মানব ও আমার বিশেষ সুহৃদ ও 
বন্ধু ছিলেন । ইহারা উভয়ে পেনসন্‌ পাইয়া অবসব গ্রহণ করিয়া" 
ছিলেন। এখনও জীবিত আছেন কিনা জানি না। 

হেড. মাগীর চন্দ্রনাথ বাবুর দয়! 

হেড, ম্ষ্টার চন্দ্রবাবুর দয়া ও অনুগ্রহে আমার বাজে আয় 
(বুক এজেন্সি ও প্রাইন্ডেট টুইসনে ) প্রায় ৩০. টাকা হইল। বেতন 
ও বাজে আয়ে আমার প্রায় ৫৫২ টাকা আয় হইয়াছিল । এই বাজে 
আরটা না হইলে আছি কিছুতেই রঙ্গপুরে থাকিতে পারিতাম ন!। 

শ্রীযুক্ত প্যাটেন সাহেবকে বাঙ্গাল। ভাষা পড়ান 

পরে আমি রঙ্গপুরের এসিস্ট্যাণ্চ পুলি স্থপারিন্টেন্ডেন্ট 
জি, এ, প্যাটেন (107 07 4০ 0০0697 ) সাহেবকে বাঙ্গালা 
পড়াইয়া মাসিক ২০৭ টাঁকাঁ করিয়া পাইতাম। এই সাহেবটীকে 


রঙ্গপুর ৮৫ 


বাজাল! পড়ান বড়ই কঠিন ও কৌতুকাবহ কাধ্য ছিল। কিছুতেই 
আমি সাহেবের মুখ দিয়া ক, থ, গ, ঘ, 6 শী, পূ. ন, শ,ষ ও 
স এর উচ্চারণ বাহির করিতে .পারি নাই। স্ৃতরাং নূতন পদ্ধতি 
অবলগ্ধন করিতে হইয়াছিল । ক, খ, গ, ঘ এর নাঁম দিয়াছিলাম, 
ধাষ্ট: কে, সেকেগ্ড কে, থার্ড কেঃ ফোথ কে, 7 ও শীকারের নাম 
করিয়াছিলাম'ই অন্‌ দি রাইট নাইড৬ এবং ই অন্‌ দি লেফটু সাইড, 
ণও ন এর নাম করিয়াছিলাম ফাষ্ট এন্‌ এবং সেকেও্ড এন্‌, শ,ষ ও স 
এর নাষ য্থাক্রমে হইয়াছিল রাউণ্ড এস, মিডল্‌ এস্‌, এবং পুলিস এস্‌। 
পুলিস এস্‌ নাম শুনিয়া সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন উহার 
নাম পুলিন এস দিলে কেন? তাহার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম ঘষে 
স" টী পুলিসের একচেটিয়। 'স' যেহেতু পুলিসের বাঙ্গালা রিপোর্ট মাত্রেই 
এ “স' টার বাহুল্য ব্যবহার দৃষ্ট হয়। 


পাড়ার লোকের পরিচয় 


আমি রঙ্গপুরের যে পাড়ায় ছিলাম সে পাড়ার নাম ছিল কেরাণী 
পাঁড়।) অথচ আমার সময়ে কেরাণীর সংথা। খুবই অল্প ছিল। পাড়ার 
বাসাগুলি সব লাগালাগি ছিল ও এক বাসা হইতে অন্ত বাসায় স্্রীলো ক- 
দিগের যাতায়াত করিবার জন্থ বাসাগুলির ম্ধ্য দিয়া ছুয়ার ছিল। 
বল বাহুলা সে বাসাগুলির ঘর সমস্ত খড়য়। ও ঘরের দেওয়ালগুলি দর্মা- 
নিম্মিত। ফোন কোন ঘরের কাঠের দুয়ার ছিল কাহারও যা! ঝাপের 
দুয়ার ছিল। পাড়ায় বাসার সংখ্যা খুবই কম ছিল. । বাসাগুলির 
চারিদিকে বাশের বেড়া ছিল। এ স্থানের ভাষায়, উহাকে চকওয়ার 
বলিত। একধার হইতে আরম্ভ করিয়া অপরধার পধ্যন্ত বাসার 
বাবুদের নাম নিযে প্রদত্ত হইল £-- 
১। কৃষ্কান্ত দাম--পুলিস সব. ইনস্পেক্টর 
২। তারিণীচরণ নন্দী--মুনসেফ, আদালতের মোহরার 


৮৬ আত্মকাহিনী 


৩7 ভগবতীচরণ দেব,_-জজের নাজির পি 
৪1 হীরালাল মিত্র--জজ কোটের উক্কীল ও তাহার ভ্রাতা হরলাঁল 
মিত্র-_মুনসেফ. আদালতের পেসকার 
৫। পূর্ণচন্দ্র মিত্র-_মুনসেফ কোর্টের উকীল 
৬। রামচন্দ্র মিত্র » আদালতের মোহরার 
৭। রামগোপাল তলাপাত্র -ম্যাজিষ্রেটের ফৌজদারি বিভাগের 
হেড, ক্লার্ক ও তাহার ভ্রাতা--রামঘাদব তলাপাত্র বি, এল্‌ উকিল 
৮। অবিনাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সিভিল কোর্ট আমীন 
৯। হ্রচন্দ্র বড়াল_-কলেকুটারির একাউপ্ট্যাণ্ট, 
১০1 চন্দ্রনাথ ভট্টাচাধা--হেড. মাষ্টার 
১১1 নীলকগ চট্রোপাধ্যাধ্ব_ মুনসেফের পেশকার 
৯২। বেনীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়-_কন্ট্রাক্টর 
এই বাসায় একটী ক্ষু্রাকারের ইষ্টক-নিশ্মিত কোটা ঘর ছিল। 
১৩। গিরিশ চন্দ্র বাকৃচি-- থা মাষ্টার 
রাস্তার অপর পার্খে অন্য বাসা হইতে বিচ্ছিন্নভাবে শ্রীযুক্ত কুষ্ধমোহন 
দাঁল, ভূতপর্দ জজকোঁটের নাজিরের বাসা ছিল । ইহার নিবান রঙ্গপুর 
জেলার মকঃস্থলে কোন পললীগ্রামে । ইনি পেন্সন্‌ পাইতেন। দুইটা 
পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার্থ সহরের উপরে বাস করিতেন। ইনি জাতিতে 
কুরী ছিলেন । খুব দ্ধ হ্ইয়াছিলেন। লোকটা বড়ই ভাল মানুষ 
ছিলেন। উকিল হাঁগালাল বাবুর বাসার বাহিরের ঘরে কলিকাতার 
বিখ্যাত ডাক্তার প্রত্তাপচন্্র মজুমদার মহাশয়ের ভাতা উকীল মহিম- 
চন্দ্র মন্্রমদার এ তাহার ভ্রাতা জানকী নাথ মজুমদার (পরে ইনি রঙ্গপুর 
কুলের কেরাণি পদে নিধুক্ত হইরাভিলেন ), ডিস্বীক্ট ইঞ্জিনিয়ার আফিসের 
একাউণ্টা্ট, প্ধুস্ড কালাকষ্চ ভট্টাচাধ্য ও এডকেসন ক্লার্ক কাশীচন্ত্র 
দত্ত থাকিতেন। | 
হেড,মাষ্টার নহাঁশয়ের বাহিরের ঘরে সেকেও মাষ্টার অক্গয়বাবু ও 


রঙ্গপু'র ৃ্‌ ৮৭ 


আবগারীর কেরাণী প্রসরচন্ত্র রায় থাকিতেন। এবং সময়ে সময়ে 
আমিও থাকতাম । হরচন্দ্র বড়াল মহাশয় পেনসন্‌ লইয়া চলিয়। গেলে 
তাহার বাসাটী সেকেগু মাষ্টার অক্ষয়বাবু কিনিয়াছিলেন। অক্ষল়বাবু 
বদলী হইয়া গেলে আমি এ বাসাটী ৬৭২ টাকায় কিনিয়াছিলাম। এ 
সময়ে কলিকাতার স্থপ্রনিদ্ধ ব্যারিষ্টার ডব্লিউ, সি, ব্যানাজী মহাশয়ের 
পিতৃস্বস-পুত্র কলেকুটর সাহেবের অফিসের ডিস্ীকট বোর্ড বিভাগের 
একাউন্ট্যাণ্ট, শ্রীযুক্ত ছারকানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার সঙ্গে এ 
বাসায় একত্রে থাকিতেন। আমি বদলী হওয়ায় আমার বাসাটা তিনি 
কিনিয়! লইয়াছিলেন। 

কষ্ণকান্ত দাস, তারিণী চরণ নন্দী, ভগবতী চরণ দেব ও কাশীচন্দ্র 
দত্ত বাতীত আর প্রায় সকলেই পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন । 

বিখ্যাত জামগারের নন্দীবংশায় শ্রীযুক্ত ত্রেলোক্যনাথ নন্দী বি, এল্‌ 
মহাশয় রঙ্গপুরের অন্যতম মুনসেফের কাধ্যে বদলী হইয়া আসায় 
আমাদের এই পাড়াতেই শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ দেব নাজীরের বাসার 
বাহিরের ঘরে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন । আমরা পরম স্থথে 
সকলে একত্রে বাস করিতৈছিলাম। দুঃখের বিষয় বৃদ্ধ বয়সে উক্ত 
নাজির মহাশয় সরকারী তহবিল তছরুফপাত করায় দণ্ডিত হওয়ায় 
কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিলেন। আমি রঙ্গপুরে থাকিতে থাঁকিতেই 
তিনি কারামুক্ত হইয়াছিলেন। আম্রা পরম্পরে খুব সন্ভাবে থাকিয়া! 
পরম সুখে বাস করিতেছিলাম । 


রঙ্গপুরে ম্যালেরিয়। ভ্বরাক্রাস্ত হওয়া 


আক্ষেপের বিষয় আমি ম্যালেরিয়া জরাক্রাস্ত হইয়া বিলক্ষণ 
ভূগিয়াছিলাম। যখন চন্দ্রবাবুর বাহিরের ঘরে থাকিতাম এবং 
সেকেণ্ড মাষ্টার অক্ষয়বাবু ও আবগারীর কেরাণী প্রসন্নবাবুর 
সহিত এক মেসে থাকিতাম তখন হেড, মাষ্টার বাবুর বাসার বাহিরে 


৮৮ আত্মকাহিনী 


তাঁহারই জমিতে একখানি চালা ঘর তুলিয়াছিলাম। জ্বর আদিলে, 
বস্ত্রণায় ছটফট করিয়া..ও পিপাসায় শুফক হইয়! উহার বাসার ভিতরের 
ইন্দারা হইতে পানার্থ জন আনিবার জন্ত চাকর পাঠাইলে উবার শাশুড়ী 
'ৃকুরাণী বিষম বিরক্ত হইয়া বলিতেন যে, তোমাদের জন্য জল তুলিয়! 
রাখিয়াছি নাকি ? যখন ইচ্ছা! তখনই জল লইতে আইস কেন? বাহিরে 
সাধারণের ব্যবহারার্থ একটা ইন্দার1 ছিল বটে কিন্তু তথায় নকল বাসার, 
চাকরেরা জল তুলিত ও তাহার নিকটে ন্নান করিত ও কাপড় কাচিত। 
উহাতে জল দূষিত হইত বলিয়া উহ! পাঁন করিতে প্রবৃত্তি হইত না। 
এই জন্তই বাড়ীর মধ্যে ইন্দারা হইতে জল আনিতে চাকর পাঠাইতাম । 
চন্দ্রবাবু বড়ই সন্দিগ্চিত লোক ছিলেন। কেহ তাহার বাড়ীর মধ্যে 
গেলে ভালবাঁসিতেন না । 


জেল' স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় কৌচবিহারের 
রাজ! ও জমিদারদিগের দান। 


রঙ্গপুর জিলা স্কুলটা গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিকৃ (1401 
ড111800 3970610%) বাহাদুরের সময়ে এবং কোচবিহারের রাজা 
নরেন্্রনাথ ভূপের কোচবিহারে রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
কোচবিহারের রাজাই এ স্কুলের জন্য একটা ভ্রিতল অষ্টালিক! নিশ্বীণ 
করিয়া দিগ্নাছিলেন । উহাতে লেখ। ছিল “যাবৎ স্কুল তাবৎ দান”। 
রজপুরের জম্দারবর্গ এবং কোচবিহারের রাজা ইহার প্রতিষ্ঠীকাঁলে 
বিশেষ সাহাব্য করিয়াছিলেন । 

আমি যখন এই বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইগ্লা যাই তখনও স্কুলের তহবিলে 
জম্দারদিগের প্রদত্ত টাকার মধ্যে ২১০০২ টাকার কোম্পানীর 
কাগজ মজুত ছিল। উহার সদ পাওয়া বাইত মাত্র ।. কোম্পানীর 
কাগজ গভর্ণমেন্টের হাতে স্তন্ত ছিল। এই গৃহ্টা ভগ্নপ্রায় হওয়াতে 
এবং পুর্তবিভাগের কর্তারা উহার জীর্ণ সংস্কার করিতে গেলে বহু 


রঙ্গপুর ৮৪ 


সহম্র টাঁক। ব্যয়ের প্রয়োজন প্রকাশ করায় এবং যদি ভবিস্বতে স্কুলটা 
উঠিয়া যায় তাহা হইলে দানের সর্তানুসারে অস্রালিকাট কোচবিহারের 
রাজারই হইবে এই ভ্রান্ত ধারণার বশবত্ী হইয়া উহ! পরিত্যাগ করিয়! 
ঘবরমার বেড়া দিয়া একখানি "প্রকাণ্ড চাল। ঘর এ অট্রালিকার পশ্চাঁৎ 
ভাগে প্রস্তত করিয়া তথায় বিদ্যালয়ের কার্য চালাইতে আরম্ভ করা 
হয়। এদিকে এ অট্রালিকাঁর সর্ধনিয় গুহগুলি ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস 
হুপারিন্টেন্ভেপ্ট, প্রভৃতি সাহেব বাহাছুরদিগের ঘোড়ার আস্তীবলে 
পরিণত হইল । 


ইনস্পেক্টর্‌ প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীযুক্ত ভদেব মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের জেলাস্কল পরিদর্শন । 


আমি যখন এই বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইয়া যাই তখন এই চালাঘরেই 
উহার কাধ্য চলিতেছিল। উহাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শালগাছের খুঁটা 
ছিল । এই সময়ে বাক্জসাহী বিভাগের স্কল ইনস্পেক্র ছিলেন- স্থপ্রসিদ্ধ 
স্বগীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় । তাহার দ্বিতীয়বার স্কুল-পরিদর্শন 
কালে যখন এ চালাঘর খানি অগ্নিকাণ্ডে ভম্মীভূত হইয়া গিয়াছিল এবং 
যখন স্কুলের কাধ্য কয়েক মাস ব্যাপিয়া নম্মীল স্কুল গৃহে, কৈলাস-রঞ্জন 
স্কুল গৃহে, ও উকীল হীরালাল বাবুর বৈঠকখানা ঘরে প্রাতঃকালে 
হইতেছিল, তখন তিনি পরিত্যক্ত কোচবিহার অট্টালিকাটার তৎ- 
কালের অবস্থা দেখিয়া! হেড.মাষ্টার চন্দ্রনাথ বাবুকে বলিয়াছিলেন যে, 
এ গৃহে স্কুলের কাযা না করিনা পরস্পর হইতে অনেক দুরে অবস্থিত 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উহার কাধ্য করিতেছেন কেন? হেডমাষ্টার বাবু 
তছুত্তরে বলেন যে অট্রালিকাটার অবস্থা অতি শোচনীয় ও বিপদজনক, 
হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ছাত্র ও শিক্ষকদিগের প্রাণ বিনাশের কারণ 
হইতে পারে । ভূদেব বাবু হাসিয়া বলিগ়্াছিলেন যে মহাশয় আপনি 
কি ধাঙ্গালীদিগের জীবনাপেক্ষা সাহেবদিগের ঘোড়ার জীবন -কম 


নত | আত্মকাহিনী 


মূলাবান্‌ মনে করেন? আপনি এ অষ্টালিকাটী পরিষ্কার করাইয়া ও 
উহার সাঁমান্বরূপ জীর্ণ সংস্কার করাইয়া আপাততঃ কিছুদিনের জন্য 
এ খানেই বিদ্যালয়ের কার্য করিবেন। তাহার উপদেশান্ুসারে কয়েক 
মাসের জন্য এ অট্রালিকায় পুনরায় বিদ্যালয়ের কার্ধ্য হইয়াছিল । 

এইস্থলে ভূদেব বাবুর সর্ধপ্রথমে রঙ্গপুরের শুভাগমনকাঁলে একটা 
ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এ সময়ে রাজসাহী 
বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টরের হেড. কোয়াটার বা প্রধান অফিস ছিল 
বহরমপুরে । ভূদেব বাবু তাহার নিজের ভাউলেতে (এক প্রকার 
বামোপধোগী নৌকা ) উঠিয়া গঞ্জ ও পদ্মা নদীর বক্ষঃস্থল দিয়া 
পরে ছোট ছোট নদীর মধ্যে প্রবেশ করিয়! রঙ্গপুর হইতে চার পাচ 
মাইল দূরবত্তী মাহিগঞ্জ নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। বাত্রিকালে 
তিনি পাল্‌্কি আরোহণে রঙ্গপুর সহরে আসিতেছিলেন। ডেপুটি 
উনস্পেক্টর হরিহব বাবুকে তিনি ইতিপূর্বে জানাইয়াছিলেন যে 
অমৃকদিন রাত্রিতে আমি রঙ্গপুরে পৌছিব। হরিহর বাবু এই সংবাদ 
পাইয়া দিনাজপুরের জমিদার রায় সাহেবের রঙ্গপুরস্থ কুঠিতে তাহার 
অবস্থিতি করিবার ব্যবস্থা করিয়া তাহার রাত্রির আহারের জন্ত লুচি, 
তরকারি, দুগ্ধ 9 সিষ্টান্নের জোগাড করিয়। রাখিয়াছিলেন । ভূদদেব বাবু 
বেহারাদিগকে বলিয়! রাখিঘ্নাছিলেন যে রঙ্গপুরের ডেপুটি ইনস্পেক্টর 
হরিতল বাবুর বাসা তাহার] পালকী লইয়! যাইবে কিন্তু বেহারার। 
ধাপ নানক স্থানে আসির। (হরিহর বাবুর বাসা রঙ্গপুরে যে অংশে ছিল, 
তাহার নাম ধাপ) এইস্থানে একটী সামান্য গোছের বাজার প্রতাহই 
বসিত। কোন এক ব্যক্তিকে হরিহর বাবুর বাসা কোথায় জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিল সে উহা দেখাইয়া দিতে পারে নাই । বেহারারা ধাপ অনেক 
দূর পশ্চাতে ফেলিয়। র্গপূর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরবর্তী নেস্বট 
গপ্প নামক একটা স্থানে আসিয়া! তথাকার ঘাগট নদী পার হইবার জন্য 
নৌক! ডাকিতেছিল। তখন রাত্রি অনেকট। হইয়াছিল। ভূদদেব বাবু 
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পাল্‌্কি মধ্যে নিপ্রাহ্থখান্ছভব করিতেছিলেন । বেহারাদের ভাক্হাক্‌ 
শুনিয়া তাহার নিপ্রাভঙ্গ হওয়ায় তিনি বেহারাদিগকে বলিলেন তোরা 
গোলমাল করিতেছিস কেন? বেহারারা বলিল নদী পার হইতে 
হইবে। তিনি এ কথা শুনিয়া বলিলেন যে মাহিগঞ্জ রগপুরের মধ্যে 
কোন স্থানে ত নদী নাই। খেওয়ার নৌকাওয়াল! তখন বলিল মহাশয়, 
আপনি ত রঙ্গপুর ছাড়িয়া প্রায় তিন চার মাইল দূরে আসিয়াছেন। 
তখন আবার পাক্কী রঙ্গপুরের দিকে ফিরিল। পরে জিজ্ঞাসা 
করিয়া তিনি হরিহরবাবুর বাসায় পৌছিলেন। হরিহরবাবু তাহাকে 
রায় সাহেবের কুঠিতে লইয়া গিয়া তুলিলেন। রায় সাহেবের কুঠিতে 
নিদ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট হইয়। তিনি সর্ধ প্রথমেই হরিহরবাবুকে বলিলেন_- 
হরিহরবাবু [866 0 79 ৮০৮ 001000018) অর্থাৎ আপনি 
বড়ই সাধারণ লোকের অপ্রিয়--এখানে সাধারণের মধ্যে অজ্ঞাত 
বুঝিতে হইবে । হরিহরবাবু বিশ্মিত হ্ইয়া বলিলেন ঘে আপনি 
আমাকে এরূপ বলিতেছেন কেন? আমি কিনে লোকের অপ্রিয় 
হইলাম । ভূদেববাবু বলিলেন_লোকে তোমায় চেনে ন1-_ তোমার 
বাঁসা কোথায় বলিয়া দিতে পারে না । হ্রিহরবাব্‌ বলিলেন-আপনি 
কোন ছোটলোককে অর্থাৎ অশিক্ষিত লোককে জিজ্ঞীসা করিয়া 
থাকিবেন। তাহাতে ভূদেববাবু রুদ্রমৃত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন-_ 
1 86০ ৮০0 2 8611] 17070 000)018 দেখিতেছি তুমি বিলক্ষণ 
অধিকতরভাবে সাধারণের মধ্যে অপরিচিত ও অজ্ঞাতি। 


বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টরদিগের কর্তব্য 


ডেপুটি ইনস্পেক্টুরের কাধ্য হইতেছে অশিক্ষিত, সাধারণ লোকের 
সহিত মেশাশিশি করিয়া তাহাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করা। 
ভূদেববাবুর এই কথাটা বান্তবিকই সত্য। পরে খাচ্াদি অদুরে 
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রহিয়াছে দেখিয়1--প1 দিয়! সমস্তগুলি ঠেলিয়া ফেলিয়৷ দিয়া সমস্তগুলি 
নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। খাছ্াগ্রব্যের কিছুই রহিল ন!। 

তৎপরে বৃদ্ধা স্রীলোকের ন্যায় এই বলিয়া নাকে কাঁদিতে লাগিলেন-- 
আমার নিতান্তই কপাল মন্দ, তাই পদ্ম! পারে বুদ্ধ বয়সে বদলী হইয়াছি। 
এই স্থলে বলা! আবশ্তক ষে ইহার কিছুকাল পূর্বে সর্বগ্ূণে অলঙ্কতা 
তাহার প্রাণসম। পতিপ্রিয়া পত্বীর বিয়োগ হইয়াছিল এবং তাহার 
অতি স্সেহের ও ভালবাসার একটী দৌহিত্রীরও মৃত্যু হইয়াছিল। 
এই দৌহিত্রটী তাহার জ্যেষ্ঠ জামাতা ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট তারা প্রসাদ 
বাবুর কন্তা ছিল। 

তাহার তৎকালের এই ভাব দেখিয়া ডেপুটি ইনস্পেক্টর হরিহরবাবু 
অবাক ও স্তম্তিত হইয়া রহিলেন। কিন্তু সুচতুর সব ইনস্পেক্টর 
যুক্ত বিশ্বেশ্বর সেন তখনই কাহারও ঘরে ছেলেদের খাইবার উপযুক্ত 
একটু দুগ্ধ আছে কিনা অশ্নসন্ধান করিতে বাহির হইলেন এবং 
অল্লক্ষণ পরে সেরখানিক দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া ও উহা গরম করিয়! 
একটা বাটীতে ঢালিয়া লইয়! আনিয়! ভূদেববাবুর মুখের নিকট 
ধরিলেন। ভূদেববাবু উহা! পান করিয়া তখন কথঞ্চিৎ স্থস্থ হইলেন 
এবং এইরূপে বামুনে রাগ পড়িয়া গেল। তখন বলিতে লাগিলেন-_ 
বাবা! বিশ্বেশ্বর, তুমি প্রকৃতই আজ বাপের কর্যে করিলে । ভূদেববাবুর 
স্বর্গীয় পিতার নাম ছিল বিশ্বনাথ মুখোপাধায়। পরে ভূদ্দেববাবু 
এই বিশ্বেশ্বরবাঁবুকে ডেপুটা ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করিয়৷ হাওড়ায় 
বদলী করিয়৷ আনিয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বরবাবু অনেকদিন পরে নিজের 
দোষেই চাকরাটা হারাইয়াছিলেন। 


জেলা স্ক'লের হেড. মাষ্টার চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 


হেড, মাষ্টার চন্দ্রবাবুর একটা দোষ ছিল যে তিনি কুলের ঘড়ি 
দেখিয়] প্রায়ই স্কুলের কার্য আবরস্ত করিতেন ন1। তাহার নিজের 
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জেবঘড়ি ( ঢ1/০, ) দেখিয়া স্কুলে যাইতেন এবং স্কুলের ঘড়িতে সময় 
যাহাই কেন হউক না স্কুলে যাইয়াই ১১টা বাঁজাইতে বলিতেন এবং 
স্কুলের ঘড়িতে ১১ট1 সময় করিয়! দিতেন । তিনি প্রায় অনেক শিক্ষকের 
পরে স্কুলে উপস্থিত হইতেন ! কেবল ফোর্থ, মাষ্টার নন্দলালবাবু ও বুদ্ধ 
মৌলভি বিলগ্ষে আসিতেন। যেহেতু ইহার! অপরের বাসায় থাকিতেন। 
আমাদের কচিৎ বিলম্ব হইত । ঘটনাক্রমে হেভ, মাষ্টার চন্দ্রনাথবাবু ও 
বৃদ্ধ মৌলভি একদিন সকলের আগেই স্কুলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
হেডমাষ্টারবাবু তাহার নিজের ঘড়ি দেখিয়া স্কুলের কাধ্য আরম্ভ 
করিয়া দিয়া ভাইস্‌ প্রেসিডেন্ট, অর্থাৎ ম্যাজিষ্টেট গ্নেজিয়ার সাহেব 
বাহাদুরের নিকট একখানি «ই মর্খে রিপোর্ট করিয়াছিলেন যে স্কুলের 
শিক্ষকেরা প্রায়ই নিদ্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ ১১টার সময়ে স্কুলে উপস্থিত 
হন না। তাহাদিগকে বার বার সতর্ক করা সত্বেও কোন সফল 
হইতেছে না। পূর্বেই বলিয়াছি যে গ্রেজিয়ার সাহেব বাহাদুর রড়ই কড়া 
হাকিম ছিলেন। তিনি এই রিপোর্ট পাইয়া কোনরূপ অনুসন্ধান না 
করিয়াই মৌলভি সাহেব বাতীত আর সমস্ত শিক্ষকেরই এক সপ্তাহের 
বেতন কাটিবার আদেশ দিয়াছিলেন। অবশ্ঠই হেডমাষ্টারের রিপোর্টে 
বিশ্বাস করা কর্তব্য। আমরা স্কুলে গেলে স্কুলের একজন ভৃত্য 
আমাদিগকে এ আদেশ দেখাইয়া গেল । 

আমরা কেহই কিছু বলিলাম না। এই ভূত্যের নাম ছিল 
দ্বীপচাদ। এজাতিতে মেথর-ইহার একটা হাত হুলো ছিল এবং 
এবং একটা পাও অবশ ছিল। মেথরের কাজ করিত এবং স্কুলের 
অনেক কাজই করিত। এ বড়ই কাজের লোক ছিল। খাজনী- 
খান! হইতে বিল ভাঙ্গাইয়! টাকা আনিত। ছাত্র বেতন জম! দিয়! 
আসিত। স্কুলের নমস্ত খাতা পত্র চিনিত এবং লায়ব্রারি হইতে 
ষে কোন আল্যাম়রার নাম বলিয়া! দিয়া অমুক নম্বরের বইখানি 
লইয়। আইস বলিলেই, সে আনিত্বে পারিত। এই সময়ে স্কুলের 
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খড়ুয়া ঘর ছিল বলিয়া সর্বদাই প্রয়োজনীয় পুস্তক যথা 1)1010781, 
অভিধান, গণিতের পুস্তকার্দি, সাহিত্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস, পাঠা- 
পুস্তক, মানচিত্র ও 4085 ব্যতীত অন্তান্ত সমস্ত মূল্যবান্‌ পুন্তক 
পাবলিক লায়ব্রারী (সাধারণ লায়ব্রারি ) গৃহে উহার একটা পার্স্থ 
কুঠরিতে ও উহার হলেও রক্ষিত হইত। আমার হাতে লায়ব্রাবির 
পুস্তক রক্ষার ভার স্কন্ত ছিল। স্কুলের খড়ুয়! ঘরখানি পুড়িয়! যাওয়াতে, 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে ড603691, ভা ০:998667, 10106০9287 ও একখানি 
খুব বৃহৎ মূলাবান্‌ 491%3 পুড়িয়। গিয়াছিল। যে যে পুস্তক পুড়িয়া 
গিয়াছিল ভাহার তালিকা করিবার সময়ে লায়ত্রারির সমস্ত 
পুস্তকগুলি ক্যাটালগের (পুস্তক-তালিকাবহী) সহিত মিলাইয়া 
দেখিতে হইয়াছিল। যেগুলি পাওর। বায নাই সেগুলি পুড়িয়া গিয়াছে 
বলিয়া লিখিত হইয়াছিল । হ!রাইয়া গিয়া থাকিলেও পুড়িয়া গিয়াছে 
বলিয়া লিখিত হইয়াছিল । অতি উৎকষ্ট কাগজে মুদ্রিত ও উত্তম 
মলাটে বান্ধ। যাহার উপরে স্বর্ণাক্ষবে নাম লেখ! ছিল এষন ছুই খণ্ড 
ডিকুইন্সি (1)919০)) প্রণীত নবন্যাস এই সময়ে পাওয়া যায় নাই। 
উহা! যে কেহ পড়িবার জন্য লইয়! গিয়াছেন, ভাহারও নিদর্শন লায়ব্রারির 
নোটবুকে ঝ। পুস্তক ধার দেওয়ার খাতায় পাওয়া যায় নাই। 
হেড মাষ্টার মহাশয়কে উহা! বলায় তিনি বলিলেন পুড়িয়! গিয়াছে লিখিয়া 
রাখ । আমি বলিলাম মহাশয় এ ছুইখানি পুস্তক কিছুতেই পোড়া যাইতে 
পারে না। উহা! পাবলিক লারত্রারতে কাচের দ্বারবিশিষ্ট আলমায়রায় 
ছিল। কখনও স্লের চাল ঘরে উহা আনা হয় *নাই। এ 
দুইথানি পুস্তক কিরূপে পুড়িয়। গিয়া! থাকিবে । হেড. মাষ্টার মহাশয় 
বলিলেন তবে কি তুমি নিজেই পুস্তক ছুইখানি দ্রিবে। কাজেই পোড়া 
গিয়াছে লেখা হইল। কিন্তু দিন পনের পরে ম্যা্জিষ্রেটে সাহেব 
বাহাদুর এ ছুইখানি পুস্তক ফেরত পাঠাইয়! দিয়া উহার পরবর্তী আর 
দুইথানি পুম্তক চাহিয়া একখানি পোকা লিখিয়া পাঠাইয়া দেল। 


রঙ্গপুর ৯৫ 


তখন আমি হেভম্মাষ্টার মহাশয়ের নিকট যাইয়া পুশ্তক ছুইখাঁনি 
দেখাইয়া! বলি যে মহাশয় দেখুন এই দুইখানিই সেই পুস্তক । আপনি 
কমিটির মিটিং এর সময়ে পুস্তক ছুইখানি সাহেব বাহাদুরকে দিয়া 
থাকিবেন। পাবলিক লায়ব্রারি হলে মিটিং হইত এবং হেড. মাষ্টার 
মহাশয় প্রায়ই যিটিং এর দিন আসার নিকট হইতে লায়ব্রারির চাবি 
চাহিয়া লইয়! যাউতেন ব! এঁ হল হইতে চাহিয়া পাঠাইতেন। 

আমর! ম্যাজিষ্রেটে সাহেবের এ অসঙ্গত কঠিন শাস্তি বিষয়ে কোন 
কথাই না বলিয়া! চুপ করিয়া রহিলাম। বাহিরের লোকে--হাঁকিম, 
'উকীল, মোক্তার, আমলা, প্রভৃতি এক বাক্যেই হেড. মাষ্টার মহাশয়ের 
এই অন্যায় রিপোর্টের বিষয়ে ও তাহার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা 
করিতে লাগিলেন । এদিকে থাড” মাষ্টার গিরিশ বাবুর বাসায় এ দ্দিন 
রাত্রিতেই এক মন্ত্রণ। সভা বপিয়া গেল। আমি তখন এ স্থানের নৃতন 
লোক ও নৃতন শিক্ষক | মন্ত্রণা সভায় স্থির হইল যে ম্যাঁজিষ্্রেট, নাহেব 
বাহাদুরের নিকটে প্ররুত ঘটন! লিখিয়া একখানি আবেদন পত্র পাঠাইয়া 
জরিমানা! মাপ করিবার জন্ত লেখ! হউক এবং হেভ. মাষ্টার মহাশয় 
যে প্রতিদিনই বিলম্বে স্কুলে উপস্থিত হইয়া!-অন্ান্ত শিক্ষকের উপস্থিতির 
অনেক পরে নিজের ঘড়ি দেখিয়া স্কুলের কাধ্য আরম্ত করেন একথাও 
উহাতে প্লেখ হউক। আমি বলিলাম যে এই প্রার্থনা পত্রে 
হেড. মাষ্টারের বিরুদ্ধে আপাততঃ কোন কথাই লেখা উচিত নহে। 
কেবল জরিমাঁনা মাপের জন্য লেখা হউক এবং উহীতে লেখা হউক 
যে আমর! প্রায়ই কখনই বিলম্বে স্কুলে উপস্থিত হই না। আমার কথ! 
কেহই শুনিলেন না। স্থতরাং হেড. মাষ্টার মহাশয়ের দোষের কথা 
উহাতে লিখিত হইল । ম্যাজিষ্রেট. সাহেব বাহাদুর আমাদের প্রার্থনা 
পত্র পাইয়া উহাতে লিখলেন যে মা1)98 20301)0 109৮9 0560. 75001 
6৪0 9৪৮ 00 10)00:008 250762009 60 [7680 119866৮, [790০06- 


10:৮0, 00৪ 00119000869 61009 ৮0010 09 009 9301001 (12079, 


৯৬ আত্মকাহিনী 


ইহার মন্ম এই যে হেভ. মাষ্টারের স্থন্ষে অন্যায় উল্লেখ না. থাকিলে 
জরিমান! মাপ হইতে পারিত। এখন হইতে কালেক্টরির সময় অর্থাৎ 
কালেকুটরির ঘড়ি বাঁজিলে স্কুল বমিবে, ভাঙ্গিবে ও উহার কাধ্য হইবে। 
হেড, মারার চন্দ্রনাথ বাবু এখন যেখানে যান সেই খানেই মুখ 
পান না। পরে বাধ্য হইয়া আমাদের মত না লইয়াই ম্যাজিষ্রেট 
সান্েবের নিকট লেখেন যে শিক্ষকেরা যাহা করিয়াছেন তাহার জন্য 
তাহারা আক্ষেপ ও অন্থতাপ করিতেছেন । এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়। 
তীষ্ছাদ্দের জরিমানা নাঁপ করিলে ভাল হয়। পুর্বেই উক্ত হইয়াছে থে 
গ্লেজিয়ার সাহেব বাহাছুরের এই একটা বিশেষ গুণ ছিল যে অপরাধ 
করিয়া ক্ষমা চাহিলে তিনি প্রনন্নচিত্তে অপরাধীকে ক্ষঘা! করিতেন। 
তিনি ভাবিলেন বে শিক্ষকের] বাস্তবিকই এখন অপরাধ স্বীকার করিয়। 
ক্ষম। চাহিতেছেন ;$ কাজেই তিনি আমাদের সকলের জরিমানা মাঁপ 
করিলেন। চন্গ্বাবু ন্যাজিষ্টরেট, সাহেবের এই আদেশ আমাদিগকে 
দেখাইলেন। কিন্তু আমরা উহ! দেখিয়া ভালম্‌ন্দ কিছুই বলিলাম 
না! হেড. মাষ্টার চন্দ্রবাবুর সহিত তাহার সহকারী শিক্ষকদিগের 
মনোমালিস্ভের এই স্ত্রপাত হইল | 


চন্দ্রনাথ বাবুর সহিত অন্যান্য শিক্ষকদিগের মনোমালিন্য 


এই ঘটনার কিছুদিন পরে আর একটা ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে এ 
মনোমালিন্তের বুদ্ধি হয়। তৃতীয় শিক্ষক গিরিশ বাবুর একদিন স্কুলের 
সময়ে শৌচে যাইবার প্রয়োজন হর তাড়াতাড়ি তিনি পায়খানার 
দিকে যান এবং স্কুলের পানিওয়ালা ব! জলদ্বার চাকরকে তিনি এক 
লোট1 জল দিতে বলেন । এই চাকরটা হিন্ুস্থানী ছিল। স্থুল হইতে 
বেন পাই'্ত, হেড. মাষ্টারের বাসায় খাইত এবং তাহান্স ধাসার সমস্ত 
কার্য করিত। এই সময়ে হেড, মাষ্টার মহাশয়ের পরিবার রজপুরে 


ছিল না । 


রঙগপুর ৯৭ 
গিরিশ বাবু ও হেন, মাষ্টার মহাশয় তখন এক মেসে ছিলেন অর্থাৎ 


হেড. মাষ্টার মহাশয়ের বাসায় তখন গিরিশ বাবু খাইতেন এবং খোরাকি 
খরচ তুল্য অংশে দ্িতেন। এই চাকরটা হেড, মাষ্টার মহাশয়ের 
পেয়ারের চাকর বা প্রিয় ভৃত্য ছিল। সে থাড”মাষ্টারকে জল দেয় 
নাই ; একটা ছাত্র তাহাকে তখন জল দিয়াছিল। থাড"মাষ্টার মহাশয় 
একট বেশী রাগী ছিলেন। তিনি পায়খানা হইতে বাহির হইয়া 
আপিয়াই এ চাকরটাকে জুতা দিয়া প্রহার করেন। সে স্কুলের ছুটা 
হইলে থাড” মাষ্টার মহাশয়ের নিজ বাসার সম্মুখে একখানি বাশ হাতে 
করিয়া আসিয়া উপস্থিত হয় এবং উহ! দেখাইয়৷ নানাপ্রকার গালি 
গালাজ করিয়া তাহাকে প্রহার করিতে চায়। 

এই সময়ে সেকেণ্ড মাষ্টার সহ আমি থাড” মাষ্টারের বাসায় উপস্থিত 
'ছিলাম। আমি তাহার বাসাতেই থাকিতাম। আমর] উহাকে বলি, 
“আয়না দেখি যার দেখি গিরিশ বাবুকে 1” চাকরট আমাদের ভাব 
দেখিয়া চলিয়! যাঁয়। কিন্তু হেড মাষ্টার মহাশয় চাকরটাকে কিছুই 
বলেন নাই । শিক্ষকবর্গই এই কারণেই হেড, মাষ্টার মহাশয়ের উপর 
বীতশ্রদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হন। 


আমার প্রতি হেড মা্টার চন্দ্রনাথ বাবুর দয়া ও স্নেহ। 


আমার প্রতি হেড, মাষ্টার মহাশয়ের দয়া ও মেহ এ পধ্যস্ত অক্ষুন্ন 
ছিল। ১৮৭৪ সালের বাধিকী পরীক্ষার ফলের উপরে ষে মস্তব্য লিখিত 
হইয়াছিল উহা! তাহাই প্রমাণ করিবে । 
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এই ধোগেন্্র নাথ দাশই উত্তর কালের স্থপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক জে, এন্‌ 
দাশগুপ্ত । 

১৮৭৩ সালের ১৩ই জুলাই তারিখে আমি রদ্গপুর স্কুলের কার্য্য প্রথম 
প্রবৃন্ত হই। এ বৎসর পুজার ছুটাতে বাড়ী আপিয়! জরাক্রান্ত হওয়ায় 
ছুটার ঠিক পরেই স্কুলে স্বীয় কাধ্যে উপস্থিত হইতে পারি নাই। পুজার 
ছুটী ২২ই অক্টোবর আরম হইয়া ২৫শে নভেগ্বর শেষ হইয়াছিল । আমি 
২৫শে ডিসেম্বর পধ্যন্ত পীড়া নিবদ্ধন বিদায়ে ছিলাম । স্থৃতরাৎ ১২ই 
অক্টোবর হইতে ২৫শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত অপ্ধেক বেন পাইম্গাছিলাম |" 
রন্দপুর স্কুলের কাধ্যকালে অ।মি ছুইবার চতুর্থ শিক্ষকের পদে অস্থায়ী 
ও প্রতি-নিধিভাবে কাধ্য করিয়াছিলাম। একবার প্রায় সাড়ে তিন 
মাসকালের জন্য ও অন্ত বারে কিঞ্চিদধিক দেড় মাসের জন্য । এ 
সময়ের জন্য মাসিক ৫২ টাক। হিসাবে বেশী বেতন পাইয়াছিলাম। 

পুরাতন কোচবিহার অট্রালিকায় কিছুকাল স্কুলের কাধ্য হওয়ার 
পরে সহুরের পূর্বধারে রেলিং সাহেবের ঝুঠিতে ন্থুলের কাখ্য আরন্ত 
হইল । এবং চিকুলির বিলের ধারে একখানি প্রকাণ্ড চালা ঘর উহার 
নিমিত্ত নিশ্মিত হইতে লাগিল । রেলিং সাহেবের কুঠিটা মাসিক ৫০২ 
টাক ভাড়ায় লওয়! হইঘ্াছিল। ঘে দিনে উক্ত কুঠীতে স্কুলের বেঞ্চ, 
ডেস্ক, চেয়ার প্রভৃতি লইয়া ঘাঁওয়। হয়, সে দিন পীঁড়| নিবন্ধন হেড. 
মাষ্টার মহাশয় স্কুলে যান নাই । সেকেও মাষ্টার অক্ষয় বাবু এ কুিতে 
যুইিঘা। যে ঘরে যে শ্রেণী বসিবে তাহার বন্যোবস্থ করিয়াছিলেন। 


রঙ্গপুর ৯৯ 


গুরুশিষ্য যুদ্ধ ও আমার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন 


অক্ষয় বাবু নিজের দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য একটী অপেক্ষাকৃত ভাল ঘর 
লইয়াছিলেন। পর দ্বিবস হেড. মাষ্টার মহাশয় উক্ত কুঠিতে যাইয়া 
যে ঘরটা দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য অক্ষয় বাবু লইয়াঁছিলেন, সেই ঘরটাতে 
প্রবেশ করিয়া অক্ষয় বাবুর সমক্ষেই উহার বেঞ্চআদি অন্ত ঘরে লইবার 
জন্য এবং উহাতে প্রথম শ্রেণীর বেঞ্চআদি আনিবার জন্য আদেশ 
দিলেন। এমন কি উহা নিজেই সরাইতে আরম্ভ করিলেন। চন্দ্রবাবু 
স্থল ও দীর্ঘকায় পুরুষ ছিলেন। শ্বীরেও যথেষ্ট শক্তি ছিল । এই 
উপলক্ষে হেড, মাষ্টার ও সেকে্ড মাষ্টীর মহাশয়ের মধ্য প্রথমে. বাকৃ- 
যুদ্ধ হয়, পরে মুখামুখি ছেড়ে হাতাহাতির উপক্রম হয়। উভয়ে আন্তিন 
গুটাইরা মারামারি করিবার জন্ প্রস্তভ হন। ইহাকে গুরু-শিষ্ের 
যুদ্ধ বলা যাইতে পারে । এখানে বল। আবশ্যক ষে অক্ষয় বাবু--চন্দ্ 
বাঁবুর ছাত্র ছিলেন। চন্্রবাবু পূর্নে বলাগড় উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী 
বিদ্ভালয়ে হেড. মাষ্টার ছিলেন! তিনি রঙ্পুর বিগ্টালয়ের হেড, মাষ্টার 
হইয়া এইস্থান হইতে কয়েকটা বাছা বাছা ভাল ভাল ছাত্র সঙ্গে লইয়! 
রঙ্গপুর যান। ছাত্র লইয়! যাইবার উদ্দেগ্ত ছিল এই যে রঙ্গপুর স্কুল 
হইতে ইতিপূর্বেব এন্টান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষা এ পর্য্যন্ত একটা 
ছাঁত্রও উত্তীর্ণ হয় নাই । উহাদিগকে লইয়! গিয়া উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
করা। যদিও ইতিপুব্বে এই স্কুলে জনৈক সাহেব এবং উত্তর 
কালের নামজাদা ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট্‌ শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র কর হেভ, মাষ্টার 
ছিলেন। তিনি যে উদ্দেশে ছাশ্র লইয়া গিয়াছিলেন তাহা সিদ্ধ 
হইয়াছিল। 


রঙ্গপুর জেলাম্ক,লের সর্বপ্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল 


রঙ্গপুরের স্থুল হইতে প্রথম বাঁরে যে কয়েকটী ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছিল, 
তন্মধ্যে অক্ষয় বাবু একজন ছিলেন। উহীর বাড়ী বলাগড়ে। প্রথম 


১০০ আত্মকাহিনী 
বারে এই স্কুল হইতে বোধ হয় নিম্নলিখিত চারিটা ছাত্র উত্তীর্ণ 


হইয়াছিল। ৰ 
১। অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় ৩। লাল সিংহ 
২। দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : ৪1 বরদাগ্রসন্ন লাহিড়ী 


অক্ষয় ও দেবেন্দ্র বাবু বলাগড় হইতে গি্লাছিলেন। লাল সিংহ 
রঙ্গপুরের স্থপ্রসিদ্ধ ভাক্তার কুঠিয়াল ও জমিদার দয়াল সিংহ বাবুর পুত্র । 
ইনি পরে 5০৮-০৫৪ হইয়াছিলেন। বরদা বাবু বঙ্গপুর জেলায় 
নলভাঙ্গার জমিদার-বংশ-সম্তত ছিলেন। এই পরীক্ষার ফলে অতীব 
সন্তপষ্ট হওয়ায় রহ্গপুরের জমিদারগণ হেড. মাষ্টার চন্র্রবাবুকে মুল্যবান 
একটা ওয়াচ. ঘড়ি ও সোনার চেন দিয়াছিলেন। 

এই হেড, মাষ্টার ও সেকেওু মাষ্টারের বাকৃ-যুদ্ধের কাণ্ডে হেড, 
মাষ্টার মহাখয়ই অধিকতর দোষী ছিলেন। সেকেও মাষ্টার মহাশয় 
একবারে নির্দোষ ছিলেন না । ব্যাপারটা অনেক দূর পর্যযস্ত গড়াইয়া- 
ছিল। ডিছ্রিক্ট কমিটাতে উঠিয়াছিল। ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাছুরেরও 
কর্ণগোচর হ্ইয়াছিল। ইহার ফলে কয়েক মাস পরে অক্ষয় বাবুকে 
অপেক্ষাকৃত কম বেতনে-€৫ৎ. টাকা বেতনে বদলী হইতে 
হইয়াছিল । 

এই ব্যাপারে হেড, শাষ্টার মহাশয় আমাকে তাহার অন্গকুলে 
ডিপ্রিক্ট কমিটার গোচরে সাক্ষী দিতে বলেন। আমি বলি যাহ! সত্য 
বলিয়া! জানি তাহাই বলিব । কাহারও পক্ষ অবলম্বন করিয়া সাক্ষী দিব 
না। ইহাতেই হেড মাষ্টার মহাশয় আমার প্রতি বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট 
হন এবং এখন হইতে আমার ক্ষতি করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। এবং আমিও 
তাহার স্সেহ ও দয়া হইতে বঞ্চিত হই। এই সময়ে রক্গপুর জিল। 
স্কুলটাকে হাইস্কুলে অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করিবার চেষ্ট। 
হইতেছিল। জমিদারদিগের অর্থ সাহায্যে ম্যাজিট্রেট সাহেব বাহাদুর 
ইহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করিতে কৃতসঙবল্প হন এই 


রঙ্গপুর ১৯১ 


সময়ে চট্টগ্রাম জিলা স্কুলটাকেও পুনরায় দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত 
করিবার চেষ্টা হইতে থাকে 1! তখন বঙ্গদেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর 
ছিলেন উড়ো সাহেব মহোদয় । ইনি চন্দ্রবাবুকে বিলক্ষণ ভাল- 
বাসিতেন ও কাধ্যকুশল বলিয়া জানিতেন। চন্দ্রবাবুর সহিত রঙ্গ- 
পুরের সহকারী শিক্ষকদিগের বনিবনাও হইতেছে না বলিয়া ইনি উড়ে 
মহোদয়কে জানান এবং অন্তত্র বদলি হইতে চান। উড়ো সাহেব 
মহোদয় চন্দ্রবাবুকে এই বলিয়া চিঠি লেখেন যে, রঙ্গপুর ও চট্টগ্রামে 
_--উভয় স্থলেই জিল! স্কুল দুইটা অতি সত্বরেই দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে 
পরিণত হইবে। রঙ্গপুরের দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজের হেত. মাষ্টার 
হইবার আপনার সম্ভাবনা থাকিতে পারে । চট্টুপ্রামে বদলী হইলেও 
তথায়ও এ সম্ভাবনা থাকিবে। অতএব চট্টগ্রামে বদলী হইবার ইচ্ছা 
করিলে আমাকে আমার এই পত্র প্রাপ্তির পরেই জানাইবেন। এ পত্র 
পাইয়াই চন্দ্রবাবু চট্টগ্রামে বদলী হইবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিয়া উড়ো 
'সাহেব মহোদয়কে পত্র লিখিয্া উহা ডাকঘরে পাঠাইয়া দেন। এই দিন 
ডিষ্রিক্ট কমিটার মিটিং হইতেছিল। মিটিংএ ডাক্তার কে, ভি, ঘোষ 
মহাশয় ম্যাজিষ্টেট. গ্নেজিয়ার সাহেবকে বলেন যে, আমর আমাদের 
সুযোগ্য হেড, মাষ্টার চন্দ্রবাবুকে হারাইতে বসিলাম। ইনি চট্টগ্রামে 
বদলি হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়! উড্রো সাহেব মহোদয়কে অগ্যই চিঠি 
লিখিয়া ডাঁকঘরে উহ পাঠাইয়। দিয়াছেন । গ্লেজিয়ার সাহেব বলিলেন-- 
কেন ইনি চট্টগ্রামে বদলী হইতে ইচ্ছা! করিয়াছেন? ডাক্তার সাহেব 
বলিলেন ধে, দ্বিতীয় শিক্ষক প্রমুখ সকল* শিক্ষকের সহিতই ইহার 
বনিবনাও হইতেছে না; এইজন্য বদলী হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। 
ইহাতে ম্যাজিস্ট্রেট, সাহেব বাহাদুর চন্্রবাবুকে সম্বোধন করিয়! 
বলিলেন-- 
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৯০২ আত্মকাহিনী | 


আপনাকে সমধিক শক্তিশালী করিব | ডাকঘর হইতে চিঠি ফিরাইয়া 
আন! চন্দ্রবাবু ডাকঘর হইতে তাহার চিঠি ফিরাইয়। আনিলেন। 
সেইদিনই বিভাগীয় ইনস্পেক্টর মহামতি ক্লার্ক (0180) সাহেবকে 
ম্যাজিষ্রেট সাহেব ডিস্বীক্ট কমিটার ভাইস্‌ প্রেসিডেপ্টরূপে চিঠি লিখিলেন 
যে, অবিলঘ্ে দ্বিতীয় শিক্ষক অক্ষয়বাবুকে এমনকি অপেক্ষাকৃত অল্প 
বেতনেও অন্ত্র বদলী কর! আবশ্কাক। 

এই চিঠি পাইয়া ইনস্পেক্টর সাহেষ বাহাদুর অনিচ্ছাসতেও 
অক্ষয়বাবুকে ৫০ টাকা বেতনে বগুড়। জেলা স্কুলের ছিতীম়ু শিক্ষকের 
পদে ব্দলী করিলেন। এবং তৎকালীন দিনাজপুর জেলা শ্বুলেব 
থাড”মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্্র করকে ৫*. টাকা বেভনে রক্গপ্ুরের 
সেকেও মাষ্টারের পদে পাঠাইলেন। এইরূপে এখন হইতে রঙ্গপুরের 
সেকেও্ড মাষ্টারের বেতন মাদিক ১০. টাকা হারে কমিয়া গেল। 
এই স্থানে বল! আব্শ্তুক যে £,২ টাকা পান্থ বেতনের চাকরী 
তখন ডিছ্রিক্ট কণিটার হাতে ছিল । ডিছ্রিক্ট কমিটী ৫০. টাকা বেতন 
পর্যন্ত পদে শিক্ষক নিষুক্ত করিতে পারিতেন। নিযুক্ত করিয়া বিভাগীয় 
স্কুল ইনস্পেক্টরের উহাতে সম্মতি মাত্র লইতেন ! 


ক্লার্ক সাহেবের রঙ্গপুর আগমন ও তাহার সহিত 
আমার এম পরিচয় । 


হেডআাষ্টার মহাশয় মনে মনে আমার উপর চটিয়া রহিলেন। 
এবং সুযোগ পাইলেই যে আমার অনিষ্ট করিবেন বেশ বুঝিতে 
পারিলাম। এই ঘটনার কিছুদিন পরে বিভাগীয় স্কুল ইনস্পেক্টর 
মহামতি দেবোপম পি, বি, ক্লার্ক (0, 1). 017৮০) সাহেব স্ুলসমূহ 
পরিদর্শন করিবার জন্য রঙ্দপুরে আসেন। গ্াহার সহিত তাহার 
হেড ক্লার্ক নদীয়া জেলার অন্তগতি দেবগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত হুর্গাদান 
চট্টোপাধ্যায় মহাশর আসিয়াছিলেন। অফিসের অনেক মুলতবী 
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কাগজপত্র সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। রঙ্গপুরে প্রায় এক সপ্তাহ 
কাল ছিলেন। এ সময়ে সাত দিনের জন্ত কোন উৎসব উপলক্ষে 
স্কুল সকলের কাধ্য বন্ধ ছিল। আমাদিগের যথেষ্ট অবনর ছিল। 
আমাদের ঘ্বারায় অনেক কাজ করাইয়া লইতে লাগিলেন । এই সকল 
কাগজের মধ্যে চিঠি পত্র ডকেট করার কাধ্য ছিল। ডকেট করার অর্থ 
--কোন বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রস্তত করা । চিঠি ডকেটু করার অর্থ-_- 
চিঠিতে যে যে বিষয়ের উল্লেখ আছে সেই সেই বিষয়ের অতি সংক্ষেপ 
বিবরণ ভিন্ন ভিন্ন শীর্ষকে বিভক্ত একখানি ছাপার কাগজে লিখিয়া 
এঁ চিঠির উপরে লাগাইয়া রাখা । দ্বিতীয় শিক্ষক, তৃতীয় শিক্ষক 
ও আমাকে এই কাধ্য করিতে দিয়াছিলেন। থার্ড মাষ্টারের ডকেট্‌ 
নিতাস্ত জঘন্য হইয়াছিল । সেকেও মাষ্টার কৃত ডকেটু মন্দ হয় নাই, 
আমার ভকেট, সর্ববাপেক্ষ। ভাল হইয়াছিল 1 হেড, ক্লাক মহাশয় এই কথ 
ইনম্পেক্টর সাহেবের কর্ণগোঁচর করেন। ফোথ মাষ্টার নন্দবাবু 
সব ইনস্পেক্টরের পদপ্রার্থী হইয়া একখানি আবেদন পত্র দ্েন। 
আমিও এ পদপ্রাথী” হইয়া একখানি দরখাস্ত লিখিয়া লইম্না আমার 
পকেটে রাখিয়া সাহেব বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। 
পকেট হইতে দরখাস্ত খানির খাম অশ্ল বাহির হইয়াছিল? উহা দেখিয়! 
সাহেব বাহাছুর আমাকে বলিলেন--ওখানি কি? আমি বলিলাম এ 
খানি সবইনস্পেক্টরীর জঙ্য দরখাস্ত । সাহেব বলিলেন সবইনস্পেক্টরী 
ত এখন খালি নাই। তবে আমার সেকেওু ক্লার্ক মানিকবাবু ছুটাতে 
আছেন; সম্ভবত: তিনি আরও ছয় মাসের ছুটার জন্য দরখাস্ত করিবেন | 
এ পদের বেতন ৫২ টাকা । তুমি পূর্ণ বেতনে এ পদে কায্য করিবার 
জন্য দাজ্জিলিং যাইবে? তখন রাজলাহী বিভাগের স্কুল ইনস্পেকুর 
ও কমিশনারের অফিস দাজ্ছজিলিঙএ উঠিয়! গিয়াছে। আমি রঙ্গপুরে . 
ম্যালেরিয়। জরে ভূগিতেছিলাম ও হেভমাষ্টার মহাশয়ের দয়া, স্েহ ও | 
সহানুভূতি হারাইয়। আমি সোৎ্সাহে যাইতে চাছিলাম। তৎপরদিবসেই 
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সেকেওড ক্লার্ক মাণিকবাবুর নিকট হইতে সাহেব বাহাদুর চিঠি পাইলেন 
যে, তিনি শীঘ্রই তাহার স্বীয় কার্য্যে উপস্থিত হইবেন। পরদিন সাহেব 
আমাকে বলিলেন যে মাণিকবাবু ত তাহার নিজ কার্যে উপস্থিত 
হইতেছেন। থার্ড র্লার্কের পদ খালি আছে ;কিন্তু উহার বেতন 
৩০২ টাকা মাত্র+ এপদে তোমাকে নিযুক্ত করিতে পারি। কিন্ত 
এত অল্প বেতনে দাজ্জিলিউএর ন্যায় মহার্ঘ স্থানে তোমার চলিবে না। 
আমিও এত অল্প বেতনে তোমাকে তথায় যাইতে পরাঘর্শ দিই না। 
ভবিষ্যতে আমার অফিসে সেকেগু ক্লার্কের পদ খালি হইলে তোমাকে 
লইয়া যাইব। সাহেব বাহাছুর অক্ষয়বাবুর মুখে তাহার সহিত 
হেড, মাষ্টার মহাশয়ের বিবাদের কারণ শুনিয়াছিলেন। শুনিয়া বূলিয়া- 
ছিলেন বাবু, তোমার দোষ না থাকিলে তোমার অনিষ্ট হইবে। 
তুমি 7৮70760 00৮ এবং হেড়মাষ্টার [০0 010৮) এই বলিয়া 
লৌহ্ময় ও মৃন্ময় পাত্রের গল্প বলিম্বাছিলেন। আঁরও বলিয়াছিলেন যে 
যদিও আসি দেখিতেছি এ বিষয়ে তোমার দোব অল্প, তথাপি আমার 
নিকট এই বিষয়ের রিপোর্ট গেলে আমি তোমাকেই শান্তি দিতে 
বাধ্য হই'ব | 

হেড, মাষ্টার মহাশয় কিন্ত আমার সম্বন্ধে সাহেবকে বলিমাছিলেন 
যে. রামেশ্বর খুব ভাল একাউন্ট্যাণ্ট অর্থাৎ সে হিসাব বোঝে । এখানে 
ম্যালেরিয়া হুগিতেছে তাহাকে দাঞ্জিলিংএ লইলে তাহার পক্ষে ভাল 
হয়। বল! বাহুল্য যে এই ক্লার্ক সাহেবই চিরকুমাঁর নহামতি দেবচরিত্র 
উত্তিদ্বিদ্যা-বিশারদ্‌ সপপ্ডিত ক্লার্ক সাহেব । যথ| স্থানে ইহার সঙ্থদ্ধে 
অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ করিব | 

ইনস্পেক্টরর ক্লার্ক সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার কিছু দিন পরে 
আমার ভয়ানক জর হইতে লাগিল এবং বুকে একটা বেদনা অন্গুভব 
করিতে লাগিলাম। একদিন ষষ্ঠ শিক্ষক নবকুমার বাবুকে লঙ্গে লইয়া 
আমি ডাক্তার কে, ভি ঘোষের বাঙ্গালায় যাইয়া আমার রোগের 
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পরীক্ষার্থ তাহাকে অনুরোধ করি। নবকুমার বাবু কিছুকাল পূর্বে 
ডাক্তার ঘোষের কেরাণির কার্য করিয়াছিলেন। স্থতরাং তাহাকে সঙ্গে 
করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে ভাক্তার ঘোষ 
অতি উদ্ারচিত্, দরিদ্রবন্ধু ছিলেন। তিনি আমার রোগ পরীক্ষা 
করিয়া আমাকে বলিলেন বিদায় চান নাকি? আমি বলিলাম বিদায় 
পাইলে অবশ্তই লই। তিনি বলিলেন কয় মাসের বিদায় । আমি 
বলিলাম তিন মাসের বিদ্রায় হইলেই হইবে । তিনি বলিলেন ছয় 
মাসের বিদায়ের অন্ত সার্টফিকেট দিই । আমি বলিলাম তিন মাঁস 
হইলেই হইবে। উহাতে তিনি বলিলেন তিন মাসে রোগ সারিবে না । 
অবশেষে তিনি চারি মাসের বিদায়ের জন্য সার্টিফিকেট দিলেন । 
কিন্ত আমি ছুটির সার্টিফিকেটের জন্য তাহার কাছে যাই নাই। রোগ 
পরীক্ষা করাইবার ও ওধধের ব্যবস্থাপত্র আনিবার জন্য গিয়াছিলাম । 
অধাচিতভাঁবে সার্টিফিকেট পাইলাম। স্কুলে আসিয়া হেড. মাষ্টার 
মহাশয়ের হাতে সার্টিফিকেট খানি দিলাম। হেভ্‌ মাষ্টার মহাশয় 
চটিয়া বলিলেন তুমি আমাকে না বলিয়া ডাক্তার ঘোষের নিকট 
সার্টিফিকেট আনিতে গিয়াছিলে। আমি বলিলাম মহাশয়, আমি 
সার্টিফিকেট, আনিতে যাই নাই। রোগ পরীক্ষা করাইতে ও ওধধের 
ব্যবস্থা পত্র আনিতে গিয়াছিলাম। হেড মাষ্টার মহাশয় আমার সে 
কথা বিশ্বাস করিলেন না। বিদায়ের আবেদন পত্র সাঁটিফিকেট, সহ 
হেড, মাষ্টাক্ের হস্তে দিলাম । তিনি উহা ভাইস্‌ প্রেসিডেন্ট সাহেবের 
নিকট পাঠাইয়া দিলেন। গ্নেজিয়ার সাহেব বাহাদুর তখন মফঃস্থল 
পরিভ্রমণার্থ বাহির হইয়। গিয়াছিলেন। 

জেলার কার্যের ভার জয়েন্ট ম্যাজিষ্রেট. কক্সহেড সাহেবের হাতে 
ছিল। ইনি আবার ডিগ্রিক্ট কমিটার সেক্রেটারীও ছিলেন । কক্সহেড 
সাহেব ভাক্তীর ঘোষ যে কুঠিতে থাকিতেন সেই কুঠির অপর অংশে 
থাকিতেন। ম্যাজিষ্ট্রেট. গ্নেজিয়ার সাহেব মফংম্বলে থাকায় আমার 
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বিদায়ের আবেদন পত্র ডিহ্রিক্ট কমিটার শিক্ষাবিভাগের অফিসে কেরাণীর 
হাতে পড়িয়াছিল। হেড মাষ্টার মহাশয় বলিলেন যে, 'ম্যাঁজিষ্েট, 
সাহেব সদরে ফিরিয়া না আসা পর্যস্ত বিদায় মঞ্গর হইবে না। এদিকে 
আমার বুকের বেদনার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইল । এজন্য ডাক্তার ঘোষের 
নিকট আর একদিন গিয়াছিলাম। ডাক্তার ঘোষ আমাকে দেখিয়াই 
বলিলেন আপনি আজও বিদায় লইয়া বাড়ী যান নাই? আমি 
বলিলাম হেড. মাষ্টার মহাশয় বলিতেছেন যে, ম্যাজিষ্রেট.সাহেব নহরে 
ফিরিয়া না আস! পধ্যন্ত আমার বিদায় মগ্তুর হইবে না । 

ইহাতে ডাক্তার সাহেব বলিলেন আপনি এ সার্টিফিকেট খানি 
দাখিল করিয়াছেন ঠ! আপনি চলিয়া যান, আপনার কেকি করিতে 
পারে দেখিব। আমি বলিলাম আমার হাতে লায়ব্রারীর চাঙ্জ আছে। 
উহা! কেহ বুঝিয়া না লয়! পর্য্যস্ত আমার যাইবার উপায় নাই। এই 
কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন বটে, এখনই আপনার বিদায় মঞ্জুর করিয়া 
দিতেছি । এই বলিয়া কষ্সহেড সাহেবের নিকট গেলেন এবং তখন্ই 
আমার বিদায় মঞ্তুর করিয়! নিলেন ইহাতে হেড. মাষ্টার মহাশয় 
আমার উপর আরও চটিলেন। এবং আমার অনুপস্থিতি কালে 
আমার স্থলে কাধ্য করিবার জন্য পূর্ণ বেতনে তাহার জনৈক ফাষ্ট আটস্‌ 
পরীক্ষোর্ভীণ ছাত্র কাশীনাথ দামকে নিযুক্ত করিলেন। আমি 
বলিলাম ম্হাশদ্ব রোগের চিকিৎসার জন্য বাড়ী যাইতেছি; কিছু 
আংশিক বেতন না পাইলে আমার কিরূপে চলিবে । এখানে বল! 
আবশ্তক যে ২০২ টাকা বেতনে আমার কাধ্য করিবার জন্য উপযুক্ত 
লোক উপস্থিত থাক সত্বেও হেড. মাষ্টার মহাশয় এইরূপ অন্যায় 
বন্দোবস্ত করিলেন। অনেক বলায় বলিলেন যে আচ্ডা, কাশীনাথের 
নামে পণ টাকার বিল হইবে । আমি উহা হইতে ৫২ টাক। করিয়। 
কাশীনাথের নিকট হইতে লইয়া রাখিব। তুমি বিদায় অস্তে আমিলে 
এ ৫২ টাক! মাসিক তোমাকে দিব । এই বন্দৌবস্তে আমি ১৮৭৬ 


রঙ্গপুর ১০৭ 


সনের ২৪শে জাুগ্লারী তারিখে হেড. মাষ্টার মহাশয়ের গআদেশমত 
লায়ব্রারীর চাঙ্জ সপ্তম শিক্ষক শশী বাবুকে বুঝাইয়া দিনা ২৫শে 
জাহুয়ারী হইতে আরম্ করিম! চারি মাসের বিদায়ে বাড়ী আসিলাম। 
শশীবাবুকে চাঙ্জ দিবার উদ্দেশ্ত এই যে, তিনি আমার সহাধ্যায়ী 
ও বন্ধু। তাহাকে লায়ভ্রারীর চাজ্জ দিলে সমস্ত পুস্তকাঁদি তন্ন তন 
করিয়া দেখাইয়া দিতে হইই;ব না; এব" স্কুল বুক সোসাইটার এজেন্টের 
কার্ধ;ও তিনি করিতে পারিবেন। 

রঙ্গপুর হইতে গো-বানে উঠিপা ইীমার ষ্টেশন কালীগঞ্জে গেলাষ । 
সময় মত ট্টামার না পায়াতে একখানি ফেড়্য়াবাদীর নৌকা ভাড়া 
করিয়। কালীগঞ্জ হইতে গোয়ালন্দে আনিলাম । গোয়ালন্দ হইতে 
বেলযোগে খাড়ী 'আসিলাম। এই সমঘ়্ে আমি হাইড্রোসিল্‌ অর্থাৎ 
জলদৌষের পীড়ার ভগিতেছিলাম | এ পাড়ার জন্যই মাসে মাসে তিন্‌ 
চায় বার করিয়। জর হইত । এ রোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্ত 
শ[স্তিপুরের ছমির ডাক্তারের দ্বার! 17116000) করাই । উক্ত রোগ 
এক প্রকার ভাল হইল । ভালরূপে সুস্থ হইবার পৃর্বেই এবং চারিমাসের 
বিদায় কাল মধ্যেই হেড. মাষ্টার চন্দ্রনাথ বাবুর নিকট হইতে তাহার 
নামে ইনস্পেকটর ক্লার্ক সাহেব লিখিত একখানি চিঠির নকল পাইলাম । 
উহাতে ইনস্পেক্টর সাহেব লিখিয়াছিলেন যে আমার সেকেগু কাক 
মাণিকবাবু পুনরায় ছয় মাসের ছুটিতে চলিয়া গেলেন । এখন বাৎসবিক 
রিটার্ণ ও রিপোর্ট প্রস্তত করিবার সময়। আপনার ফিফথ মাষ্টার 
রামেশ্বর বাবৃ উক্ত পদে ৫০২ টাকা বেতনে আসিতে চাহিয়াছিলেন । 
যদি তিনি অবিল্বে আমিতে পারেন তবে তাহাকে পাঠাইয়! দিবেন । 
রামেশ্বর বাবু আসিতে ন' চাহিলে সিক্সথ, মাষ্টার নবকুমার বাবুকে এ 
সর্ভে আসিতে চাহিলে পাঠাইয়া দিবেন! হেড. মাষ্টার চন্দ্রবাবু 
চিঠির নকল পাঠাইয়| দিক্সা। উহার উপরে আমার প্রতি আদেশ ম্বরূপে 
লিখিয়াছিলেন যে তুমি ইহা! পাইবা মাত্র দাঞ্জিলিং যাত্রা করিবা। 


ক্টত৮ আত্মকাহিনী 


যাত্রার পূর্বে আমাকে টেলিগ্রাম করিয়া সংবাদ দিব! ষে তৃমি যাইতেছ 
এবং এখানকার কাধ্যের জন্য আর ছয় মাস কাল ছূটার প্রার্থন! করিবা। 

হেড, মাষ্টার চন্দ্রবাবুর এই আদেশ পাইয়াই আমি দাজ্জিলিং যাত্রা 
করিলাম এবং তাহার উপদেশ অন্ুসাঁরে তাহার নিকটে আর ছয় মাসের 
ছুটি প্রার্থনা করিয়া আবেদন পত্র পাঠাইলাম। দাঞঙ্জিলিং যাওয়ার 
রান্তা তখন অতি দুর্গম ছিল। ইঠ্ট ইগডয়ান্‌ রেলওয়ে যোগে সাহেবগঞ্জ 
ষ্টেশন পথ্যন্ত যাইতে হইত । তথা হইতে কারাগোলা ঘাটে স্টীমারে 
উঠিয়া গঙ্গা পার হইয়া সাধারণ গো-বানে পুণিয়া পর্যন্ত যাইতে হইত । 
তথা হইতে 9170 বা 0৮108 কোম্পানির গো-যানে উঠিয়। 
তেতুলিয়া, সিলিগুড়ি প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া পাহাড়ে উঠিতে 
হইত। এবং করসিয়ংএর ম্ধা দিয় দাঞ্জিলিংএ পৌছিতে হইত | 
অথবা নিকরম্‌ নামক ঘোড়ার ডাক গাড়ী করিগ্া এ রান্তা দিয়াই 
দাজ্জিলিং যাইতে হইত । সিকরম্‌ গাড়ীর ভাঁড়া পি হইতে দাঙ্ছিলিং 
পর্য্যন্ত জন প্রতি ১৬২ টাকা ছিল। পাহাড়ের তল পর্য্যন্ত যে গরুর 
গাড়ীগুলি যাইত তাহাদের কাঠের ছৈ ছিল। তথা হইতে যে গাঁড়ী- 
গুলি যাইত তাহাদের ছৈ ছিল নাঁ। গাড়ীতে মাল ও আরোহী উভয়ই 
যাইত । চারি পাচখানি গাড়ী একত্রে যাইত ৷ এবং চারি পাঁচখানি 
গাড়ীর জন্য গাড়োগ্ান ব্যতীত একজন চড়নদার ব। রক্ষক যাইত । 
পাহাড়ের উপরে উঠিবার সময়ে মালের বস্তার উপরে বসিঘ্লা যাইতে 
হইত। এবং রৌদ্র ও বুষ্টি ভোগ করিতে হইত। এ সকল মাল- 
গাড়ীর গাড়োয়ানেরা পাহাড়ীয়। জাতীঘ্র লোক ছিল। তাহাদের 
কথাবার্তা কিছুই বুঝিতে পারা যাইত না। দিন রাত্রি গাড়ী চলিত। 
গরু ও গাড়োয়ান ভিন্ন ভিন্ন আড্ডায় বদলী হইত। কারাগোল। ঘাট 
হইতে দাঁঞ্জিলিং পথ্যন্ত এই সমন্ত গাড়ীর ভাড়। ৮২ টাকা করিয়া! ছিল। 
পূর্ণয়া পৌছিয়াই ক্যারিয়িং কোম্পানির অফিসে উপস্থিত হইলাম। 
তথায় মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড. মাষ্টারের সহিত সাক্ষাঙ্থ হইল। 


রঙ্গপুর ৩৪ 


আমি দাঞঙ্জিলিংএ স্কুল ইনস্পেক্টরের অফিসে সেকেও্ ক্লার্ক হইয়া 
যাইতেছি শুনিয়। মাষ্টার বাবুটি আমার যথেষ্ট খাতির করিলেন এবং 
বলিলেন-_ম্হাঁশয় আমাদের ডেপুটি ইনস্পেক্টর মহাশয় একটি বিষয়ে 
আমার কৈফিয়ৎ তলব. করিয়াছেন । আপনি যদি আমার এ কৈফিয়ত্টী 
লিখিয়! দিয়া যান, তাহ! হইলে আমার বথেষ্ট উপকার হয়। 

গাড়ী এখান হইতে অনেক রাত্রিতে ছাড়িবে। আপনি এখানে 
বিশ্রাম করিয়! ও রাত্রিতে আমাদের বাসায় আহার করিয়া গাড়ীতে 
উঠিতে পারিবেন। আমি আপনার সকল বিষয়ের সুবিধা করিয়া 
দিব। ভদ্রলোকটীর কৈফিয়ৎখানি লিখিয়া দিলাম। ভদ্রলোকটা বে 
বাসায় থাকিতেন সেই বাসায় এ দিন রাত্রিতে স্থানীয় কয়েকটি 
ভদ্রলোকের আহারের নিমন্ত্রণ ছিল; এবং তদনহ্নুদপ আয়োজন 
হইয়াছিল। মাষ্টারবাবুটা আমাকে বলিলেন যে দন্ধ্যার পরেই 
আপনাকে খাওয়াইয়া দিয়া একটা নিভৃত কুঠরীতে আপনাকে শয়ন 
করাইয়া রাখিব। পরে গাড়ী ছাড়িবার সময়ে আপনাকে জাগাইয় 
গাড়ীতে উঠাইয়া দ্িব। অন্যান্ত নিমন্ত্রিতি ভদ্রলোকদিগের 
সহিত একত্রে খাইতে হইলে আপনার বিশেষ অস্থবিধা হইবে। 
যে হেতু এই নৈশ ভোজনে মদের শক্োত চলিবে এবং অনেক 
বাবুই মাতাল হইয়া উপদ্রব করিবেন। এদিন শনিবার ছিল। 
তদনুসারে সন্ধ্যার পরেই আহার করিয়া একটী নির্দিষ্ট ছোট কুঠরীতে 
গিয়া শয়ন করিলাম । রাত্রি ১০টার সময় নিমন্ত্রিত বাবুরা আসিম়্! মগ 
পান করিয়া নেশায় অস্থির হইয়! পড়িলেন। একটী নৃতন ভদ্রলোক 
আসিয়াছেন শুনিয়া আমার অন্থসন্ধীন করিতে লাগিলেন এবং বাসার 
অন্তান্ত সমস্ত ঘরগুলি খুজিয়া আমাকে না পাইয়া পরে আমি যে ঘরে 
শুইয়াছিলাম সেই ঘরের সম্মুখে আসিয়া উহার দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া বলিতে 
লাগিলেন, ওরে শালা এই ঘরে শুইয়া আছে। ছুয়ার ভাঙ্গিয়া শালাকে 
বাহির করিয়া, আনিয়া! শালার মুখে মদ ঢালিয়া দিতে হইবে। 


সি ১৩. আত্মকাহিনী 
আমি ত ভয়েতে অস্থির । মাষ্টার বাবুটা মাতাল হন নাই। 


তিনি উহাদিগকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া এবং আমি চলিয়া গিয়াছি 
তথায় নাই--এই ধারণ। ভাহাদের মনে জন্মাইয়া! দিয়া তাহাদিগকে তথা 
হইতে লইয়া গেলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে মাষ্টার বাবুটা আমার 
সেই ঘরের দুয়ারে আপিয়া বলিলেন--মহাশয়, আপনি উঠুন। এই 
স্বযোগে আপনাকে এখান হইতে পাঠাইতে হইবে, নচেৎ আপনার 
প্রতি অত্যাচার হইবে । আমি অবশ্তই নিদ্রা যাই নাই। তাহার 
কথা শুনিবামান্ত উঠিলাম এবং আমার ব্যাগ ও বিছ্বানা লইয়া ক্যারিয়িৎ 
কোম্পানির গাড়িতে আসিয়া শুইলাম ভয়ে নিদ্রা হইল না। তৎপর 
দিবদ বেলা ২টা, বা ৩টার সময়ে কৃঞ্ণগঞ্জে পৌছিলাম। তথাকাঁর 
বাজারে যাইয়! একজন হিন্ৃস্থানী হালুইঞারের দোকানে জলবোগ 
করিলাম এবং রাস্তায় বাইবার জন্ত একটা হাড়ি লুচি, করা, নিম্কি, 
ও গজ কিনিয়। লইলাম। পরে ক্]ারিহিং কোম্পানির তথাকার 
এজেন্টের অফিসে আপিয়া বলিলাম । তথাকার এজেন্ট ধাবুটা একজন 
পশ্চিম বঙ্গবাসী ব্রাক্ষণ ভদ্রলোক । নামটা বোধ করি গিরিশচন্দ্র 
বাকৃচি। তিনি আমাকে হুতন লোক দেখিয়া! জিজ্ঞাসা কবিলেন 
আপনি কোথায কি জন্য ঘাইবেন এবং আপনার আহার হইয়াছে 
কি ন!। আমি আমার পরিচয় দিলাম এবং বলিলাম যে বাজারে 
গির। জল খাইয়া আপিয়াছি । তিনি বলিলেন, মহাশয়, একপ করিয়া 
চলিলে বিদেশে যাওয়া চলে না। আপনি বড়ই নিরাহ লোক 
দেখিতেছি । বিদেশে যেকোন ভদ্রলোকের বাসার উঠিয়া! বলিবেন 
যে আমার খাওয়া হয় নাউ । আমাকে খাইতে দেন। তদুভরে 
যদি কোন কঠিনপ্রাণ ভদ্রলোক বলেন আমাদের খাওয়া হইয়া গিয়াছে 
এখন 'অসমযর় এখন আমার বাসায় খাওয়ার বন্দোবস্ত হইতে 
পারে না, তাহা হইলে বলিবেন যে আপনি ভদ্রলোক আপনার 
ঘরে অবশ্যই চা'ল, ঘি ও আলু আছে। আমাকে এ সমস্ত দ্রব্য দিন 
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আমি পাক করিয়া খাইব। এরূপ করিয়। না খাইলে আপনি অনশনে 
মরিয়া যাইবেন। ভদ্রলোকটার উপদেশ বেশ ভাল। শিলিগুড়ি 
পার হইয়! পাহাড়ে যাইয়া উঠিলাঘ। পাহাড়ে গাড়ীর উপরে যে কষ্ট 
পাইয়াছিলাম তাহা আর কখনও ভূলিব নাঁ। ত্রঘে ক্যাসিয়াং 
পৌছিলাম। এখানকার স্বাভাবিক শোভা! দেখিয়া স্মস্ত কই দূর 
হইল । কত শত গোলাপ ফুল গাছে ফুটিয়া রহিয়াছে, আর অন্যান্য 
অনেক ফুলও ফুটিয়া রহিয়াছে, তবে স্বভাবঙ্গাত গোলাপ ফুলগুলি 
আকারে কিছু ছোট । উহার গন্ধও তত নাসিকাস্থথখকর নহে। 
পাহাড়ীয়! স্্রীলোকের। ফুলের অলগ্কার পরিয়া তাহাদের স্বামীর পার্খে 
বসিয়া আছে। তাহাদের সরলতা ও পবিত্রতা দেখিলে বোধ হস 
ইহার] দেবকন্তা। ধরাধামে বিহারার্থে আসিয়াছে । ক্যাসিয়াংএ 
পৌছিয়া রাত্রিতে শীতে যে কষ্ট পাইয়াছিলাম তাহা বর্ণনাতাত। 
দিনের বেলায়ত পেটে ভীত জোটে নাই। রাত্রিতেও তদ্রুপ অবস্থা, 
কচুরি, নিম্‌কি, ইত্যাদি চিবাইয়া চলিতেছে । এখানে 4£906এর 
€)8৩৩এ যাইয়া রাত্রিকালের জন্য আশ্রয় লইলান। চারিদিক খোলা 
একটী বারান্দায় বসিয়া রাত্রি যাপন করিতে লাগিলাম। আমার যাহা 
কিছু শীত বস্ত্র ছিল সবুই গায়ে জড়াইলাম। অধিক শীত বস্ত্র 
আমার সঙ্গে ছিল না। তখন এপ্রিল মাস, এপ্রিল মাসে যে এত শীত 
পাইব মনেও করি নাই! রাত্রি ছুই প্রহরের সময়ে এত শীত লাগিল যে 
আমি অত্যন্ত কাতর হইয়। পড়িয়া &৪০7॥ বাবুকে ভাকিয়া জাগাইলাম 
এব্‌ং তাহার ঘরের মধ্যে একটু স্থান পাইবার জন্ত প্রার্থনা কারলাম। 
বাবুটা দয়াপরবশ হইয়া দুয়ার খুলিয়া আমাকে ঘরের মধ্যে লইলেন। 
ক্রমে দাজ্দিলিং পৌছিলাম। স্থানটা আমার পক্ষে এককালীন নৃতন 
ও অপরিজ্ঞাত। এ সময়ে শাস্তিপুরের শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টে চাকরী করিতেন । তখন.তিনি দাজ্জিলিংএ 
থাকিতেন। অনুসন্ধান করিয়। একজন কুলির মাথায় আমার ব্যাগ ও 
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বিছানাটা চাপাইয়া দিয়া তাহার বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। 
দাজ্জিলিং এ বাসা দুষ্প্রাপ্য এবং ভাড়াও অনেক বেশী । ভোলানাথবাবৃর 
বাসায় যাইয়া দেখিলাম একটা ক্ষুত্র কুঠরীতে তাহারা তিন চারিজন 
শয়ন করেন। ঘরটা তক্তাপোষে জোড়া । ঘরের মেজের মাটী একটুও 
দেখ। যাইতেছে না । তাহার বাসায় আমার বিছানা ও ব্যাগটা রাখিয়া 
মাত্র একখানি অতিরিক্ত ধৃতি হাতে লইয়া স্কুল ইনস্পেক্টর সাহেবের 
অফিসের অনুসন্ধানে ছুটিলাম। ই 

ভোলানাথবাবুর মুখে শুনিয়াছিলাম যে ইনস্পেক্র সাহেবের 
অফিসের হেভ. ক্লার্ক হুর্গাদাসবাবুর বাপ অফিসে । অফিস বাড়ীর 
নাম রুকারী । উহা! ছোটিলাট সাহেবের বাড়ী শ্রবেরী হইতে অল্প দূরে । 
বখন ভোলানাথবাবুর বাসা হইতে বাহির হই, তখন বাত্তি 
হইয়াছে। পাহাড়ের রাস্তা স্থানে স্থানে উচু আবার স্থানে স্থানে 
নীঢ়। একবার অনেকদূর উচ্চে উঠিতে হয় আবার অনেক নীচে 
নানিতে হয়। পাহাড়ে রাস্তায় চলিতে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। 
পেটেও ভাত নাই । অতি কষ্টে লাটপাহেব বাহাদুরের বাড়ীর সম্মুখে 
বাইন্না দেখি একটা অল্প বয়স্ক নেপালী চাকর তথায় জলের কল হইতে 
জল লইতেছে; তাহাকে ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাদুরের অফিসের 
কথা জিজ্ঞাসা করাতে নে পরিচিতভাবে বলিল, রঙ্গপুর হইতে বাবু 
আর্দতেছেন। আমার সঙ্গে আন্থুন॥। এই চাকরটার নাম গোগাল। 
এ ব্যক্তি ইনস্পেক্টর সাহেব ক্লার্ক মহোদয়ের সহিত রঙ্গপুরে আসিয়া- 
ছিল এবং ইহার সহিত আমার বঙ্গপুরে আলাপ হইয়াছিল। বাসায় 
আসিয়! হেড. ক্লার্ক দুর্গীদাসবাবুর সহিত পাক্ষাৎ হওয়ার পরে তিনি 
বলিলেন যে সাহেব সিকিম গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন 
রামেশ্বর অল্প বেতনে আসিতেছে, বাসা ভাড়া দিয়া এখানে থাকিতে 
পারিবে না। সেঞ্এখানে আসিয়া! পৌছিলে তাহাকে তোমার বাসায়, 
তোঁমার সঙ্গে স্থান দিব! । 
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আমি আফিসে আসিয়া আমার কার্ধাভার গ্রহণ করিয়া বীতিমত 
কাধ্য করিতে লাগিলাম। আফিস ঘরেই শয়ন করিতাঁম এবং হেড, 
ক্লাঁক মহাশয়ের সহিত একত্রে এক বাসায় আহারার্দি করিতাম। 
আফিসের স্থায়ী সেকেও ক্লার্ক মাণিকবাঁবু অতি অলস প্রকৃতির লোক 
ছিলেন, তাহার উপর সর্ধব প্রকারের বিল পাস করাঁর ভার ছিল। তিনি 
প্রাপ্সই বিলগুলি আপিলে হয় একন্ানে চাঁপা দিয়া রাখিতেন, নয় অগ্নিতে 
ফেলিয়া পোঁড়াইয়া ফেলিতেন। ক্চিৎ ছুই চারিখানি বিল পাস 
করিতেন । সুতরাং ছাত্রবৃতিধারী বালকদের বৃত্তির বিল, সাহাধ্যকৃত 
বিষ্ালয়ের শিক্ষকদিগের বেতনের বিল, স্কুল ডেপুটি ও সব. ইনস্পেক্টর- 
দিগের 19111002119 *8519 বিল, জেলা স্কুল সকলের বাজে খরচের 
বিল ইত্যাদি অনেক দিন হইতে পাস না হওয়াতে সকলেরই, বিশেষ 
'অস্থবিধা হ্ইয়। পড়িয়াছিল। তখন রাজসাহী বিভাগে নিন্ললিখিত 
কয়েকটা জেল। হিল । 


১৯। দ্রাঙ্ছিলিং ৪। রূ্গপুর 
২। জলপাইগুড়ি ৫। বগুড়া 
৩। দিনাজপুর ৬। পাবন। 
| ৭ | রাজসাহী। 


এখনও এ কয়েকটা জেল! লইয়া রাজসাহী বিভাগ গঠিত আছে। 
( এখন মালদহ জেলাও উক্ত বিভাগে আসিয়াছে ) এই কয়েকটা জেলার 
বিল বহুকাল হইতে পাস ন! হওয়ায় সকলেরই বিশেষ অন্ুবিধা হইতে- 
ছিল বিশেষতঃ ছাত্রবৃতিধারী বালকদিগের ও সাহাধ্যকৃত বিদ্যালয় 
লমূহের দরিব্র শিক্ষকদিগের | সাতটি জেলার বিল একখানি রেজেষ্টারির 
মধ্যে সন্নিবেশ করিতে হইত । স্থতরাং এই সমস্ত বিল পাস করিতে 
অনেক সময় লাগিত। একই রেজেষ্টারির মধ্যে একই ব্লাক এ সমস্ত 
বিল সন্নিবেশ করিয়া পাঁস করিলে ৪৫ চারি পাচ মার্শ কালের মধ্যেও 
এঁ বিল পাপ করা সুকঠিন কার্য ছিল। আফিসে তিনটা মাত্র কেরানি, 
৮ 
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হেড ক্লার্ক দুগাদাসবাবু তখনকার সেকেগু ক্লার্ক, আমি এবং তৃতীয় ক্লার্ক 
বারাকপুও নবাসী অযু জগচ্চন্্র হালদার । বিল সম্বন্ধে এই সমস্ত 
ব্যাপার দেখিয়া আম হেড ক্লার্ক ছুগাদাসবাবুকে বলিলাম ষে দেখুন 
আমি খদ্দি একাকী বিল পাঁস কার, তাহ] হইলে সমস্ত বিল পাস করিতে 
অনেক সময় লাগিবে এবং দারদ্র বৃতিধারী ছাত্র ও সাহায্যকৃত 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকদি গর ভয়ানক কষ্ট ও অস্থবিধা হইবে আক্গন 
আমর। তিন জনেহ বিল পাস করি । বিল পাস করা শেষ হইলে পরে 
আমব নিন জনেই আ ফসের অন্যান্য কাধ্য করিব। তদুত্তরে হেড, 
ক্লার্ক বাবু বলিলেন পয এ'খানি রেজেষ্টারি লইয়া তিন জনে এক 
অসময়ে করপে বিলের কাধা কবিব? 


আমি বলিলাম যে দি বিশেষ দোষের ও অনিয়মের কাধ্য না হয়, 
তাহা হইলে তিনখানি বিল রেঙেষ্টারি বহি খুলিলে ক্ষতি কি হেভ, 
ক্লার্ক মহাশয় বলিলেন উহাতে ক্ষতি বা রীতিবিরুদ্ধ কাধ্য কিছুই হইবে 
না বরং স্থবিধ'ই হইবে। তুমি ভালই বলিয়াছ. আইস উহাই করা 
যাক. তিনখানি রেজেষ্টারি খোল। হইল। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দাজ্জিলিং, 
জলপাই গুড়ি ও বগুড়! জেলার জন্য একখানি, দিনীজপুর ও রঙ্গপুরের 
জন্য আর একখানি এবং রাজসাহী ও পাবনা! জেলার জন্য তৃতীয় 
রেজেষ্টারিখানি খোলা হ্ইল। সাতটা জেলার গভর্ণম্ণ্ট 
স্কুলের ও সাহাযাকৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ডেপুটি সব. ইনস্পেক্টর- 
দিগের নিকট একখানি সাধারণ চিঠি ব| 01705197 এই মমশ্মে লিখিয়া 
পাঁঠাইয়। দেওয়া হইল যে, তাঁহাদের যত বিল পাঁস করিতে বাকী আছে 
সব বিলই যেন আবার নৃতন করিয়া লিখিয়া পাঠান; এবং উহার 
উপরে ডুপ্লিকেট কপি বা পূর্বপ্রদত্ত বিলের প্রতিলিপি বলিয়! লিখিয়া 
দেন। সপ্তাহের মধ্যেই সাতটা জেল! হইতেই বিল আসিয়া গৌছিল 
এবং আমরা তিনজনে তিন চারি সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত বিলই পাস 
করিয়া ফেলিলাম। ইতিমধ্যে ইনস্পেক্টর মহোদয় শ্রীযুক্ত সি, বি, ক্লার্ক 


রঙ্গপুর ১১৫ 


সিকিম পরিভ্রমণ করিয়া দাজ্জিলিংএ প্রত্যাগত হইলেন । উত্ভিদ বিদ্যার 
উন্নতিকল্পে নানাবিধ বৃক্ষ, গুল, লতা, পুষ্পাঁদি সংগ্রহ করিবার জন্যই 
তিনি সিকিম পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। সিকিমএর ভয়ানক 
তুষার পাতের সময়ে এ স্থানের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করায় তিনি 
অন্বপ্রায় হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি যেদিন অপরাহ্ছে দাঞ্জিলিংএ 
প্রত্যাগত হইয়াছিলেন পর দ্দিবসেই আমি ম্নোয়িভিউ বা তুষার দর্শন 
নামক বাঙ্গলোতে প্রায় বেলা ১০ টার সময় সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। 
বাঙ্গলোয় উপস্থিত হ্ইবামাত্রই তাহার সর্ধ কনিষ্ঠা ভগিনী কুমারী ক্লার্ক 
মহোদয়া আমাকে দেখিয়াই বলিলেন --ভ্রাতঃ একটা নূতন বাবু আসিয়া- 
ছেন। তখন উহাঁরা ভোজন করিতেছিলেন। সাহেব মহোদয় এই 
কথা শুনিবা মাত্রই উঠিয়। আসিয়া ঘরের ছুয়ার খুলিলেন এবং রামেশ্বর 
তোমাকে এখানে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম বলিয়া আমার কর- 
মদ্দধন করিলেন । পরে আমার স্বাস্থ্য কেমন আছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা 
করিয়া বলিলেন যে দেখ পাহাড়ে প্রথম আসিলেই বড়ই পেটের পীড়া 
হয়। তোমার তলপেটট। সবর্ধদ। ফ্রানেল দিয়! বাধিয়া রাখিবা। এই 
কথা বলিয়া সেদিন বিদায় দিলেন, এবং যত বিল পাস করা হইয়াছে 
সমন্তই তাহার স্বাক্ষরের জন্য তৎপর দিবসে বেলা ম্টার সময়ে তাহার 
বাঙ্গলোয় লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। তাহার এ উপদেশ অনুসারে 
তৎপর দিবসে নিদ্দিষ্ট সময়ে রাঁশিকত বিল লইয়া তাহার বাঙ্গলোয় 
গেলাম। এত অধিক বিল দেখিয়া তিনি বিশ্মিত হইয়া বলিলেন ষে 
এত অল্প সময়ের মধ্যে এই সমস্ত বিল কিরূপে পাস করিতে পারিলে। 
তিনখানি রেজেষ্টারি খুলিয়া তিনজনে বিল পান করিয়াছি বলায়, এবং 
তিনখানি রেজেষ্টারি দেখি বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বলিলেন ষে 
বড়ই ভাল ফাঁজ করিয়াছ। দরিদ্র ছাত্র ও শিক্ষকেরা বড়ই কষ্ট 
পাইতেছিল উহাদের বিশেষ উপকার হইল । এই কথ! বলিয়া বলিলেন 
যে বুভিভোগী ছাত্ররা ৩৪।১ টাকার বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া, 


১১৬ আত্মকাহিনী 


তাহাদের বাড়ী ছাড়িয়া সহবের বিগ্ভালয়ে পাঠ করিতে আসে। 
তাহাদের বিন সকলের আগেই পাস করিবা। তৎপরে সাহাধ্াকুত 
বিগ্ভালয়ের শিক্ষকদিগের বিল পাঁস করিবা। ইহারাও গভর্ণমেন্ট প্রদত্ত 
সাহাধ্য ও ছাভ্রবেতনের উপর নির্ভর করে। অধিকাংশ বিগ্ভালয়েই 
স্থানীয় চাদ বলিয়া যে একটা হিসাব প্রদত্ত হইয়! থাকে এ সমস্ত চাদ! 
প্রায়ই কখনই আদায় হয় না। এ চাদাটা হিসাবে দেখায় কেবল বিল 
পাস করিয়া লইবার জন্ত । উহাদের অবস্থাও অতি শোচনীয়। 

তারপর স্কুল সব. ও ডেপুটি ইনস্পেক্টরদিগের ভাতার বিল পাস 
করিবা এবং সকলের শেষে জেলা স্কুলের হেড. মাষ্টারদিগের বাজে 
খরচের বিল পাস করিবা ; বেহেতু এঁ সমস্ত হেড, মাষ্টারেরা অপেক্ষাকৃত 
অনেক টাকা বেশী বেতন পান এবং তাহাদের বাজে খরচের বিলেন্র 
টাকা যত্সামান্ত | সাহেবের তুষার দর্শন নামক বাঙ্গলোটা অতি শ্বন্দর 
ছিল এবং উহা এরূপ অনাবৃত স্থানে অবস্থিত ছিল যে প্রাতঃকালে 
'আকাশ পরিষ্কার থাকিলে সুর্ষে/দয়ের সময়ে উহার বারান্দা হইতে 
তুষারমগ্ডিত কাঞ্চনশূর্দের অপুর্ব স্থন্দর ও মনোহর দৃণ্ঠ দর্শন করিয়া 
বড়ই আনন্দ অনুভব করিতাম। 

ইনস্পেক্টর আফিসে মাসখানিক কাখা করার পরে একদিন রঙ্গপুর 
হইতে হঠাৎ একখানি এই মন্দ টেলিগ্রাম পাইলাম ঘে যদি তোমার 
স্থায়ী কাঁ্য রঙ্গপুর জেল! স্কুলের পঞ্চন শিক্ষকতা রক্ষা করিতে চাও, 
তাহা হইলে ২৩শে মের পুর্বে রঙ্গপুর আসিয়া উপস্থিত হইবা। তোমার 
প্রাথিত আর ছয় মাসের বিদায় ম্ঞ্চর হয় নাই । বোধ হয় ১৯শে মে 
এই টেলিগ্রামখানি পাইয়াছিলাম । আমার সহাধ্যাঁয়ী ও রঙ্গপুর জেল। 
স্কুলের সপ্তম শিক্ষক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যার এই টেলিগ্রামখানি 
করিয়াছিলেন । হঠাৎ এই টেলিগ্রামধানি পাইয়া ইনস্পেক্টর র্লাক 
মহোদয়কে জানাইলা । তিনি বলিলেন যে তোমার বিদায় মঞ্ডর ন! 
হনডীয়াতে বড়ই ছুঃখিত হইলাম। ঘদ্ধি তোমার স্থায়ী কারের মায়! 


রজপুরু ১১৭ 


পরিত্যাগ করিয়া অদৃষ্টের উপর নিভ'র করিয়া অস্থায়ী সেকেওড ক্লার্কের 
কার্য লইয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে এইখানে থাক। নচেৎ রজ্পপুর 
চলিয়। যাও। আমি সম্প্রতি তিন মাসের ছুটি লইয়া কাশ্মীর ভ্রমণে 
যাইতেছি। 'এই তিন মাসের মধ্যে যদি স্থায়ী সেকেও ক্লার্ক মাণিকবাবু 
আসিয়া স্বীয় কার্ষ্যের ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তোমার কাধ্য 
যাইবে । আমি বিদায়ে, না গেলে তোমার একটা উপায় করিতে 
পারিতাম। আমার অন্ুপস্থিতিকালে আমার স্থলাভিষিক্ত ইনস্পের 
তোমার সম্বন্ধে কি বিবেচন। করিবেন আমি বলিতে পারি না। আমি 
দেখিতেছি যে জেলা স্কুলের ৫০২ টাকা পর্যন্ত বেতনভোগী শিক্ষক- 
দ্রিগের উপর আমার আর কোন হাত নাই । ইহাদের হ্তা কর্ত। এখন 
জেলার ম্যাজিষ্রেটগণ। এখন হইতে আর জেলা স্কুলের এ সকল 
শিক্ষককে অস্থায়ী কাধ্যে নিযুক্ত করিব না। সাহায্যকৃত বিদ্যালয় 
সকলের উপর আমাদের যথেষ্ট হাত ও ক্ষমতা আছে । এখন হইতে 
অস্থায়ীভাবে আনিভে হইলে এ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে 
আনাইব। এই বলিয়। দিনাজপুর জেলার অধীনস্থ রায়গঞ্জ নামক মধ্য- 
ইংরানী বিগ্যালয়ের হেড. মাষ্টারকে আমার পদ্দে মনোনীত করিলেন । 
তখন গুজব ছিল যে ক্লার্ক সাহেব মহোদয়ের বিদায়কালে তাহার কার্ধ্য 
করিবার জন্য ইনস্পেক্টর বেলে সাহেব আমিবেন। বেলেট্‌ সাহেব 
পশ্চিষবঙ্গ-নিবাসী লোকদিগের উপর অত্যন্ত চট! ছিলেন এই জন্য 
তাহার কাধ্যকালে অস্থায়ীভাবে সেকেগ ক্লার্কের কাধ্য করিবার অন্য 
আম রঙ্গপুর জেল। স্কুলের স্থায়ী কার্যের মায়! পরিত্যাগ করিয়া 
দার্জিলিংএর আফিসে থাকিতে পারিলাম ন1। কিন্তু আমি আফিস 
ছাঁড়িয়া আসার পরে জানিতে পারিলাম যে ক্লাক সাহেব মহোদয়ের 
অন্নুপস্থিতিকালে বেলেট সাহেব তাহার কাধ্যে না আসিয়া বিহার 
'ডিভিসনের ইনস্পেক্টর ক্রফট সাহেব মহোদয় ছুই বিভাগের (বিহার 
ও রাজসাহী) কাধ্য করিবার জন্য দাঞঙ্জিলিং আসিয়। অবস্থিতি 


১১৮ আত্মকাহিনী 


করিবেন। ক্রফট সাহেব অতি উদ্দার ও মহাছভব ব্যক্তি ছিলেন। 
তিনি আসিবেন জানিলে আমি কখনই দাঞ্জিলিংএর আফিস ত্যাগ 
করিয়া রঙ্গপুর স্কুলে ফিরিয়া আসিতাম না। বাঙ্গালা দেশে আমার 
অন্নবস্থের সংস্থান হইবে না বলিয়াই বোধ হয় এই বিড়ম্বনা ঘটিল। 


সর্বপ্রথম অশ্বারোহণ। 


এত অল্প সময়ের মধ্যে দ্বাজ্জিলিং হইতে রঙ্গপুরে কিরূপে ফিরিয়! 
আসিতে পারিব ক্লার্ক সাহেব মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি 
বলিলেন যে পরুর গাঁড়ার রাস্তা দিয়! গেলে তুমি কখনই “ত অল্প 
সময়ের মধ্যে রজপুরে পৌছিতে পারিবে না? দ্রাঞজ্জিলিং হইতে, 
কাসিয়াং পর্য্যন্ত গরুর গাড়ীতে যায়! তথা হইতে সোজা ঘোড়ায় চড়িয়া 
যাইবার রাস্তা দিয় জলপাইগুড়ি গেলে এই অল্প সময়ের মধ্যে রঙ্গপুর 
পৌচিতে পারিবা। কা্সিয়াংএ ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যায়। সুতরাং 
আমি তাহার উপদেশানুসারে এ রাস্ত। দিয়া আমিলাম। ইতি পূর্বে 
আমি কখনও ঘোড়ায় চড়ি নাই। যাহা হউ+₹ কোনরূপে কষ্টে সৃষ্ট 
দ্বিতীয় দ্রিবসে জলপাইগুড়ি আসিয়া পৌছিলাম। 

জলপাইগুড়ি আসিয়া! তথাকার নশ্ব্যাল স্কুলের হেড ঘা্টার শ্রীঘুক্ত 
হরেন্দ্রনারাফণ সান্ালের বাসায় উঠিলাম। তাহার বাসা নম্ম্ল স্কুলের 
প্রাঙ্গনেই ছিল। এই স্থানে ব্রাহ্গধন্মপ্রচারক শ্রীমুক্ত রামকুমার ভট্টাচাধ্য 
বিচ্যারত্ব মহাশয়ের সহিত প্রথম পরিচয় হইয়াছিল। ( উত্তরকা/লর 
কাশীধামের রামানন্দ সামী ) বিখ্যাত লক্মীমণি চরিতের, লক্ষ্মীমণির 
স্বামী বিষুবানুর সহিতও এই স্থানে আমার প্রথম পরিচয় হ্য়। 
বিষুঃবাবু তখন জলপাইগুডি নশ্ম্যাল স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। 

বঙ্গপুর স্কুলের কারধ্যের জন্য আর ছয় মাস বিদায় না পাইবার 
কারণ নিয়ে প্রদত্ত হইল-_ 

,পুর্ষে উক্ত হইয়াছে যে রঙগপুর স্কুলের হেড.মাষ্টার চন্দ্রবাবুর 


বঙ্গ পুর ১১৯ 


আদেশেই আমি দাজ্জিলিংএর ইন্সপেক্টর সাহেবের আফিসে 
গিয়াছিলাম। এবং তাহারই উপদেশান্থসারে আর ছয় মাসের বিদায়ের 
জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম। যে দিন আমার বিদায়ের দরখাস্তখানি 
ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের নিকট পেস হয়, সে দিন রঙ্গপুর স্কুলের 
পাব্শেষিক বিতরণ উপলক্ষে স্কুলগৃহে সভ1 হইয়াছিল । সভাপতি 
ছিলেন স্বয়ং ম্যাঁজিষ্রেট সাহেব। অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোকও এ 
সভায় উপস্থিত ছিলেন । 


ফেভমাঙ্ট' চন্দ্রবাবুর চতুরতা ও একৃত কথ। গোপন কর! 


ডিগ্রি কমিটার সম্পাদক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট. শ্রীধুক্ত ত্রজমোহ্‌ন 
রায় মৃহাশয়ও এ স্ভায় উপস্থিত ছিলেন। আমি কেন আর ছয় 
মাসের বিদায় শার্থমা করিয়াছি, য্যাজিষ্রেট সাহেব জিজ্ঞাসা! করায়, 
হেড মাষ্টার চন্দ্রনাথবাবু ব'ললেন যে সে দাজ্জিলিংএ স্কুল ইনস্পেক্টরের 
আফিসে অস্থায়ীভাবে চাঁকরা লইয়া গিয়াছে তাহার 'আদেশানুনারে 
যে গিল্প;ছি একথা প্রকাশ করিলেন না। ম্যাজিষ্রেট সাহেব জিজ্ঞান! 
করিলেন যে তাহার পূর্ববিদায়ের চারি মাস কাল অতীত হ্ইয়া 
গিয়াছে কিনা । হেড. মাষ্টার মহাশয় বলিলেন যে হা অতীত হইয়া 
গিয়াছে । এই কথ! শুনিবামাগ্র ম্যাজিছ্রেট গ্লেজিয়ার সাহেব চটিয়! 
উঠিয়া বলিলেন যে তাহাকে আর বিদায় দেওয়া হইবে না। তাহার 
কাধ্য খালি হইয়াছে ধলিফ্া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হউক। 
বিজ্ঞাপন দিতে হইবে কেন, আমার কাধ্যে হেভমমাষ্টার মহাশয়ের 
প্রিয় ছাত্র শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দাস কার্য করিতেছিলেন। তাহাকেই 
স্থায়ীভাবে নিধুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে এবং আমার অনিষ্ট করিবার 
জন্যই হেড, মাষ্টার মহাশয়ের এই চতুর খেলা; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
তখনও আমার চারিমাস বিদায়ের কাল অতীত হইয়া যায় নাই। 
ম্যাজগ্রেট সাহেবের এই আদেশ প্রচার হইবার পরেই সভা ভঙ্গ 


২০ রর আত্মকাহিনী 


হইল। : সভাগৃহ হইতে হেভ. মাষ্টার চন্ত্রবাবু ও ডি্রিক্ট কমিটার 
সম্পাদক ব্রজমোহন রায় মহাশয় বাহির হইবামাত্রই আমার সহাধ্যাযী 
সপ্তম শিক্ষক শশীবাবু বলিলেন যে সে কি মহাশয়? রামেশ্বরের 
বিদায়ের কাল ত এখনও অতীত হয় নাই। অতীত হইতে এখনও 
৫1৬ দিন অবশিষ্ট আছে। হেড মাষ্টার উত্তর করিলেন এবং হাতে 
গণিয়া বলিলেন কেন জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ ও এশ্রিল এইত 
চারি'মাস হইল? শশীবাবু বলিলেন যে রামেশ্বরত ২৫শে জানুয়ারী 
তারিখে বিদায়ে গিয়াছে সুতরাং ২৪শে মে পধ্যন্ত তাহার ছুটি আছে। 
যে দিন আমার বিদায়ের আবেদন অগ্রাহ হইয়াছিল, সে দিন বোধ 
হয় ১৮ই মে। জহ্বদগ় ব্রজমোহনবাবু এই ব্যাপার জানিয়া বিস্মিত 
হইলেন এবং হেউ, মটর মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন- চন্দ্রবাবু 
আপনি এইরূপে কটা নিরীহ ভদ্রলোকের মাথা খাইলেন কেন ? 

চন্দ্রবাবু, তখন ন্যাকা সাঁজিলেন এবং বলিলেন এখন আর কি 
করা যাইবে, যাহ। হইবার হইগ্া গিয়াছে। ব্রজমোহনবাবু আমার উপর 
ক্ুপাপরবশ হইয়া শশীবাবুকে বলিলেন ষে গ্নেজিয়ার সাহেব হা করিলে 
তাহাকে না করাইবার বা না করিলে তাহাকে হা করাইবার উপায় 
নাই, তবে আমি চেষ্টা করিয়া দেখিব ২৪শে মের পূর্বে রামেশ্বরের 
কাজ নাঘায়। এই বলিয়া ব্রজমোহনবাবু আমার বিদায়ের আবেদন 
পত্রখানি হাতে লইঘ্লা৷ বরাবর ম্যাজিষ্রেট সাহেবের কুঠীতে গেলেন, 
এবং ২৪শে মের মধ্যে আমি কাধ্যে উপস্থিত হইতে পারিলে আমার 
চাকরী যাইবে না এই আদেশ উহাতে করাইয়। লইলেন। আমিও 
২৩শে মে অতি কষ্টে রঙ্গপুর আপিয়। পৌছিলাম এবং ৯৪শে 
আমার কার্ধাভার গ্রহণ করিলাম । 


পুনরাঁয় রঙ্গপুর জেলা স্কলে কার্ধ্যভার গ্রহণ 


কার্ধ্যভার গ্রহণ করার পরে পূর্ব্র বন্দোবস্ত অনুযায়ী মাসিক ৫. 
টাকা হারে আমার বিদায়কালের জন্য এলাউিয়্যান্স বা মাসহারা চাহি- 


রঙ্গপুর ১২১ 


লাম। হেড, মাষ্টার মহাশয় বলিলেন সে কি, কিসের টাকা, সব টাকাইত 
কাশীনাথ লইয়াছে। এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া যে কাশীনাথকে তোমার 
স্থলে নিযুক্ত করিয়াছিলাম আমার এপ মনে হয় না। স্থৃতরা আমি 
আর ৫২ টাকা হারে চারিমাসের বেতন ব| মাসহার। পাইলাম ন]। 
বড়ই কষ্টে পড়িলাম। আমার অনুপস্থিতি কালে শশীবাবু আমার 
পরিবর্তে স্কুল-বুক-সোসাইটার এজেন্টের কার্ধ্য চালাইয়াছিলেন। 
এই চারি মাসের কমিসন প্রায় ৫০২ টাকা । তিনি না লইয়া! আষাকে 
দিয়াছিলেন। | 
দাঁজ্জিলিংএর শ্রীযুক্ত মতিলাল হালদার পরবত্তীকালের 
একজন উৎকৃষ্$ চা-কর। 

যখন দাঁজ্জিলিং ছাড়িয়া আমি রঙ্গপুর রন! হই, তখন আমার 
হাতে একটা টাকাও ছিল না। আফিসের গ্রার্ড ক্লার্ক জগংবাবু 
তাহার খুল্পতাত পুত্র শ্রীযুক্ত মতিলাল হালদার মহাশয়ের নিকট হইতে 
৩০২ ত্রিশটা টাকা ধার করিয়া আনিয়া আমাকে দিয়াছিলেন। আমি 
এ খণ পরিশোধের জন্য আমার আফিসের প্রাপ্য বেতন তীহারে 
বরাত দিয়া আসিয়াছিলাম। মতিবাবু তখন দাজ্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটির 
হেড, ক্লার্ক ছিলেন। ইনি বারাকপুর-নিবাসী এবং দাঁজ্জিলিং-প্রবাসী 
শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র হালদারের ভূটিয়ানীর গর্ভজাত পুত্র। পরে ইনি চাকরী 
ছাড়িয়! চ! বাগানের ম্যানেজার হইয়াছিলেন এবং চা প্রস্তুত বিষয়ে 
সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলেন। পরে ইনি তেজপুর জেলার মনাই চা 
বাগিচার একজন স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন; ' এবং নপগ জেলায় 
নিজের একটা চা বাগিচা খুলিয়াছিলেন। ইহার পুত্র মনোরঞ্জন হালদারও 
একজন সুদক্ষ চা-কর। ইহার! ত্রান্মধন্মীবলম্বী। চা বাগান করিয়া 
অনেক টাক! উপাঁজ্জন করিয়! কলিকাতায় বাটা প্রস্তুত করিয়া বাদ 
করিতেছিলেন জানি। এখন মতিবাবু জীবিত আছেন কি না 
জানি না। 


১৫২ আত্মকাহিনী 
রঙ্গপুর “জলা! স্কুলটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পারণত 
হইবার তারিখ ও তদানুসঙ্গিক ঘটনাসমূহ । 


আমি ১৮৭৭ সালের ১৬ই জাম্ষুয়ারী পর্যন্ত রঙ্গপুর জেলা স্কুলের 
পঞ্চম শিক্ষকের কার্ধা করিয়াছিলাম। ১৮৭৭ সালের ১৭ই জানুয়ারী 
তারিখে বঙ্গপুর জেলা স্কুলটী হাই স্কুল বা সেকেণ্ড গ্রেড. কলেজে 
গরিণত হয়। এ তারিখ হইতে আমি সপ্তম শিক্ষক হইয়া ১১ই 
নভেম্বর পর্য্যন্ত এ স্থানে কাধ্য করি। সপ্তম শিক্ষক হইবার কারণ, 
চন্ত্রবাবুই হাই স্কুলের হেড. মাষ্টার হইলেন, এবং কলিকাতাস্থ হেয়ার 
স্কুলের সপ্তম শিক্ষক বরাহনগর-নিবাঁসী শ্রীযুক্ত, তারাপদ ঘোষাল 
ইতরাজী সাহিত্যে এম্‌ এ, মহাশয় তৃতীয় শিক্ষকের পদে ১২৫ টাকা 
বেতনে নিযুক্ত হইয়া রঞ্গপুরে আসিলেন। ইনি ইংরাজি সাহত্যে, 
গণিতে, এবং আরবি ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি ব্রহ্মষি 
শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিতান্ত ঘনিউ আত্মীয় ছিলেন। 
প্রথম বৎসরে দ্বিতীয় বাধিকী শ্রেণীতে, ছাত্র না হওয়ায় কেহই প্রথম 
বৎসরে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিবুক্ত হন নাই। হেড মাষ্টার চন্দ্রবাঁবুর 
পূর্ব বেতন ছিল ১৫০২ টাকা এখন হইল ২০০. ছুইশত টাক] । 
চন্দ্রবাবু পৃর্মে বলাগড় স্কুলের হেড,মাষ্টার ছিলেন । মেডিক্যাল কলেজে 
ভর্তি হইবার মানসে, ইনি বলাগড় স্কুলে কাধ্য করিবার সময়ে প্রবেশিকা 
পরীম্ব দিয়! প্রথম পিভাগে উত্তরণ +ইয়াছিলেন। ইনি বড়ই উদ্যোগী 
পুরুষ ছিলেন। বুড়া বয়সে সেকেও্ড গ্রেড কলেজের হেড, মাষ্টার 
হইয়! ইংরাজী সাহিত্যের অনেক টাকা টিগ্ননী সংগ্রহ করিয়। ছাত্রিগকে 
পড়াইতেন। বুড়া বগ্নসে কণস্থ হইবে না বলিয়া প্রকান্তে টাকা টিপ্লনী 
দেখিয্ভাই পড়াইতেন। ইনি একজন কৃতকম্মাঁ হেড. মাষ্টার ছিলেন । 
ইার সময়ে অনেক ছাত্র রঙ্গপুর জেলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়। বুত্তিলাভ করিয়াছিল । 


রগপুর ১২৩ 


যখন স্কুলটা সেকেণ্ড গ্রেড. কলেজে পরিণত হয়, তখনও স্ুল 
ইনস্পেক্টর ছিলেন সি, বি, ক্লার্ক মহোদয়। কলেজে পরিণত করার 
একট। সর্ত ছিল, ষে প্রথম বাষিকী শ্রেণীতে অন্ততঃ ছয় জন ছাত্র 
হওয়। আবশ্তক। প্রবেশিকা পরীক্ষার কিছুদিন পূর্বে ক্লার্ক সাহেব 
মহাশয় স্কুল পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছিলেন যে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদিগক্ষে 
পরীক্ষ। করিয়া দেখিলাম যে, ছয় জন ছাত্রের স্থলে তিন জন ছাজ্র এই 
স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইবে কিন| সন্দেহ । এই মন্তব্য পাঠে চন্দ্রবাবু ভীত 
হইয়া অন্ঠান্ত স্থান হইতে ছাল্র সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । 
শান্তিপুর হইতে বিহারীলাল ভঙ্টাচার্ধা, হেষচন্দ্র ভট্টাচার্য ও নৃত্যগোপাল 
ভষ্টাচাধ্য বলাগড় হইতে কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, দিনাজপুর জেলা 
স্কুল হইতে ঘনশ্টাম গিরি ও বগুড়া জেলা স্কুল হইতে একজন ছাল্র, 
এই ছয়জন ছাত্রক্চে হেড. মাষ্টারবাবু সংগ্রহ করিয়া বাখিয়াছিলেন। 
এদিকে আবার রপুর স্কুলের পরীক্ষার ফল আশাতীত সম্তোষজনক 
হইয়াছিল দশজন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। 
তখন রপ্দপুণ্রে ছান্রদিগকে রুঞ্চনগরে আসিয়া পরীক্ষা দিতে হইত । 
এই দশজন ছাত্রের মধ্যে রঙ্গপুর ডেলার নলভাঙ্গার জমিদার শ্রীযুক্ত 
নালকমল লাহিড়া মহাশমের পুত্র এবং স্বনামধন্য ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ীর 
'জোষ্ঠভ্রাতা৷ হুর্গাপ্রসন্ন লাহিড়ীও একজন ছিলেন । ইহার সঙ্গে ইহার 
বৃদ্ধ পিতামহী দেবা কৃষ্ণনগর পর্যাস্ত আসিয়াছিলেন। পিতামহী দেবী 
কৃষ্ণনগর হইতে ৬কাশীধামে যাইয়া অবস্থিতি করিবেন এই অভিপ্রায়ে 
প্রিয়তম পৌন্রের সহিত কৃষ্ণনগর পর্যযস্ত আসিয়াছিলেন ; কিন্তু 
আক্ষেপের বিষয় দৈব বিড়ম্বনায় ছুরগাপ্রসন্ন কষ্ণনগরে বিস্চিক। 
রোগাক্রান্ত হইয়া আত্মীয়ন্বজনদিগকে বিশেষতঃ বৃদ্ধা পিতামহী দেবীকে 
শোক সাগরে ভাসাইয়। ইহধাম ছাড়িয়৷ চলিয়া গেলেন । 

শহারাণী ভিক্টোরিয়'র ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ 

অবশিষ্ট নয় জন ছাত্র সকলেই পরীক্ষায় উত্বীর্ণ হইয়াছিল । তিনজন 


১২৪ আত্মকাহিনী 


প্রথম বিভাগে ও ছয় জুন: দ্বিতীয় বিভাগে । যে দিন পরীক্ষার ফল 
কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়! রঙ্গপুর পৌছিয়াছিল, সেদিন 
ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠীতে একটা প্রকাণ্ড দরবার হইতেছিল। ন্থায়, 
ধর্ম ও দয়ার মৃদ্তিমতি দেবী মহারাণী ভিক্টোরিয়া এ দিবসে ভারতেশ্বরী 
উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই উপলক্ষেই এ দরবার । 


ভাষাতত্ববিদ্‌ ডাক্তার শ্রিয়'রলন্‌ 


দরবারস্থলেই জয়েণ্ট ম্যাজিষ্টরেটে এবং ডিগ্রিক্ট কমিটার সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত গ্রিয়ারসন্‌ সাহেব, হেড. মাষ্টার চত্্রবাবুর হা'ত হইতে গেজেটখানি 
লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অতি আহ্লাদ সহকারে দেখাইলেন এবং 
তখনই ডিরেক্টর সাহেব বাহাদুরের নিকট টেলিগ্রাম করিলেন যে নয় 
জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে সকলেই এই কলেজে পড়িবে । অতএব 
অবিলঘ্ধে কলেজ খোল! হউক এবং জেলা স্কুলের হেড. মাষ্টার চন্দ্রবাবুকে 
কলেজের হেড. মাষ্টারের পদে ২০*২ দুইশত টাক। বেতনে নিযুক্ত করা' 
হউক। এই গ্রিয়ারসন্‌ সাহেবই উত্তরকালের বিখ্যাত ভাষাতত্ববিদ্‌ 
ডাঃ খ্রিয়ারসন্। ইনি রঙ্গঈপুরের অতি অশ্লীল “মদন কামের” গানের 
ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং সময়ে সময়ে এ গনিগুলি 
আমাকে দেখাইতেন। আমি অশ্লীল গানের অনুবাদ দেখিতে জজ্জা 
বোঁধ হয় বলিলেও উনি আমাকে ছাঁড়িতেন না। | 


দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজের হেড. মাঙ্টারের পদে কাহাকে 
নিযুক্ত করা কর্তব্য এই বিষয়ে ক্লার্ক সাহেবের 
অভিমত ও চন্দ্রবাবুর হেড, মাষ্টার 
হওয়]। 


বী্গপুর দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজের হেড. মাষ্টারের পদে কাহাকে 
নিথুক্ত করা কর্তব্য এই বিষয় লইয়া ইনস্পেক্টর ক্লার্ক সাহেব মহোদয় 


রঙ্গপুর ১২৫ 


ডিরেক্টর সাহেবের নিকট এই মর্দে রিপোর্ট করিয়াছিলেন বে বিদ্যা! বুদ্ধি 
দেখিয়া এ পদে হেড. মাষ্টার নিযুক্ত করিতে হুইলে হয় পাবন! জেলা 
স্কুলের বর্তমান হেড, মাষ্টার ও ভূতপূর্ব চট্টগ্রাম দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজের 
হেড, মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বন্তুকে, নয় বগুড়া জেলা স্কুলের হেড. 
মাষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন মজুমদার, এম্‌, এ১ কে নিযুক্ত করা উচিত । 
চন্দ্রমোহন মজুমদার মহাশর পরে প্রেসিডেন্সি বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের 
ইনস্পেক্টর হইয়াছিলেন; কিন্তু প্রস্তাবিত কলেজটাকে সাফল্যমণ্ডিত 
করিতে হইলে বঙ্গপুর জেলা স্কুলের হেড. মাষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ 
ভষ্টাচার্যকে নিযুক্ত করা আবশ্তক। কাজেই চন্ত্রবাবু হেড, মাষ্টার 
হইলেন । চন্দ্রবাঁবু সাহেব পটাইতেও বিলঙ্গণ পটু ছিলেন । 


পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ব 


এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজের প্রথমে হেড. পণ্ডিত হইলেন নশ্ম্যাল 
স্কুলের হেড. মাষ্টার শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ চট্টোপাধ্যায় । নন্্যাল স্কুলটী 
উঠাইয়৷ দিবার তখন কথাবার্তী চলিতেছিল, এবং কিছুদিন পরে 
উঠিয়] গ্রিয়াছিল। শ্ঠামাচরণ বাবু ছুই ঘণ্ট1 কাল মাত্র কলেজে আসিয়৷ 
স্কৃতত 'পড়াইয়া যাইতেন। তিনি পরে কলিকাতা নম্ম্যাল স্কুলে বদলি 
হুন। তাহার পদে হেভ্‌ পণ্ডিত হইলেন শ্রীযুক্ত যাঁদবেশ্বর তর্করত্ু-- 
বর্তমানে পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ব । ইহার নিষ্োগ- 
সম্বন্ধে একটী রহস্ত আছে । জয়েন্ট ম্যাঁজিষ্টেট্‌ শ্রীযুক্ত গ্রিয়ারসন্‌ সাহেব 
যখন সংস্কৃতশিক্ষারস্ত করেন তখন ইহার সংস্কৃত শিক্ষক ছিলেন তর্করত্ব 
মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয়। সাহেব 
বাহাদুর সংস্কৃত পরীক্ষাপ্ন উত্তীর্ণ হইয়া ছুই;হাঁজার টাকা পুরস্কার পান। 
& পুরস্কার পাইয়া তিন যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয়কে বলেন যে 
গপ্ডিতজী আপনিও আমার নিকট হইতে কিছু পুরস্কার গ্রহণ বন্ুন। 
তখন ,ভট্টাচাধ্য মহীশয় বলিয়াছিলেন যে আমি এখন কোন পুরস্কার 
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লইব না। পুরস্কার লইবার সময় উপস্থিত হইলে লইব। শ্ঠামাচরণ' 
বাবু কলিকাতা! নর্ম্যাল দ্কুলে বদলী হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ্রিয়ারসন্‌ 
সাহেব বাহাছরের নিকট উপস্থিত হইয়া! বলিলেন যে এখন আমার 
পুরস্বার লইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে । আমার ভ্রাতা যাদবেশ্বরকে 
কলেজের হেড. প্ডিতের পদে নিযুক্ত করিয়া দেন। গ্রিষ্লারসন্‌ সাহেবের 
চেষ্টায় ও অনুরোধে পণ্ডিতরত্ব যাদবেশ্বর তর্করত্ব মহাশয় ৫০. টাকা 
বেতনে হেড. পঙ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইলেন । 

মৌলভি আব্ল মৃতিন্‌ কলিকাতা! মাদ্রাসার উত্তীর্ণ জনৈক ছাত্র 
৬০২ টাকা বেতনে হেড. মৌলভির পদে নিযুক্ত হইলেন । কিন্তু ইনি 
ভালরূপ ইংরাজী না জানায় ছাত্রদিগের ইংরাজী হইতে পারসীতে বা 
উদ্দিতে অন্থবাদ বা উর্দ, হইতে ইংরাজী অনুবাদ দেখিতে পারিতেন 
না। এজন্য তিনি তখন মাসিক ৫০২ টাকা হারে বেতন পাইতে 
থাকেন এবং এ অনুবাদ দেখার কাধ্য তৃতীয় শিক্ষক তারাঁপদবাবু 
করাতে তাহার বেতনের অবশিষ্ট ১০২ টাক1 তারাপদবাবুকে দেওয়া 
হইত । পরে তিনি উত্তমরূপে ইংরাম্ী শিক্ষা করিয়া একটা গানীয় 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে এ পদের পূর্ণ বেতন ৬০. টাকা করিয়া পাইতে 
লাগিলেন । আমিই ইঠাকে ভংরাজী শিক্ষা দিয়াছিলাম। লেখত্রিজের 
ইজি সিলেকসনস্‌ ও লেনিস্‌ গ্রামার পড়াইয়৷ ইহীকে উক্ত পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ করাইয়াছিলাম | গ্রিয়ারপন্‌ সাহেবই পরীক্ষক ছিলেন। 


রঙ্গপুরের জেল! ও সেসন্‌ জজ লেভিন্‌ পাহেবের কথা 


ঙ্গপুরের কথা ভাল করিয়া বলিতে হলে তথাঁকার কয়েকটা 
ডিগ্রা ও সেসন্‌ জজের নাম উল্লেথ করা আবশ্বক। আমি যখন প্রথমে 
রঙ্গপুর যাই তখন উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন শ্রীযুক্ত লেভিন্‌ সাহেব 
বাহাছুর। ইনি প্রথম শ্রেণীর ডিন্রাক্ট ও সেসন্‌ জজ ছিলেন। অবশ্যই 
ইনি সিভিলিয়ান ছিলেন। কিন্ত ইনি কোন কাধ্যই করিতেন না.। ইহার 


রঙ্গপুর ১২৭ 


সেরেম্তাদার শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেন ইহার করনীয় সমস্ত কার্য)ই করিতেন। 
আদালতে বনিয়! সাক্ষীর জবানবন্দা লইতেন, জেরা কারতেন, উকীল- 
দিগের বক্তৃতা শুনিতেন ও তাহাদিগকে আইনঘটিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করিতেন। মোকর্দমার রায়ও লিখিতেন, লেভিন্‌ সাহেব কেবল 
পুত্তলিকার ন্যায় চেয়ারে উপবিষ্ট থাকিতেন। রায় দিবার দিন সেরেন্তাদার 
লিখিত রায় পুড়িয়া বাদী ও প্রতিবাদী,ক ও তাহাদের উকীলদিগকে 
শুনাইয়। দিতেন। সুতরাং সেরেন্তাদার উমচরণ বাবুর অর্থ উপাজ্জনের 
পথ বিলক্ষণ পরিস্থত হ্ইয়াছিল। তিনি পক্ষ ও প্রতিপক্ষদিগের নিকট 
হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎকোচ গ্রহণ করিতেন এবং সময়ে সময়ে উভয় 
পক্ষ হইতেও উৎকোচ গ্রহণ করিয়া দেওয়ানী মৌকর্দমায় আধা ভিগ্র ও 
আথ। ভিস্মিসের রায় দতেন। খুনী মোকদ্িমায় আসামীর নিকট 
হহতে যথেষ্ট পারমাণে উৎকোচ পাহলে সম্পূর্ণভাবে নিদ্দোষা বলিয়া 
মুক্তি দতেন। তখন রর্থপুর জেলায় ভুরির বিচার ছিল ন1। জুরির 
পরিবন্তে ছুহজন এসেসর জজ সাহেবের সাঁহত বনিতেন। কাজেই 
উকীলাদগের উপাজ্জনের পথ সম্কৃচিত ২ইয়া৷ গড়িয়াছিল। বাদী ও 
প্রতিবাদীগণ তাহাদের উকীলদিগকে বলিত বা বলিয়া পাঠাইত ষে 
সেগেস্তাদার বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়! কাধ্য করিবেন । ক্রমে উকীল- 
দিগের ধৈধ্যচ্যুতি হইয়া পড়িল । তখন ইহারা সমবেত হইয়া এফিডেবিট' 
করিয়। মহামান্ত হাই কোটকে সমস্ত 1বষয় জানাইতে বাধ্য হইলেন। 
হাই কোট” এই সমস্ত অবগত হইয়া খ্যাতনাম। জজ জ্যাকসন্‌ সাহেব 
বাহাছুরকে সমস্ত তথ্যের অনুসন্ধান করিবার জঙ্ রঙ্গপুরে পাঠাইয়া 
দিলেন। জ্যাকসন্‌ সাহেব বাহাদুর রঙ্গপুরে আসিয়া সেরেস্তাদার উমা- 
চরণবাবুকে সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া প্রকৃত বিষয় জানিতে 
পাঁরিলেন। উমাচরণবাবুক্কে বলিলেন তুমি এই সমস্ত অবৈধ কার্য 
করিলে কেন? উমাচরণবাবু বলিলেন, না করিলে চাকরী থাকে না, এই 
জন্য করিয়াছি, উমাচরণবাবু সম্পেণ্ড হইলেন; এবং দিনাজপুরের 
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সেরেন্তাদার তৎপদদে আসিলেন।  উমাচরণবাধুকে ফৌজদারীতে 
সোপর্দ করিয়া হাজতে দেওয়! হইয়াছিল । তাহার একট] ,লোক দেখান 
বিচারও হইয়াছিল। বিচারক ছিলেন জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ড্যামান্ট 
সাহেব। এই ভ্যামান্ট সাহেবেই পরে নাগ! পাহাড়ের ডেপুটি 
কমিসনার হইয়া! কোহিমায় গিয়াছিলেন। 


ড্যামাণ্ট সাহেবের নাগাদিগের গুলিতে মৃত্যু 


ইহার কিছুকাল পরে নাগা বিদ্রোহের সময়ে পিফিমায় যাইয়া 
নাগাদিগের গুলিতে প্রাণত্যাগ করেন । বলা বাহুল্য যে উমাচরণবাবু 
মোকর্দিমায় অব্যাহতি পাইয়াছিলেন; কিন্তু পদচ্যত হইয়া ছিলেন। 
তাহার আত্ীয়ম্বজনের মধ্যেও যিনি ধিনি তৎকালে জের আদালতে ঘ। 
'আফিসে কার্ধ্য করিতেন সকলেই ডিস্মিম্‌ হইয়া চাকরী হারাইয়াছিলেন। 
উমাচরণবাবুর চাঁকরী যাওয়াতে তাহার কোন অনিষ্ট হয় নাই, যে হেতু 
তিনি লক্ষাধিক টাকার উপরও চ।করী করিয় উপাজ্জন করিয়াছিলেন । 
'লেভিন্‌ সাহেবেরও একটা লোক দেখান বিচার হইয়াছিল । তিনজন 
খ্যাতন+মী পিভিলিয়ান ইঠার বিচারক হইয়াছিলেন। ভাগলপুরের 
কমিসন]নর লাউইল সাহেব, রাজসাহীর কমিলনার মলোনী বাহেব 
এবং বর্ধমানের জজ কিং সাহেব । ব্যারিষ্টার লিংহ্যাম্‌ সাহেব গভর্ণমেন্ট 
পঙ্দ হইতে কাউন্সিল নিযুক্ত হইয়। লেভিন্‌ সাহেবের বিরুদ্ধে মোকর্দমা 
চালাইয়াছিলেন এবং দিনাজপুরে জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ওয়ার্ড 'নাহেধ 
লেঁভিন্‌ সাহেবের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন । সাকিট হাউসে উহাদের 
বৈঠরু হইয়াছিল ; এবং প্রায় দুই পক্ষ কাল ধরিয়া এই মোকর্দমা 
চলিয়াছিল। অনেক গণামান্ত লোকের সাক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছিল। 
এই সকল স্বাক্ষীর মধ্যে তাক্তার দয়াল মিংহ ও কুঁড়ি গোপালপুরের 
জমিদার ঈক্ষিণামোহন রায় লেভিন্‌ সাহেব বাহাদুরের “বিপক্ষে. সাক্ষ্য 
প্রদান করায়, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কোপদৃষ্টিত্ে পড়িয়াছিলেন এবং 
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তাহার ফলভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময়ে অমৃতবাঁজার 
পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে লেভিন্‌ সাহেবের কি হইবে? তিনি 
জজ আছেন কমিসনার হইবেন। ফলে তাহাই হইয়াছিল । তাহাকে 
জজের পদ হইতে সরাইয়া গারে! পাহাড়ে হাতী ধরিবার জন্য খেদা 
বিভাগের স্থপারিপ্টেনডেন্ট করিয়া পাঠান হইয়াছিল। যেহেতু তখনও 
তাহার পূর্ণ পেন্সন্‌ লাভের সময় হ্য় নাই। পরে কয়েক বৎসর হাতী 
ধরিয়! মোটা পূর্ণ পেন্সন্‌ লইয়! বিলাতে চলিয়! গিয়াছিলেন। 

এটি রঙ্গপুরের একটা বিখ্যাত ঘটনা বলিয়া এবং তাহার পরবর্তী 
দুইজন মহদন্তঃকরধ জজের নিকট রঙ্গপুর স্কুল ও তথাকার দরিদ্র 
ছাঁভ্রগণ বিশেষরূপে খণী বলিয়মাছি এবং আমার সহিত তাহাদের কতকট। 
কাধ্যসম্বদ্ধে সম্বন্ধ থাকায় এই ঘটনাগুলির উল্লেখ করা আবশ্যক 
মনে করিলাম । 


রঙ্গপুরের জজ স্ট্রীযুক্ত কেলি সাহেব 


জজ লেভিন্‌ সাহেবের পরে ভূতপূর্ব ছোটলাট গ্র্যাণ্ট, সাহেব 
বাহাছবরের পুত্র শ্রীযুক্ত গ্র্যা্ট, সাহেব রক্গপুরের জজের পদে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া কিছুদিন কাধ্য করিয়াছিলেন। ইনি কাহারও সহিত 
বড় মিশিতেন না । যে কয়েকমাঁস রঞ্গপুরে ছিলেন আমোদ প্রমোদ 
করিয়াই কাটাইয়া গিয়াছিলেন। ইহার কার্যকালের পরে দরিদ্র 
বন্ধু পরছুঞ্খকাঁতর মহদস্তঃকরণ শ্রীযুক্ত সি, এ, কেলী, এম এ, আই, 
সি, এস্‌, মহোদয় উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়৷ রঙ্গপুরে শুভাগমন 
করিয়়াছিলেন। ইনি ইতিপূর্বে কিছুকালের জন্য প্রেমিডেন্সী বিভাগের 
স্কুল পমৃহের ইনস্পেক্টর ছিলেন। ইনি রঙ্গপুরে আসিয়াই প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, যে সমস্ত্ব দ্রিপ্র ভদ্র সন্তান স্কুলের বেতন, দিতে এবং 
পাঠযপুস্তকাদি কিনিতে অসমর্থ, তিনি তাহাদিগকে এ সমস্ত; বিষয়ে 
সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করিবেন। এই শুভ..সংবাদ .পাইবামাত্র 'অনেক 

টি 
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দরিদ্র ছাত্র তাহার কুঠিতে গিয়া, তাহাদের অভাব জানাইতে লাগিল । 
জজ সাহেব বাহাছুরও উহাদের নিবেদন শুনিয়া প্রত্যেকের হস্তে 
হেভ, মাষ্টার মহাশয়ের নামে এক একখানি সংক্ষি্ধ লিপি এই মশ্মে 
ধিতে লাগিলেন-_যে এ ছাত্রটা তাহার সাভাষ্য পাইবার উপযুক্ত 
কি না । হেড. মাষ্টার মহাশয়ের মত জানিবামাত্র উহার স্কুলের বেতনের 
টাকা হেড. মাষ্টার মহাঁশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। 
আর কেহ পুম্তকের মূল্য চাহিলে তাহার নিকট হইতে পুস্তকের দ্র 
লইয়া তাহার এ সমস্ত পুস্তক আবশ্তক কিনা এবং এ সকল পুস্তকের 
মূল্য কত জানিবার জন্ত আমার নিকট চিঠি লিখিয়া পাঠাইতেন । 
আমার উত্তর পাইবাশাত্র তাহার জনৈক চাপরাসীর হস্ত দিয়া একখানি 
চিঠি সহ টাকা পাঠাইয়া দিতেন। এইরূপে অনেক দরিজ্র সন্তান 
তাহার কৃপায় বিদ্যালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল । কোন ছান্র প্রকৃতি- 
পক্ষে বিশেষ দরিদ্র না হইলেও যদি কোনরূপে হেড. মাষ্টার মহাশয়ের 
স্থপারিস সংগ্রহ করিতে পারিত, তাহার সাহাধ্য লাভ হইতে বঞ্চিত, 
হইত না। অনেক ছাত্র আবার অনাবশ্যক পুস্তকের কদ্দ দিয়া তাহাকে 
ঠকাইয়। অতিরিক্ত টাকা লইবার চেষ্টা করিত । আমার মনে আছে 
শিবচন্দ্র ভট্টাচাধ্য নামে জনৈক বুবক প্রবেশিক। পরীক্ষায় উত্তীণ হইয়। 
কোচবিহার কলেজে পড়িবেন বলিয়া জজ সাহেব বাহাদুরের নিকট 
পাঠ্য পুস্তকের মূল্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহার পুস্তকের তালিকার 
মধ্যে ওয়েবষ্টারস লাজ” ডভিকৃননারী এবং আরও বুহৎ বৃহৎ ইংরাজী 
অভিধানের নামও স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আজ সাহেব তাহার পুস্তকের 
তালিকা পাইয়া আমাকে একখানি চিঠি লিখিয়া তাঁহার ঘধ্যে এ 
তালিকাঁখানি পাঠাইয়! দ্িয়াছিলেন | এবং আমার মত জানিতে 
চাহিয়াছিলেন। আমি এ বৃহৎ বৃহৎ অভিধানগুলির নাম কাটিয়। দিয়া 
তৎপরিব্র্তে চেস্বার্ঘ ইটিমলজিক্যাল্‌ ভিক্সনানী লিখিয়! দিয়াছিলাম। 
এবং পুস্তক সকলের মূল্যও লিখিয়া দিয়াছিলাম। আমার চিঠিথানি 
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পাইবামাত্র সাহেব বাহাছুর তাহার জনৈক বেহাঁরার হাতে দিয়! এক- 
খানি চিঠি ও তৎ্সহ ১০. দশ টাকার তিনখানি নোট পাঠাইয়া 
দিয়াছিলেন। আমি এঁ সমস্ত পুশুকের মধ্যে একখানি ব্যতীত অপর 
সমন্তগুলি কলিকাতা হইতে আনাইয়া উক্ত শিবচন্দ্র ভট্টরাচার্ধাকে 
দিয়াছিলাম। একখানি পুস্তক তখন কলিকাতায় পাওয়া যায় নাই, 
ইহার মূল্য ছিল দেড় টাকা মাত্র। এ পুস্তকখানি পরে পাইবার আশায় 
এ দেঁড় টাকা আমার হস্তে অনেকদিন পধ্যন্ত রাখিয়াছিলাম । অবশেষে 
যখন জজ সাহেব বাহাছুর রঙ্গপুর হইতে ভাগলপুরে বদলী হন, সেই 
সময়ে একখানি চিঠি লিখিয়া এ দেড় টাকা তাহার নিকট ফেরত 
পাঠাইয়া দিক্নাছিলাম। সাহেব বাহাঁছুর এ দেড় টাকা গ্রহণ না করিয়া 
এই বলিয়! আমার নিকট চিঠি লিখিয়! পাঠান যে এ দেড় টাকা শিব- 
চন্দ্র ভট্টাচাধ্যকে দিবা । শিবচন্দ্রকে অন্নসন্ধান করিয়া না পাইলে অন্ত 
কোন দরিদ্র ছাত্রকে উহা দিবা । ছুঃখের বিষয় শিবচন্দ্র কোচবিহার 
কলেজে প্রবিষ্ট না হইয়া দিনহাটা! নামক একটা গ্রামের মধ্য-ইংরাজী 
বিগ্ালয়ের হেড. মাষ্টারের পদ গ্রহণ করিয়া চাকরী করিতেছিলেন। 
ক্তরাং তাহাকে এ দেড় টাকা অনথক না দিয়া অন্য একটী ছাত্রের 
পুস্তকের মূল্য বাবদে খরচ করিয়াছিলাম । এই শিবচন্দ্র পরে মুন্সেফ, 
একাটে'র উকাল হইয়াছিলেন । দরিদ্র ছাত্রদিগের স্কুলের বেতন ও 
পুগ্তকের মূল্য বাবদে সময়ে সময়ে আমার হস্তে ৫০২ টাকা পধ্যস্ত 
থাকিত। জঙ্জ সাহেব যখন রঙ্গপুর পরিত্যাগ ক্রিয়া ভাগলপুরে যান 
তখন এ বাঁবদে আমার হাতে প্রায় ত্রিশ টাকা ছিল। এই টাঁকা হইতে 
রজনীকাস্ত সরকার নামক একটা প্রকৃত মেধাবী দরিদ্র ছাত্রের পুস্তকের 
মূল্য বাবদে ১*২ টাকা দিবার কথা ছিল। হেড, মাষ্টার মহাশয় 
আমাকে রজনীর পাঠ্য পুস্তকগুলি স্কুল.বুক-সৌসাইটা হইতে আনিয়া 
দিতে বলিয়াছিলেন। এই রজনীকাস্ত বিশেষ পরিশ্রমী, অধ্যবসাযী 
বুদ্ধিমান ও শিষ্টশান্ত ছাত্র ছিল। রজনী উপয্যপরি তিন বৎসর 
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বাষিকী পরীক্ষায় তাহার শ্রেণীস্থ ছাত্রদিগের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার 
করিয়া ভবল্‌ প্রমোশন পাইয়াছিল অর্থাৎ সঞ্চম শ্রেণী হইতে পঞ্চমে, 
পঞ্চম শ্রেণী হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে, তৃতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীতে 
উন্নীত হ্ইয়াছিল। হেড. মাষ্টার মহাশয় উহার প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য 
পুস্তকপগুলি আমাকে জজ সাহেবের তহবিল হইতে কিনিয়৷ দিতে বলায়, 
আমি পুস্তকগুলি তাহাকে ইতিপূর্যেই দিয়াছিলাম। ঠিক এই সময়ে 
জজ সাহেবের বদলীর হুকুম আসিল । জজ সাহেব বাহাদুর বদলীর 
হুকুম পাইয়া হেড. মাষ্টার মহাঁশয়কে লিখিয়া পাঠাইলেন যে তিনি এখন 
অন্যত্র যাইতেছেন যেখানে যাইতেছেন সেখানকার দরিদ্র ছা্রদিগের 
সাহাষ্া তাহাকে করিতে হইবে, স্থতরাং রঙ্গপুরের দরিদ্র ছাভ্রদিগেষ্ধ 
সাহাধ্য তিনি আর করিতে পারিবেন না। তখন তাহার ষে টাকা 
আমার হস্তে হিল ভাহ! উহাদিগের সাহাধ্যার্থ ব্যয় করিতে পার! 
যাইবে বলিয়া লিখিয়াছিলেন । আমাকে হেড. মাষ্টার মহাশয় এ সংবাদ 
অবগত করায়, আমি বলিলাম তবে রজনীর পুম্তকের মূল্য বাবন্ধে আমি 
জজ সাহেবের & তহবিল হইতে ১০২ দশটা টাকা লইতে পারি । হেড, 
মাষ্টার মহাশয় তছুত্তরে বলিলেন না, এ ১০২ দশ টাকা এ তহবিল 
হইতে লইও না। অধর নামে একটা ছাল্র তখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়িতে 
ছিল ভাহার স্কুলের বেতনের জগ্ত এ টাকা রাখিয়া দিতে বলিলেন । 
'অধরের বেতন এ টাকা হইতে দিতে হইবে বলার মধ্যে বিশেষ একটা 
গুঢ় রহস্ডও ছিল । অধর নিতান্ত দরিদ্র ছাত্র ছিল না। হেড, মাষ্টার 
মহাশয়ের এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম যে ইতি পূর্বেই আপনার 
কথামত রজনীকে পুস্তক দিয়াছি ! হেড. মাষ্টার মহাশয় বলিলেন থে 
এ টাকা লইতে পারিবা না। রজনী এই কথ শুনিয়া কাদ কাদ হইয়া 
* পুস্তকগুলি হাতে লইয়া আমার নিকটে আসিয়া! বলিল,_-“মাষ্টার মহাশয় 
* পুত্তকগুলিতে আমি আমার নাম লিখি নাই ও ময়লাও করি নাই, 
আপনি পুস্তকগুলি ফেরত লন” আমি রজনীর তখনকার অবস্থা দর্শনে 


রঙ্গপুর ১৩৩ 


বলিলাম রজনী তুমি পুত্তকগুলি লইয়! গিয়া অধ্যবসায় সহকারে পড়িতে 
থাক, আমি স্কুল-বুক-সোসাইটীর পুস্তক বিক্রয় করিয়া প্রতি মাঁসে ১৫২ 
টাক! হিসাবে পাইয়া থাকি মনে করিব যে একমাঁসে ৫২ টাকা পাইয়াছি, 
তোমার নিকট হইতে পুস্তক ফেরত লইব না । তবে যদ্দি এই ১০২ 
টাঁক। অন্য কোন স্থান হইতে আনাইয়া দিতে পারি তবেই লইব। 
এই বলিয়া রজনীকে প্রাতস্মরণীয়! দানশীল মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়ার 
নিকট একখানি আবেদন পাঠাইতে উপদেশ দিলাম । আবেদন পত্র- 
খানি কিভাবে লিখিতে হইবে তাহাও বলিয়া দ্রিলাম। এইরূপ 
গমাবেদন পত্ত্র হেড. মাষ্টার মহাশয়দিগের হাত দিয়া পাঠাইঘার রীতি 
ছিল। হেভ. মাষ্টার চন্দ্রবাবৃকে আবেদন পত্রখানি তাহার মন্তব্যসহ 
ম্হারাণীর নিকট পাঠাইয়া দ্রিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন যে 
“আমি উহা! পাঠাইব না। হেড. মাষ্টার মহাশয় পাঠাইয়া দিতে অসম্মত 
ইওয়াম্ম আমরা তিনজন শিক্ষক,-- আমি, ষষ্ঠ শিক্ষক নবকুমার বাবু ও 
. সপ্তম শিক্ষক শশীবাবু একত্রে আমাদের নিজ নিজ মন্তব্য সহকারে উহা 
মহারাণীর সমীপে পাঠাইয়া দিলাম! ম্হারাঁণী মহোদয়া এ আবেদন 
গ্রত্রখানি পাইবামাত্রই ১০২ টাকার হাফ. নোট রেজেষ্টারি করিয়া 
'ঘ্বজনীর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। প্রাঞ্চি স্বীকার করিলে অপরাদ্ধ 
নোট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে রজনীর পুস্তকের মূল্য ১০. টাকা 
॥সংগৃহীত হইয়াছিল। এই রজনী সেই বৎসরেই প্রবেশিষা গরীক্ষায় 
প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়! ১০২ টীকা বৃত্তি লাভ করিয়াছিল । বি, এ, 
ঈপরীক্ষায় উত্ভতীণ হইয়া মহারাণীর উলিপুরস্থ উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী স্কুলের 
হেড, মাষ্টার হইয়াছিল। তথায় কয়েক বৎসর প্রতিপত্তি সহকারে 
চাকরী করার পরে রাজসাহী কলেজে একটা শিক্ষকতা পাইয়া, সেখান 
হইতে আইন পরীক্ষ! দ্ধ এবং বি, এল্‌, পরীক্ষায়, উতীর্ণ হইয়া! রজপুর 
জেল্লার “নেল্ফামারী” মহ্কুমাম্ব ওকালতী আরম্ত করে, এখনও বোধ 
হয় এ স্থানে ওকালতী করিতেছে । 
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রজপুরের জজ বিভারিজ সাহেব 

মহোদয় কেলি সাহেবের পরে বিভারিজ, সাহেব মহোদয় রঙ্গপুরের 
জজ হইয়া! আসিয়াছিলেন। ইনিও একজন সদাশয় পুরুষ ছিলেন। 
ইহার সহ্ধন্মিনী বিবি বিভারিজ.ও ইহার ন্যায় সদাশয়। ছিলেন । ইহার 
কুমারীকালের নাম ছিল মিস্‌ একুরইড.। ইনি কুমারীকালে মিস্‌ 
কার্পেন্টারের ন্যায় এ দেশের লোকের উপকার করিবার জন্য মিশনারী 
কার্যে আসিয়াছিলেন ৷ ইহার! ছুই স্ত্রী পুরুষে বিদ্যালয়ের ছাত্র্দিগকে 
বড় ভাল বাসিতেন। বাগানের লিচি পাঁকিলে ইহারা ছেলেদের জন্ত 
লিচি ও রসগোল্পা পাঠাইয়! দিতেন । মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালী ভদ্রলোক 
দিগকে তাহাদের সহিত “৮৮ পান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেন, 
এবং সাহেবও বাঙ্গালীদিগের সহিত সমানভাবে ব্যবহার করিতেন । 
ইহার কার্যাকালেই সর্ধপ্রথমে শিক্ষিত ভদ্রলৌকগণ এসেসরের পদে 
মনোনীত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্বে উক্ত কার্যোর জন্য সাধারণ লোক 
নিযুক্ত হইত। ইহার সময়ে একটা খুনি মোকর্দিমায় আমিও এসেসর 
নিষুক্ত হইয়া ইষ্ঠার এজলাসে বসিয়াছিলাম। ইনি পূর্বে বরিশালের 
ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন । সুতরাং বরিশালের লোকের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষা 
বলিতেন। 
স্ুপ্রনিদ্ধা পণ্ডিত! রম! বাইএর সহিত কাঁছারের উকিল 

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহ্ারী দাসের বিবাহ সংঘটন। 

মহারাই্রিনী বিদূধী ও বাগ্সিনী প্রসিদ্ধা রমা বাইএর সহিত: 
কাছারের উকীল শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাস, বি, এল্‌ এর শুভবিবাহ্‌. 
ইছাদের যত্ব ৪ চেষ্টায় সংঘটিত হইয়াছিল। বিপিনবাবু ইতিপূর্বে 
গৌহাটা নম্ব্যাল স্বুলের হেড. মাষ্টার ছিলেন। গৌহাটাতে অবস্থান- 
কালে ইহাদের মনে প্রণয় বীজ উপ্ত হইয়াছিল। বিভারিজ. সাহেব 
পরে হাইকোর্টের একজন মাননীয় জজ হইয়াছিলেন । 


রঙ্গপুর ৯৩৫ 

রঙ্গপুর জেলা স্কুলের ছাঁজরদিগের মধ্যে নিমলিখিত ব্যক্তিবর্গ বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য-_ | 

১। আবার রহিম্‌। 

২। যোগেন্্রনাথ দাশ (পরে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক, 
জে, এন্‌, দাশগুঞ্ )। 

৩। জগদীশচন্দ্র সেন (বর্তমানে একজন উচ্চশ্রেণীর ভেপুটা 
ম্যাজিষ্টেট )। 

৪। কিশোরীমোহন চৌধুরী (রাজসাহীর উকীল ব্গদেশের 
ব্যবস্থাপক সভার সভ্য )। 

৫। শশিলোঁচন মজুমদার, বি, এল্‌, (গাইবীধার উকীল )। 

৬। রজনীকান্ত সরকার, বি, এল্‌, ( নেল্ফামারির উকীল )। 


ডিক্রগড় জেলা স্কলের সেকেও মাঞ্টীরের 
পদপ্রার্থী হইয়া! আবেদন পত্র প্রেরণ। 


রঙ্গপুরে ছিতীর শ্রেণীর কলেজে কাধ্য করিবার সময়ে আমি 
আলাম প্রদেশের ডিক্রগড় জেল! স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদপ্রার্থী 
হইয়া আলাম প্রদেশের তদানীন্তন স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত ডাক্তার 
সি, এ, মার্টিন মহোদয়ের নিকট একখানি আবেদন পত্র পাঠাই। 
হেভ. মাষ্টার চক্দরবাবুকে আমার আবেদন পত্রখানি তাহার মন্তব্য সহ 
ম্যাজিষ্টরেটে ও ভাইস্‌ প্রেসিডেন্ট সাহেব মহোদয়ের নিকট পাঠাইতে 
অনুরোধ করি। ভাইস্‌ প্রেদিডেণ্টএর অন্গমতি ব্যতীত কোন 
স্থানে আবেদন পত্র পাঠান যাইত না। তৎকালে শ্রীযুক্ত লিভ.সে 
সাহেব বাহাদুর রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটে ও ডিগ্রিক্ট কমিটার ভাইস্‌ 
প্রেসিডেন্ট ছিলেন । ইনি একজন বিশিষ্ট ভত্রলোক ছিলেন । চন্দ্রবাবু 
প্রথমতঃ আমার আবেদন পত্র পাঠাইতেই চান না। অনেক বলার 
পরে উহ! ঘ্যাজিষ্রেট সাহেব বাহাদুরের নিকট পাঠাইলেন কিন্ত 
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তাহার কোন মন্তব্য উহাতে লিপিবদ্ধ করিলেন না। আমি এডুকেশন 
ক্লার্ক শ্রীযুক্ত কাশীচন্ত্র দত্তকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম যেন তিনি 
ম্যাজিষ্রেট সাহেব বাহাদুরের অন্থুমতি যাহাতে পাই তাহার জন্ত চেষ্টা 
করেন। ম্যাজিষ্রেট, সাহেব বাহাছরের হস্তে আমার আবেদন 
পত্রধানি উঠিলে, তিনি কাশীবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন যে এই মাষ্টারটা 
কেন রঙ্গপুর ছাড়িয়া স্বদূর ভিক্রগড়ে যাইতে চান। কাশীবাবু বলেন 
এখানে ইনি ২৫২. টাকা বেতন পান, ডিক্রগড়ের কাজটা পাইলে 
৫০. টাকা করিয়। বেতন পাইবেন । এই কথা শুনিয়াই সাহেব বাহাদুর 
আমার আবেদন পত্রের উপরে লিখিলেন 19777010669 6০ 81015 
[7628 001708 ০: £০0. 010. 0১9৪ অর্থাৎ আবেদন করিতে 
দেওয়া গেল, এ ব্যক্তি এখানে খুব ভাল কাধ্য করিতেছে । ইহাতে 
হেড মাষ্টার চন্দ্রবাবু আমার উপরে আরও অসন্তুষ্ট হইলেন। ডিক্রগডের 
দ্বিতীয় শিক্ষকের পদপ্রার্থী হইয়া আবেদন করার অল্প দিন পরেই, 
আমি মালদহ জেলা স্কূলের চতুর্থ শিক্ষকের পদপ্রার্থ হইয়া. আনব 
একখানি আবেদনপত্র পাঠাইয়া দিলায। 

১৮৭৮ সনের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে আমি ডিক্রগড়ের দ্বিতীয় 
শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলাম । প্রথমতঃ এ পদটা দিনাজপুরের তৃতীয় 
শিক্ষক শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ সেনকে দেওয়া হ্ইয়াছিল। তিনি নুদৃক় 
ডিক্রগড়ে গেলেন না । তখ্পরে বিন্বগ্রামের মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের 
হেভ. মাষ্টারকে উহ! দেওয়! হইয়াছিল । তিনিও গেলেন না। তৎপরে 
আসাম প্রদেশের নওগী! জেলার তপোধর দত্তকে এ পদে নিযুক্ত করা 
হয়। ইনি এফ এ, পরীক্ষোত্তীণ ছিলেন। ইনি ডিক্রগড়ে যাইয়া 
কয়েক মাস কার্ধ্য করিয়াছিলেন কিন্তু গণিতে তাহার ভাল জ্ঞান 
ছিল না; এজন্য প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদিগের নিকট মধ্যে মধ্যে বড়ই 
অপদস্থ হইতেন। স্ধুল ইনস্পেক্টর ডাক্তার মার্টন্‌ মহোদয় যখন 
ভিক্রগড় জেব্রা স্থল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিবেন। তখন প্রথম শ্রেণীর 
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ছাত্রের! তাহাকে বীজগণিতের কয়েকটা অঙ্ক ও জ্যামিতির কয়েকটা 
অতিরিক্ত সম্পা্য প্রতিজ্ঞা করিয়া দিতে অনুরোধ করে। সাহেব 
বাহাছুর বলেন “আমি কেন করিয়া দিব” তোমাদের দ্বিতীয় শিক্ষক 
মহাশয় এ সকল করিয়! তোমাদিগকে বুঝায়! দিবেন। তদুত্তরে 
ছাত্রেরা বলে যে আপনি এমনই অযোগ্য শিক্ষক এখানে পাঠাইয়াছেন 
যে তিনি আমাদিগকে এ সকল বিষয় বুঝাইয়৷ দিতে পারেন ন]। 
শ্রীযুক্ত তপোধর নিজের মান রঙ্ষার্থ চাকরী ছাড়িয়।৷ দিয়াছিলেন। 
ইতিপূর্বে ধাহারা! ডিক্রগড় জেলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন, তাহারা 
হয় বি, এ ন! হয় বি, এ ফেল্‌ ছিলেন। 

১৮৭৪ সালের পূর্বে আদাম প্রদেশ, বঙ্গদেশের একটা অঙ্গ ছিল। 
কিন্ত এ সনে উহা বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। স্বতরাং এখন আর 
বঙ্গদেশের শিক্ষকদিগকে জোর করিয়া আসামে পাঠাইবার যো ছিল না। 
কাজেই আর কোন ভাল শিক্ষক ডিক্রগড়ে যাইতেন না। এক: সময়ে 
ডিক্রগড়ের বিখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র বাঁকৃচি, বি, এ, বি, এল্‌ 
এই স্থুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। ূ 


তৃতীয় অধ্যায় 
মালদহ জেলা স্কুলের চতুর্থ শিক্ষকের পদে নিয়োগ: 
সালেহ 


পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ভিক্রগড়ের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ প্রার্থী 
হইবার অল্প দিন পরেই আমি মালদহ জেলা স্কুলের চতুর্থ শিক্ষকের পদ 
প্রার্থী হইয়া একখানি আবেদন পত্র পাঠাইয়া ছিলাম । এ পদের 
বেতন ছিল ২৫২ টাকা মাত্র । আমিও রঙ্গপুরে. ২৫. টাকা বেতন 
পাইতাম । স্থৃতরাঁৎ সহজেই এ পদে নিযুক্ত হইতে পারিলাম। তখন 
মালদহ জেল! ভাগলপ্ুর বিভাগের অন্তর্গত ছিল। এবং তখন 
ভাগলপুর বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর ছিলেন স্বনামধন্য পুরুষ শ্রীযুক্ত, 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশর | ৰ 

ডিক্রগড়ের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদের ও মালদহ জেলা স্কুলের চতুর্থ 
শিক্ষকের পদের নিয়োগ পত্র এই পুস্তকের পরিশিষ্ট ভাগে প্রদত্ত হইবে ॥ 


রঙ্গপুর হইতে পুজার বন্ধে বাড়ী আঁসিবার সময়ে 
তিনবার তিনপ্রকার বিপদে পড়া । 


এই স্থানে বলা আবশ্তক যে রঙ্গপুর জেলা স্কুল__পরে হাই স্কুল-- 
পূজার সময়ে দীর্ঘকালের জন্য বন্ধ রহ্ত। পুজার সময়ে আমর! 
রঙ্গপুর-মাহিগঞ্জ হইতে নৌকা যোগে গোয়ালন্দে আনিতাম। 
গোয়ালন্দ হইতে রেলওয়ে যোগে রাণাঘাটে আদিতাম। তখন 
রাঁণাঘাট-কষ্ণচনগর ছোট রেলওয়ে ও ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের পোড়াদ্‌হ্‌ 
হইতে পার্বতীপুর পর্যন্ত শাখা খোলা হয় ণাই। মাহিগঞ্ড হইতে 
গোয়ালন্ৰ পর্যন্ত জলপথে আন্িবার সময়ে. আমরা তিনবার তিনটা 
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বিপদে পড়িয়াছিলাম। . একবার জলদস্থ্যর হস্তে পড়িয়৷ বিপন্ন হইয়া 
ছিলাম, কোন প্রকারে প্রাণ রক্ষা হইম়াছিল। আর একবার 
গোয়ালন্দের অপর পারের ভারে্কা গ্রাম ছাড়িয়া গোয়ালন্দে আসিবার 
পথে “পদ্মানদীর* উপর, প্রবল ঝড়ের কোপে পড়িয়াছিলাম। এবারে 
আমাদের নৌকাখানি ছাড়িয়! দিয় ছান্দির নৌকা করিয়া পদ্মায় গাড়ি 
দিতে হইয়নাছিল। এবার আরোহী সহ অনেক নৌক। পদ্মাগর্ভে 
নিমজ্জিত হইয়াছিল। তৃতীয় বারে পদ্মার পাকে পড়িয়াছিলাম । 
মাবিরা আমাদিগকে নিজ নিজ দেবতার নাম করিতে বলিয়া নৌকা 
হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নিজেদের প্রাণরক্ষার চেষ্টা .করিয়াছিল। 
কিন্ত আমরা তাহাদিগকে উৎসাহ দিয়! জোরে দাড় টানিতে বলায়, 
তাহারা উহ! করিয়াছিল, তাহাতে আমাদের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল। 
তখন পাকটাও ক্ষীণ শক্তি হইয়া আসিতেছিল । 


রঙ্গপুরে যাইবার রেলপথ উদ্ঘাটন 


যেবারে মালমহ জেল] স্কুলে বদলী হই, সেইবার পার্বতীপুর 
পথ্াস্ত রেললাইন প্রথমে খোলে । তখন কিছুদিনের জন্য পার্বতীপুর 
হইতে মালঞ্চ নামক ষ্টেশন পর্যান্ত রেলগাড়ী আসিত, তথা হইতে 
হিমার যোগে “পন্মা” পার হইয়। কুষ্টিয়া পর্যযস্ত আমিতে হইত। যে. 
দিন প্রথম এই রেল লাইন খোলে সেদিন আমর। বিন! ভাড়ায় আসিতে 
পাইয়াছিলাম। তখনও আত্রেয়ী প্রভৃতি বহু নদীর উপরিস্থিত পুল 
সম্পূর্ণরূপে নিশ্মিত হয় নাই। এ সমস্ত নদী নৌকা যোগে পার হইতে 
হইয়াছিল। মাল আসিয়া আমর! ট্রিমার পাই নাই। সারাঘাট 
হইতে ষ্টিমার আমিবার কথা ছিল, আম্রা ছান্দির নৌকা! করিয়া পদ্মা 
'পার হইয়া কুষ্টিয়ায় আসিয়াছিলাম | কুষ্টিয়া হইতে রেল যোগে - 
রাণাঘাটে আসিয়াছিলাম। মালদহ জেল! স্কুলের কাধ্যে আমি ছুর্গী- 
পূজার পরে যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিলাম। স্থৃতরাং পুজার বন্ধের পরে 


১৪৩ আত্মকাহিনী 


আমাকে রঙ্গপুর হাই স্কুলে যাইয়া নিজ কাছে উপস্থিত হইতে হইয়া- ৃ্‌ 
ছিল। যে পথ দিয়া পূজার পূর্বের বাড়ী আসিয়াছিলাম সেই পথ দিয়াই 
আবার আমাদিগকে রঙ্গপুর ফিরিয়। যাইতে হইয়াছিল। 


রঙ্গপুর হাই স্কুল হইতে অবস্থত হুইবার তারিণ 


১৮৭৭ সালের ১১ই নভেম্বর তারিখে আমি রঙ্গপুর হাই স্কুলের কাধ্য 
হইতে অবসর' পাইয়াছিলাম। অবসর পাইবার সময়ে আম্মি হেড. 
মাষ্টার 'চন্দ্রবাবুকে আমার সাভিস্‌ বুকে মন্তব্যের বা! চরিত্রের ঘরে 
তাহার মন্তব্যলিপিবদ্ধ করিতে অন্থরোধ করায় তিনি বলিয়্াছিলেন 
যে “আমি লিখিতে পারি--1209)1077 0 009 70:9562)৮ অর্থাৎ 
বর্তমান সময়ে খুবই ভাল। এই কথা লিখিলে বুঝাইতে পারিত পূর্বের 
আমার চরিত্র ভাল ছিল না। এই কথা শুনিয়া আমি বলিয়াছিলাম 
ধন্যবাদ মহাশয়, আপনার কিছু লিখিবার আবশ্যক নাই, কাজেই তিনি 
কিছু লেখেন নাই । হাই স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু তারাপদ 
ঘোষাল, এম, এ মহাশয় পরে একখানি আমার নিকট মালদহে 
সার্টিফিকেট লিখিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। উহা পরিশিষ্ট ভাগে প্রদত্ত 
হইবে। | 

পুর্ত বিভাগের একাউন্ট্যাণ্ট ব| হিসাঁব রক্ষকের 

কার্ষ্যের জন্য পরীক্ষ। দেওয়! 


রঙ্গপুর হাইংস্কুলে কাধ্য করিবার সময়ে, আমি পি, ভবলিউ, ডি, 
অর্থাৎ, পূর্ত রিভাগের চতুর্থ শ্রেণীর একাউন্ট্যা্ট বা হিসাব রক্ষকের 
পরীক্ষা দিয়াছিলাম। এই পরীক্ষা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ 
লিখিত প্রশ্নের দ্বারা গ্রহণ করিতেন । তখন ইত্চিনিয়ারিং কলেজ 
কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের অঙ্গীভূত ছিল এবং কুপ্রনিদ্ধ 
অধ্যাপক টনি সাহেব মহোদয় তথন প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষ ছিলেন। 
পাটাগপিত, মানসাহ্ক, শ্রুতলিপি ও হস্তাক্ষরে পনীক্ষা ' গৃহীত হইত । 


আনি । 
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জেলার একৃজিকিউটিভ. বা ডিছ্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারের নিকট লিখিত প্রশ্ন 
প্রেরিত হইত । শ্রুতলিপি মাত্র এক্জিকিউটিভ, বা ডিগ্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার 
কোন একখানি পুস্তক হইতে মনোনীত করিয়া লইতেন। তখন রঙ্গ- 
পুরের ডিগ্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন রবিন্সন্‌ সাহেব। রঙ্গপুরে আমরা 
দুইজন পরীক্ষার্থী ছিলাম। আমি ও রঙ্গপুর হাই স্কুলের কেরাণী শ্রীযুক্ত 
জানকীনাথ ম্জুমদার--কলিকাতার ভাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের 
সহোদর ভ্রাত। ৷ পরীক্ষীয্ন পাটাগণিত ও মৌখিক অঙ্কের প্রশ্নগুলি বড়ই 
জটিল ছিল। একটী দশমিকের ভাগহার ছিল যাহার ভাগফলে ১৩টা 
অঙ্কের পরে পৌনংপুনিক দশমিক অন্ধ বাহির হইয়াছিল। মৌখিক 
অঞ্কের প্রশ্নগুলিও খুব কঠিন ছিল। ডিছ্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার রবিন্সন্‌ সাহেব 
নৃতন€লাক ছিলেন। তিনি আর কখনও এই পরীক্ষায় শ্রুতলিপির 
অংশ নির্বাচন করেন নাই। তিনি এত অধিক লিখিতে দিয়াছিলেন 
যে ফুলঙ্ক্যাপ কাগজের পাচ পৃষ্ঠ! উহা লিখিতে নিঃশেধিত হইয়াছিল। 
বলিবার সময়েও তিনি স্থানে স্থানে ভূল করিয়াছিলেন। কাজেই স্থানে 
স্থানে আমাদের লেখাও কাটিতে হইয়াছিল। যেটুকু শ্রুতলিপি লেখা 
হইত সেইটুকু হইতে হস্তাক্ষরের পরীক্ষা হইত। আমি অন্তান্ত বিষয়ে 
উত্তীর্ণ হইয়া মাত্র হস্তাক্ষরে অকুতকাধ্য হইয়াছিলাম। জানকীবাবু 
একাধিক বিষয়ে অরুতবার্ধ্য হইয়াছিলেন । পরীক্ষার ফল বাহির হইলে 
রবিন্সন্‌ সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ষে বন্মায় আমি ৮০২ 
টাকা বেতনে একুজিকিউটিভ. ইঞ্জিনিয়ারের আফিসে হিসাব রক্ষকের 
কাধ্যে নিষুক্ত হইয়া যাইতে ইচ্ছা করি কিনা। তখন নিয় ঘন্মা মাত্র 
ইংরাজ শাপনের অধীন ছিল। আমি যাইতে অশ্বীকার করিয়াছিলাম 1 
গেলে ভালই হইত। | 
মালদহ জেলা স্কলের চতুর্থ শিক্ষকের কার্ধ্যভার গ্রহণ 

১৮৭৭ সনের ১হই নভেম্বর তারিখে আমি মালদহ জেল! স্কুলের 

চতুর্থ শিক্ষকের কাধ্যভার গ্রহণ করি। তখন ব্রদ্মশাসন নিবাসী প্রীযু্ত 


১৪২. আত্মকাহিনী ঠা 


শিবদাস ভট্টাচার্য মহাশয় মালদহ জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। 
ইনি ইতিপূর্বে আর কখনও হেঁড মাষ্টারী করেন নাই। ইনি, 
পূর্বে বালেশ্বর জেলার স্কুল ডেপুটি ইনস্পেক্টর ছিলেন। যখন লাট- 
সাহেব স্যার জঙ্জ কাস্থেল মহোদয়ের সময়ে ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া 
উড়িয়া ও আসামীয়। ভাষ। বাঙ্গলা' ভাষার অঙ্গ নহে, স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া 
বড়ই ধুম পড়িয়া গিয়াছিল, তখন. শিবদাস বাবু ও বালেশ্বর জেলা স্কুলের' 
পণ্ডিত নবদ্বীপবাসী শ্রীযুক্ত কাস্তিচন্দ্র উষ্টাচাধ্য একযোগে সন্ধাদ পঞ্রে 
লিখিত়ে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে উড়িয়া ভাষ। স্বতন্ত্র ভাষ। নহে। 
উড়িয়া ভাষা স্বতন্ত্র ভাষ। নহে বলিয়া ধারাবাহিকরূপে সম্বাদ পত্জে প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হওয়ায় শিবদাসবাবু লাট সাহেবের কোপ-দৃষ্টিতে পড়িয়া 
ছিলেন। ইহার ফলে তিনি বালেশ্বর জেলা হইতে বাঁকুড়া জেলায় 
বদলী হন।' বীকুড়ায় আদার পরে যখন ৫২ টাঁকা বেতনে গ্রাম্য 
গুরুমহাশয়ের! লাট সাহেবের নব প্রতিষ্ঠিত পাঠশালার শিক্ষক নিযুক্ত 
হইতে লাগিলেন, তখন আবার শিবদাস বাবু গ্রামা গুরুমহাশয়ের! 
তাহাদের ছাত্রদ্দিগের নৈতিক চরিজ্র গঠনে সম্পূর্ণ অন্পযুক্ত বলিয়! 
রিপোর্ট করেন। যৎকালে লাট সাহেব ক্যান্থেল বাহাদুর বীাকুড়া জেলা 
পরিদর্শনে যান, তখন তিনি শিবদাস বাবুকে তাহার নিকটে ডাকাইরা 
আনিয়া! স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন, যে আমি খন শিক্ষা সম্বন্ধে ষেকাধ্য 
করিতে যাই--তথনই তুমি তাহার প্রতিবাদ ও তীন্র সমালোচনা 
করিয়া থাক। এজন্য তোমাকে অপেক্ষাকৃত ডেপুটি ইনস্পেক্টরের 
গ্তরুতর কার্ধ্যভার হইতে সরাইয়া লইয়া হেড, মাষ্টারের কাধ্যে নিযুক্ত 
করিতেছি। ভবিস্যতে আমার কার্ধোর সমালোচনা করিলে তোমাকে 
এককালেই পদচ্যুত করিব । ইহার কিছুদিন পরেই শিবদাস বাবু 
মালদহ জেলা স্বুলের হেড, মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হুই্লাছিলেন। (ডেপুটি 
ইনস্পেক্টযের পর্দ* গেজেটেড, পদ ছিল। হেড. মাষ্টারের পদ তখন 
গেজেটেড, পদ ছিল ন1। ইতিপূর্বে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সেন মালদহ জেল। 


রর মালদহ ট 


স্কুলের হেড, মাষ্টার ছিলেন। 'তাঁহাকে বগুড়। জেলা ,স্কুলের হেভ, 
মাষ্টারের কার্যে বদলী কর! হইল। বগুড়। জেলা স্কুলের হেড. মাষ্টার 
সিনিয়র স্কলার শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত মৈত্র ছিলেন। উপধুর্ণপরি তিন চার 
বৎসরকাল ব্যাপিয়া মালদহ ও বগুড়া জেলা স্কুলের “কোন ছাত্রই 
প্রবেশিক। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই ৷ চন্দ্রকাস্ত মৈত্র মহাশয়কে 
“পাবনা” জেলা স্কুলের হেড. মাষ্টারের পদে বদলী করা হইল। এবং 
পাবনা জেলা স্কুলের হেড. মাষ্টার শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন রায় মহাশয় দেশীয় 
সিভিল্‌ সাভিস্‌ পরীক্ষায় উত্তীণ হইয়া ডেপুটা ম্যাজিট্রেট হইলেন। রী 

শিবদাস বাবু এই প্রথম হেড মাষ্টার হইয়। মালদহ জেল! স্কুল 
হইতে বাছিয়।৷ বাছিয়া তিনটা ছাত্রকে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ পাঠাইয়া- 
ছিলেন। আমি মালদহ যাইয়া ইংরাজ বাজারে তাহার বাসায় গিয়া 
উঠিলম। তিনি তখন কালেক্টরির হেড, ক্লাক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ 
চক্রবর্তী মহাশয়ের সহিত এক বাসায় থাকিতেন। 

আমি তাহার বাসায় উঠিবামাত্র তিনি পাটাগণিতের একটা ষ্টকৃ 
বা কোম্পানী কাগজের জটিল অঙ্ক আমাকে কধষিতে দিলেন । বলিলেন 
আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও এই অক্কটী করিতে পারি নাই | আমি অস্কটি 
কষিয়া দিলাম । ইহাতে তিনি আমার উপরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন 
বেশ হইয়াছে, আমার সেকেগু মাষ্টার, গোলোকবাবু গীড়ানিবন্ধন 
তিন মাসের বিদায়ে গেছেন। তুমি চতুর্থ শিক্ষক হইয়া আঁসিলেও 
এখন দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য তোমাকে করিতে হইবে ; কিন্ত এ বাবতে 
তুমি অতিরিক্ত বেতন £পাইবে না। আমি আহ্লাদ সহকারে 
তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। এই সেকেও মাষ্টার গোলোকচন্ 
চক্রবর্তী মহাঁশয় ইতিপুর্বেে ডিক্রগড় স্কুলের সেকেও মাষ্টার ছিলেন এবং 
কিছুকালের জন্ত উপর আপামের একটিং ভেপুটি ইনম্পেক্টরুও ছিছুলন | 
ডেপুটি ইনস্পেক্টরের কাধ্য ক্লরার সময়ে ইনি চা” বাগান্রে কোন 
মেমসাহেবকে ছাত] বন্ধ করিস্খ'সেলাম না করাতে সাহেধের! ইই]র 
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উপর চটিয় যান্। এবং একধোথ্ধে তখনকার, আসাম, বঃঙ্গালা, 
[বিহার ও উড়িস্তারু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার, সাব ব্লাহাুরের নিকট: 
ইহাকে ব্লদলী-কুরিবার জন্য, চিঠি লেখেন। ইহার 'ফলে গোলোকবাবু ৪৮২ 
টকা বেতনে গৌহাটা জেলা ফুলের চতুর্থ শিক্ষকের পদে অবনত হন। 
পঁরে ৫০. টাকা বেতনে মালুদহ জেল স্কুলের সেকেও মাষ্টার হইয়া 
'আসেন,। উত্তরকালে ইনি কৃষ্ণনগর কলেজিমেট স্কুলের হেড, মাষ্টার 
হইয়াছিলেন। 
স্লালদহ জেলা স্ছুলের চতুর্থ শিক্ষকের পদপ্রার্থ হইয়া ফাষ্ট আর্টস্‌ 
পরীক্ষোত্তীর্ণ একন্ব্যক্তি আবেদন করিয়াছিলেন, ইনি সেকেণ্ মাষ্টার 
মহাশয়ের সহোদর 'ভ্রাতা। হেড, ক্লার্ক মহেন্দ্রবাবুর ভ্রাতা এফ. এ» 
পরীক্ষায় ফেল হইয়া! এখন তাহার মালদহের বাসায় অবস্থিতি করিভে- 
ছিলেন। ইনিও উক্ত পদপ্রার্থ ছিলেন। সেকেগু মাষ্টারের সহিত 
হেড. মাষ্টারের বড়ই ঝগড়া বিবাদ চলিতেছিল। এই স্ধন্য হেডমাষ্টায 
মষাশয় ডিস্রিক্ট কমিটীর মিটিংএ বলেন যে একাকী সেকেও মাষ্টারই " 
আমাকে অস্থির করিয়! তুলিয়াছেন আবার যদি তাহার ভ্রাতা চতুর্থ শিক্ষক 
হইয়। আসেন ভাহ! হইলে আমি আর এখানে তিষ্টিতে পারিব না । হেড, 
মাষ্টার মহাশয় এই কথা বলায় সেকেগু মাষ্টার মহাশয়ের ভ্রাতা এফ, এ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও উক্ত পদে 1নযুক্ত হইতে পারেন নাই । মহেন্দ্র 
রাবুর 'ভ্রাতা কখনও শিক্ষকতা করেন নাই? কাজেই তিনি উক্ত পদ. 
প্লান নাই। হেড, ক্লার্ক বাবু এই নিমিত্ত শিবদাস বাবুর উপর অস্তষ্ট 
ও বিরক্ত হইফ্লাছিলেন । আনি প্রাতঃকালে তাহার বাসায় যাইয়া উঠি। 
আমি জাতিতে মোদক--হেড, ক্লার্ক বাবু পূর্বেই শুনিয়াছিলেন |. 
আমি বাসায় স্রঠায় ইনি শিবদাস বাবুকে বঙ্গেন যে “আমি ময়রার 
সহিত্কু একত্রে বসিয়া 'ভোজন করিব না1” এই কথা শুনিয়াই শিবদাস 
বাবু সেক দম হইতে আর এ বাসায় ভোঁজন করেন নাই । তিনি 
অভুমাকে বলিয়া গেলেন যে তিনি গ্তর”ড়োজন করিবেন। আমাকে 


কা 
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এ বাসায় খাইতে বলিয়া গেলেন। শিবদাস বাবু, মুনসেফ. শ্রীযুক্ত 
উমাচরণ দত্ত মহাশয়ের বাসায় যাইয়া সে বেলা ভোজন করিলেন এবং 
সেই দিনই বাজারের মধ্যে একটা দ্বিতল বাড়ী মাসিক ৭২ টাকায় 
ভাড়া করিয়া সেই দিনই অপরাহ্ণে আমাকে লইয়৷ সেই বাসায় গেলেন 
রাত্রি বালে আমিও মুনসেফ. ধাবুব বাসায় ভোজন করিলাম । হেড, 
ক্লার্ক মতেন্্রবাবু আমব সহিত কোনরূপ অসদ্যবহার করিলেন নাঃ 
তিনি আমার সহিত একস্থানে বসিয়া আহার করিলেন। আমার সহিত 
একত্রে বসিয়া ভোজন করিবেন ন। বলিয়াছিলেন একথা আমাকে 
কোনরূপে জানিতে দিলেন না! আমবা আমাদের নৃতন বাসায় এক- 
জন পাচক ব্রাঙগণ রাখিয়া দিলাম ও আমরা পরম স্থখে কাল কাটাইতে 
লাগিলাম। বতৎকালে আমি মালদহ জেলা স্কুলের চতুর্থ শিক্ষকের পদ- 
প্রার্থী হই সেই সময়ে আমাদের গ্রামের পুজনীয় জোষ্াগ্রজ-সম শ্রীযুক্ত 
কেদারনাথ রায় মহাশয় আমাব সম্বন্ধে শিবদাসবাবুকে এই মন্মে 
একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন--“এক রামেশ্বর সেন তোমাকে যে 
পরিমাণে জালাতন করিয়াছেন অপর রামেশ্বর সেন তোমাকে সেই 
পরিমাণে সন্তোষ প্রদান করিবে” এই এক রামেশ্বর সেন ছিলেন বীকুড়। 
ট্রেনিং স্কলেব হেড, মাষ্টার । অনেক দিন পরে ইনি বাকুড়ার ভেপুটী 
ইনস্পেক্টর হইয়াছিলেন। শিবদাসবাবু যখন বাকুড়ার ডেপুটি 
ইনস্পেক্টব ছিলেন সেই সময়ে এই রামেশ্বর সেন স্মল-কজ কোটের 
হেড, ক্লার্ক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত মিলিত হইয়া শিবদাস 
বাবুকে নানা প্রকারে জালাতন বরিয়়াছিলেন; এমন কি যাহাতে 
ইনি পদচ্যত হন এরূপ চেষ্টাও করিয়াছিলেন। এই উপেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় ছিলেন হাইকোটের তদানীস্তন ন।মজাদ! উকীল শ্রীযুক্ত 
জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ভাতুদ্পুত্র । 

শিবদাসবাবু প্রকৃতই শিবতুল্য উদার প্রতি লৌক ছিলেন। 
ই্থাকে আপনি বিলে ভাল বাসিতেন না, বলিতেন “আপনি বলিল 

৯ 
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সাত হাত তফাতে থাকিতে হয়, তুমি বলিলে নিকটে আসে আর 
তুই বলিলে কোলাকুলি ও গলাগলি হয়” । যে কয়েক মাস মালদহে 
ছিলাম, আমরা এক বানাতেই ছিলাম । শিবদাসবাবু আমাকে 
তাহার কনিষ্ঠ সহোদরের মণ্তন দেখিতেন এবং বিশেষ শ্েহ করিতেন 
ও ভাল বাসিতেন। এই পময়ে ইনি ১০০২ টাকা মাত্র বেতন 
পাইতেন। ছুইটা ভাই তারাদাদ ও যুগদাসকে কলিকাতায় রাখিয়া 
কলেজে পড়াইতে হইত। তারাদাস মেডিক্যাল কলেজের পঞ্চম 
বাধিকী শ্রেণীতে ও যুগদীস (99175781 $8591))0]ড২ 10590000102 এর 
দ্বিতীয় বাষিকী শ্রেণীতে পড়িত। দুই ভাহকে প্রতিমাসে ৪০. টাক! 
দ্রিতে হইত । ব্রহ্গশাসনের বাড়ীতে ভগিনীর, স্ত্রীর, ও অন্যান্ত ব্যক্তি- 
দিগের খরচের জন্য নাসিক ২৫২ টাকা হিসাবে দিতে হইত । এই 
৬৫২ টাকা দিয়া বাধী ৩৫ টাকায় মালদহের বাসা খরচ ও অন্যান্য 
খরচ চালাইতে হইত । এবারে তারাদাস মেডিক্যাল কলেজের শেধ 
পরীক্ষায় অকৃতকাধ্য হওয়াতে শিবদাসবাবু আমাকে বলেন যে আর 
পারি না। তারাদাসের পড়া বন্ধ করিয়। দিই । যুগদাস তীক্ষবৃদ্ধি 
ও মেধাবী আছে, উহ্থাকেই পড়ান যাক্‌। তাহাতে আমি বলি ণনা 
এ বৎসরটাও তারাদাসকে পড়াইতে হইবে । তারাদাস কোন্‌ পরীক্ষায় 
প্রথম চেষ্টাতে উত্তীর্ণ হইয়াছে? প্রবেশিকা পরীক্ষায় তৃতীয় বারে 
উত্ভীণ হইয়াছিল । মেডিক্যাল কলেজের তৃতীয় বাধিকী পরীক্ষায় 
উভভীর্ণ হইতে উহার তিন বৎসর লাগিয়াছে। আপনি কিরপে আশ! 
করিতে পারেন যে সে একবারের চেষ্টায় মেডিক্যাল কলেজের শেষ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে?” আমার পরামর্শান্ুসারেই কাধ্য হইল। 
তারাদাসকে আর এক বংনর পড়াইতে হইল । পর বৎসরে তারাদা'দ 
এল্‌, এম্‌। এসু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। তারাদাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
বদ্ধমানের মহারাজ। কর্তৃক ভাক্তার নিযুক্ত হইয়া মৃত্যুকাল পর্যন্ত 
কাল্নায় ডাক্তারী করিয়াছিল । 
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যুগদাম বি, এল্‌, পাশ করিয়া মজঃফরপুরে ওকালতি করিত। 
কিছুদিনের জন্য 40812) )10571ও হইয়াছিল । এই সময়ে শিবদাসবাবু 
মজঃফরপুর জেলা স্কুলের হেড. মাষ্টার ছিলেন এবং ২০*২ টাক বেতন 
পাইতেন। শিবদীসবাবু আমার পরামর্শ লইয়। প্রায়ই কাধ্য করিতেন । 
শিবদাসবাবুদিগের বাড়ী হইতেই শ্রাশ্রীঞ্জগদ্ধাত্রী মুত্তির প্রকাশ 
ও পুজার প্রচার হইয়াছিল। ইহাদের পূর্বপুরুষ স্ুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
চন্দ্রচড় ্যায়পকানন ও পন্মলোচন সার্বভৌম নদীয়া জেলার পণ্ডিতিগের 
মধ্যে দুইটা উজ্জ্বল বত্ব ছিলেন । 


আমার মালদহের নিয়োগ পত্রে লেখা ছিল ৯০৮) 6০ 6১9 
90100105010) 00 076 10087066৮70 9০১০01, অর্থাৎ স্কুল ইনস্- 
পেইটবের সম্মতি প্রাপ্ত হইলে কাধো পাক! ও স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইবে। 
এফ এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সেকেগু ঘাষ্টারের ভ্রাতা এ পদ না পাওয়ায় 
ইনস্পেক্টুর বাহাদুরের নিকট আগীল করিয়াছিলেন । এদিকে আমি 
মামার রঙ্গপুর হাই-স্কুলের স্থায়ীপদ পরিত্যাগ করিয়া মালদহে গিয়াছি। 
স্বতরাৎ এ 'পদে পাঁকা হইতে ন! পারিলে আমারও চাকরী যায়। 
এই সময়ে বিহার বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর ছিলেন স্বনামধন্য পুরুষ 
যুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়। ভূদেববাবু এই আপীল পাইয়া 
মালদহের ডিট্রীক্ট কমিটীকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে--সমস্ত আবেদন 
পত্রগুলিই তাহার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হউক। তাহার আদেশ 
অন্ুুপারে আবেদন পত্রগুলি তাহার অফিসে প্রেরিত হইল। সেকেগু 
মাষ্টারের ভ্রাতাকে যে কারণে এ পদ দেওয়! হয় নাই তাহাও লিখিয়। 
দেওয়া হইল অবশ্ঠ ভাইস্‌ প্রেসিডেন্ট বা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব 
বাহাদুরই লিখিলেন। ভূদেববাবু এই সমস্ত আবেদন পত্র দেখিয়া 
শুনিয়া নি্নলিখিতভাবে ডিষ্রিক্ট কমিটার সম্পাদককে চিঠি লিখিলেন, 
উহার অনুলিপি নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
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উপরের চিঠিখানি সম্পূর্ণ চিঠি নহে। যে টুকু আমার সম্বন্ধে 
আবশ্তক সেইটুকুই পূর্ণ চিঠিটুকু হইতে উদ্ধত করিয়। আমাকে দেওয়া 
হইয়াছিল। এই চিঠিতে আরও অনেক কথা লেখা ছিল তন্মধ্যে 
এইটা উল্লেখযোগ্য ৷ ইনস্পেক্টর মহোদয় উহাতে লিখিয়াছিলেন যে 
কমিটা নিজে নিযুক্ত না করিয়! বদি তাহাকে এই পরদ্দে লোক নিযুক্ত 
করিবার ভার দিতেন, তাহা হইলে তিনি বি, এ, পরাক্ষায় অনুত্তীর্ণ 
লোক এই পদে নিযুক্ত করিয়। পাঠাইতে পারিতেন ফলতঃ পরে তাহাই 
করিয়াছিলেন । আমি কয়েকদিন সেকেগ্ড মাষ্টারের কাধ্য করার 
পরে শ্রীযুক্ত মতিলাল মুখোপাধ্যায় নামক বি, এ ফেল্‌ এক ব্যক্তি 
২৫২ টাক! বেতনে সেকেপ্ড মাষ্টারের অনুপস্থিতি কালে তৎপদে কাব্য 
করিবার জন্য মালদহে আসির। উপঞ্থিত হইলেন। মতিবাবু আসিয়াই 
আমাদের বাসায় ছিলেন । ইনি বড়ই ভদ্রলোক ছিলেন। ইনি ম্বগীয় 
মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নাঁতজামাই ও চুচুড়ার শ্রীযুক্ত মাধবচন্্ 
রায় মহাশয়ের জামাতা । মাধববাবু ভুদেববাবুর একজন বিশেষ বন্ধু 
ছিলেন। ইহাকেই চতুর্থ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছ! 
ছিল; এবং আমি মালদহ ছাঁড়িম্কা ডিক্রগড় যাত্রা করিলে ইনিই 
আমাব স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ভূদেববাবু ব্রহ্ষণ ভিন্ন অপর 
জাতীয় লোককে চাকরী দিতে চাহিতেন না এবং নিয়ম বান্ধিয়াছিলেন 
যে প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিবর্গকে ১১২ টাক। হইতে ১৯২ টাক! 
বেতনের কাধ্যে নিযুক্ত করিবেন। এফ এ পরীক্ষোত্ীর্ণদিগকে ২০. 
টাক! হইতে ২৯২ টাকা পধ্যস্ত বেতনের চাকরী দ্িবেন। বি. এ, 
পরীক্ষোত্তীরদিগকে ৩০২ টাঁকা হইতে ৪০৯ টাকা পথ্যস্ত বেতনের কাধ্যে 
নিষুক্ত করিবেন তদৃর্ধ বেতনের পদে এম্‌, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা 
বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথচ অভিজ্ঞ, বহুদর্শী শিক্ষকিগকে নিযুক্ত 
করিবেন। কার্যেও এরূপ করিতেন। প্রায় পরিচিত ক্রাক্গণ জাতীয় 
ব্যক্তি ভিন্ন অপরকে চাকরী দিতে চাহিতেন ন!। 
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সেকেগু মাষ্টারের অনুপস্থিতি সময়ে আমি যে অল্পকালের জন্ক 
তাহার কাধ্য করিয়াছিলাম, সেই সময়ে আমি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় 
ও চতুর্থ শ্রেণীতে গণিত শিক্ষ! দিতাম এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ইংরাজী 
সাহিত্য পড়াইতাম । 

প্রথম শ্রেণীতে কিশোরী নামে একটা ছাত্র ছিল। তাহার ইংরাজী 
সাহিত্য ও গণিতে জ্ঞান দেখিয়া আমি শিবদালবাবুকে বলিয়াছিলাম 
যে আপনি ইহাকে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ পাঠান নাই কেন? ইহাকে 
পাঠাইলে এ অস্ততঃ দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে পারিত। তহুত্তরে 
শিবদাসবাবু বলিয়াছিলেন যে তিনটা ছাল পাঠাইয়াছি, ইহাদের মধো 
১০ দেড়টা পাস হইলেও আমি সুখী হইব। আমি" এ তিনটা ছাত্রকে 
বাপায় আনিয়া তাহাদের পরীক্ষার প্রশ্নগুলি হাতে লইয়া তাহাদিগকে 
জিজাস! করি-(কোন্‌ প্রশ্নের তাহারা কি উত্তর দিয়াছে । তাহাদের 
উত্তর শুনিয়া আমি বলিয়াছিলাম যে তিনটা ছাত্রই ভালরপে উত্তীর্ণ. 
হইবে । বস্তৃতঃ তাহাই হইয়াছিল। তিনটার মধ্যে দুইটা প্রথম বিভাগে 
€ অপরটী দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীণ হইয়াছিল। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ 
একটা ছাত্র গুণা্সারে প্রথম বিভাগের বিংশ স্থান অধিকার করিয়াছিল । 
স্থতরাং শিবদাসবাবু একজন স্থযোগ্য হেড, মাষ্টার বলিয়। বিবেচিত 
হইলেন। বগুড়া স্কুল হইতে ছয়টা ও পাবনা স্কুল হইতে ১৪টী ছাত্র 
এইবারে উত্তীর্ণ হৃইয়াছিল। স্থতরাং উমেশবাবু ও চন্দ্রকান্তবাবুও 
যশোলাঁভ করিলেন। ইতিপূর্ক্ ইহার। উভয়ে অযোগ্য ও অক্কৃতকাধ্য 
শিক্ষক বলিয়া! পরিগণিত ছিলেন। 

মালদহ জেল! স্থলে আমি ১৮৭৭ সালের ১২ই নভেম্বর হইতে 
১৮৭৮ সনের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত কাধ্য করিয়াছিলাম। আমি 
এ স্কুলে বদলি হইয়া সাইবার পূর্বে এ স্কুলে ৫টী মাত্র মাষ্টার ও 
একজন পণ্ডিত ছিলেন। ছাত্র সংখা! ক্রমশ: বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় 
আর একটী শিক্ষকের প্রয়োজন হইয়াছিল । সুতরাং ২৫. টাকা 


মালদহ ১৫১ 


বেতনের একটী শিক্ষকের পদ স্থষ্টি হইয়াছিল। এ পদেই আমি 
নিযুক্ত হইয়াছিলাম । 
পূর্ব্বেকার চতুর্থ শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু বিপ্রদাস সেন বিশেষ উপযুক্ত 
না থাকায়, তাহাকে পঞ্চম শিক্ষকের পদে অবনত করিয়া, আমাকে চতুর্থ 
শিক্ষকের পদ দেওয়| হইয়াছিল । প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত গণিত শিক্ষা 
দিবার জন্যই আমাকে নিযুক্ত কর! হইয়াছিল । শিক্ষকদ্দিগের বেতনও 
খুব অল্প ছিল। '্তদানীস্তন শিক্ষকদিগের নাম, পদ এবং কাহার কত 
টাক! বেতন ছিল তাহা নিয়ে দেওয়া গেল £ -- 
নাম পর বেতন 
১। শ্রীযুক্ত শিবদাস ভট্রাচাধ্য (কলিকাতা হেডমাষ্টার ১০০২ 
ফ্রি চচ্চ ইনস্টিটিউমূনে ব| ডফ. কলেজের 
দ্বিতীয় বাধিকী শ্রেণীর ছাত্র) 
২। শ্রীযুক্ত বাবু গোলোকচন্দ্র চক্রবর্তী (ঢাকা সেকেওু মাষ্টার ৫০২ 
কলেজের দ্বিতীয় বাধিকী শ্রেণী পর্যন্ত 
পড়িয়াছিলেন ) 
৩। গিরিশচন্ছ বকৃসী (প্রবেশিকা পরীক্ষা থার্ড মাষ্টার ৩০৬. 
পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন ) 
৪। বিপ্রদদাস মেন ( প্রবেশিক্ষা পরীক্ষার পাঠ্য ফোর্থ মাষ্টার ২৫ 
পধ্যন্ত পড়িয়াছিলেন)। আমি চতুর্থ 
শিক্ষক হইয়! যাওয়ার পরে ইনি ফিফ.থ 
মাষ্টার হইয়াছিলেন । 
৫। লক্ষণচন্দ্র দাস ( প্রবেখিক। পরীক্ষোততীর্ণ;, ফিফথ মাষ্টার ২৯৯ 
পরে সিকৃস্থ. মাষ্টার ) | 
৬ (পণ্ডিত মহাশয়ের নামটা মনে নাই ) পণ্ডিত, ২৫, 
স্থলের শিক্ষকদিগের মধ্যে কেহই গ্রাঙ্গুয়েট ছিলেন না। আমি 
এ স্কুলে নিযুক্ত হইয়। যাইবার পূর্বে এ স্থানে ভয়ানক ম্যালেরিয়া জরের 
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প্রকোপ হওয়ায় ছাত্রসংখ্যা খুবই কমিয়। গিয়াছিল। একশত পঁচিশের 
অধিক ছাত্র ছিল না। ইহাদ্িগের মধ্যে ৭০1৭৫ জনের অধিক ছাত্র 
বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইত না । বিদ্যালয় গৃহটাও ক্ষুদ্রাকারের ছিল। 
এই সময়ে উহার আয়তন ও বৃদ্ধি হইতেছিল। 


রঙ্গপুরে আমার আয় ৬*২ টাকারও অধিক ছিল। বেতন ছিল ২৫২ 
টাকা, বুক-এজেন্সিতে পাইতাম প্রায় ১৫২ টাকা ও প্রাইভেট ট্রইসন্‌ বা 
গৃহ শিক্ষকের কাধা করিয়। পাইতাম ২০. টাক! । ঘখন পুলিশের এসিষ্ট্যা্ট 
ডিই্টক্ট জ্পারিন্টেনডেন্টকে পড়াইতাম তখন আমার আয় ছিল ৮০২ 
টাকা । মালদহ যাইয়া! মোটে ২৫২টা টাকা বেতন পাইতে লাঞ্গিলাম। 
স্থতরাং আমার বড়ই অর্থাভাঁব হইয়া পড়িল। মালদহে বা ইংরাঁজ- 
বাজারে কলুজাতীয় এক ঘর বড় জগিদার ছিলেন ও এখনও আছেন 
ইহাদের উপাধি চৌধুরী । এই বংশের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল পালচৌধুরী 
আমাকে তাহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রের শিক্ষার জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত 
করিতে চাহিয়াছিলেন । বেতন মাসিক ২৫২ টাকা করিয়া দিতে 
প্রস্তত ছিলেন। শিবদানবাবু আমাকে বলেন যে ৩০২. ত্রিশ টাকার 
কম বেতন দিলে তুমি এ গৃহ-শিক্ষকের কার্ধ্য গ্রহণ করিও না । আমিও 
ত্বাহার কথামত ৩০. টাঁক। বেতনে এ কাধ্যটা গ্রহণ করিলাম না। 
৩০. টাকার কম বেতনে এ কাধ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় 
কৃষ্ণলালবাবু বালয়াছিলেন যে স্কুলে ত মোটে ২৫. টাকা বেতন পান, 
আমাদের নিকট ৩০২ টাঁক। চান কেন উহাতে শিবদাসবাবু বলেন 
২৫. টাঁকাম় যে গভর্ণমেন্টের চাকর। এঁ বেতনে ব্যক্তি বিশেষের 
চাকর হইয়া নিজের মূল্য কমাইয়া ফেলিবে কেন? হৃতরাং রুষ্ণলালবানু 
নিরস্ত হইলেন । কিন্তু অর্থাভাববশতঃ আমার বড়ই অস্থবিধা ও কষ্ট 
হইতে লাগিল । যালদহের কাজ পরিত্যাগ করিয়া অন্থত্র যাইবার 
স্থব্ধি! খুঁজিতে লাগিলাম । 
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পুনরায় অল্পদিনের জন্য গড়ের স্কূলে কার্য কর! 


এদিকে গড়ের মধ্য-ইংরাজী-বিগ্ভালয্বের অবস্থা যোগ্য শিক্ষক 
অভাবে দিন দিন হীন হইতে লাগিল । সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোগীচরণ 
নন্দী মহাশয় আমাকে এ বিষয় অবগত করায় আমি পুনরায় গড়ের 
স্কুলে আসিতে প্রস্তত হইলাম । তিন সপ্তাহের বিদায় লইয়! মালদহ 
হইতে বাড়ী আসিয়! গড়ের স্কুলের হেড. মাষ্টারের কার্য আবার গ্রহণ 
করিলাম । এই সময়ে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্্র দের গুড়ের কারখান। 
বাড়ীতে স্কুলের কার্য চলিতেছিল। এবং শ্রীধুক্ত প্যারীমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নদীয়া জেলার স্কুল সমূহের ডেপুটা ইনস্পেক্টর 
ছিলেন। ইনি ঠিক এই সমগ্কে গড়ের স্কুল পরিদর্শনার্থ এখানে 
আসিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর ধারয়া গভর্ণমেন্টের জেলা স্কুলে 
শিক্ষকতা করায় ডেপুটী ইনস্পেক্টরদিগের সহিত আমাদের কোন 
সম্বদ্ধই ছিল না। স্থৃতরাং তাহাদিগকে ততটা খাতির বা! মান্য 
করিতাম না। এই অভ্যাসটা তখন পধ্যন্ত আমার যার নাই। 
কাজেই প্যারীবাবু আমার নিকট হইতে তাহার আশাহ্রূপ সম্মান 
বা তোষামোদ না পাইয়া মনে মনে আমার উপর একটু চটিয়্াছিলেন। 
তিনি স্কুলের কর্তৃপক্ষদিগের নিকট বলিয়া! গিয়াছিলেন যে আপনার। 
হেড. মাষ্টার পাইয়াছেন ভালই বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাম ইনি এখানে 
থাকিবেন না। আমিও ইহার ভাবগতিক দেখিয়া মনে মনে স্থির 
করিয়াছিলাম যে এইরূপে ডেপুটী ইনস্পেক্টরদিগের মন ষোগাইয়! 
গড়ের স্কুলে আমার আর কার্য করা পোষাইবে না। কাজেই মালদহে 
ফিরিয়! গেলাম । এই বিদায় কালের অন্য অমি মালদহের জেল। হুল 
হইতে অদ্ধেক বেতন পাইয়াছিলাম । ১৮৭৭ সনের ২৬শে ডিসেম্বর 
হইতে ১৮৭৮ সনের ১৬ই জানুয়ারী পধ্যস্ত আমি অর্ধ বেতনে বিদায়ে 
ছিলাম । 


১৫3 আত্মকাহিনী 
ডিক্রগড় জেল৷ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিয়োগ 


মালদহে ফিরিয়া যাইবার অল্প দিন পরেই আমি ভিক্রগড় জেল! 
স্কুলের শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পত্র পাই। এই নিয্মোগ- 
পত্রখানির তারিখ ৩১শে জানুয়ারী ১৮৭৮ সাল। নিয়োগ-পত্রখানি শিলং 
হইতে প্রথমে রঙ্গপুর গিয়াছিল তথ! হইতে মালদহে যায়; স্থৃতরাং 
ফেব্রুয়ারী মাসের ১০ই, ১২ই এর পূর্বের উহা মালদহে পৌছায় নাই । 
নিয়োগ-পত্রখানি দেখিয়াই শিবদাসবাবু আমাকে এ পদ গ্রহণ করিতে 
প্রামশ দেন। 


শিক্ষক, সব ও ডেপুটি ইনস্পেক্টরদিগের গ্রেড, 
নির্দেশ হইবার প্রস্তাব । 


এই সময়ে বাঙ্গালা দেশের শিক্ষক এবং সব. ও ডেপুটা ইনস্পেক্টর- 
দ্বিগের গ্রেভ. নিদ্দিষ্ট হইবার প্রস্তাব চলিতেছিল। প্রথমতঃ সর্ব নিম 
গ্রে. ৩০২ টাক। হইতে আরম্ভ হইবার কথ! ছিল কিন্ত পরে স্থির হগ্প ষে 
৫০. টাকা হইতে গ্রেড, আরম্ভ হইবে । শিবদাসবাবু আমাকে বলেন, 
যে বাঙ্গালা দেশে তোমার বেতন ৫০২ টাকা হইতে অনেক দিন 
লাগিবে। ৫০২ টাকা হইবে কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে। তুমি 
ডিক্রগড়ে ৫০. টাকা বেতনে গেলেই এখনই গ্রেড ভুক্ত হইতে পারিবা। 


১৮৭৪ সালে আসামপ্রদেশ বঙ্গপ্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন 
হওয়ায় উহার শিক্ষা-বিভাগও বঙ্গদেশের শিক্ষা- 
বিভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন হুয়। 
১৮৭৪ সনে যে আসাম-প্রদেশ বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হ্ইয়া 


ধাওয়ায় বাঙগল! দেশের শিক্ষা-বিভাগ হইতে আসামের শিক্ষা-বিভাগও 
চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া! গিম়াছে এবং আসাম প্রদেশে গ্রেডের 
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সষ্টি হইবে কিনা ইহ! আমরা উভয়েই জ্ঞানিতাম না। সৃতরাং গ্রেভ- 
ভুক্ত হইবার লোভে আমি ডিক্রগড়ের কার্য গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়া 
আসাম বিভাগের স্কুল-ইনস্পেক্টর ভাক্তার মার্টিন মহোদয়কে পত্র 
লিখিলাম এবং মালদহ স্কুলের কার্্যভার হইতে ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 
অবহ্ত হইয়া! ডিক্রগড়ে যাইবার উদ্দেশ্টে বাড়ী আসিলাম। 


মালদহ জেল! স্ক'লের কার্য হইতে অবপর প্রাপ্তি 


মালদহ জেলা স্কুলে অতি অল্লকালের জন্য কাধ্য_ করায় তথাকার 
ছাজদিগের মধ্য বিশেষ উল্লেখযোগা কোন ছাত্রেরই নাম মনে নাই। 
এই পধ্যস্ত মনে আছে যে পঞ্চম শিক্ষক বিপ্রদাস বাবুর একটা 
পুত্র তখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতেছিল এবং এই ছেলেটা বেশ 
বুদ্ধিমান ছিল । 

আর একটা অল্প বয়ফ্ক ছাত্রের নাম এখানে উল্লেখ ন। করিয়া ক্ষান্ত 
হইতে পারিলাম না । এই বালকটী ছিল জাতিতে “ইছুদি* ইহার নাম 
ছিল ডেভিড্‌। ইহার বয়স তখন ৫ বৎসরেরও কম ছিল । ইহার 
পিতা মালদহের ইংরাজ-বাজারে ব্যবসায় করিতেন। ইহার শরীবে 
এত বল এবং মনে এত সাহস ছিল যে ১২১৩ বৎসরের বালক দিগকে 
কাঁচপোকায় যেভাবে তেলাপোঁকাঁকে ধরিয়। অনায়াসে টানিয়া লই 
যায় এও সেই ভাবে টানিয়! লইয়া যাইত। এ বড়ই ছুরস্ত ছিল। 
ইহাকে মারিলে এ বলিত "মাষ্টার সাহেব হাম্‌কো মারনেসে হামার 
কুছ, নেহি হোগ।। পাগ্সা হাম্‌কো পিটাইকে পিটাইকে হামার! হাড়ি 
দব শকৎ কর দিয়া 1» 

মালদহে থাকা কালে তথাকার মুনসেফ- শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত উমাচরণ 
দত্ত মহাশয়ের সহিত বিশেষ সন্ভাব হইয়াছিল । ইনি আমাকে বিলক্ষণ 
স্সেহ ও দয় করিতেন এবং ভাল বাসিতেন। জাতিতে ইনি স্ববর্ণবণিক 
ছিলেন । আমি কোন কালেই জাতি-ভেদের পক্ষপাতী নহি। 


১৫৬ আত্মকাহিনী 


দ্বারবঙ্গের তৎকালের মহারাজ কুমার রমেশ্বর সিংহের 
গভর্ণমেণ্টের অধীনে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের 
পদ গ্রহণ । 


এই সময়ে “দ্বারবঙ্গের” ( দারভাঙ্গ! ) বর্তমান মহারাজা! গভর্ণমেণ্টের 
অধীনে চাকরী লইয়। জয়েন্ট ম্যাজিষ্রেটের পৰে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
কলিকাত। গেজেটে তাহার এই পদে নিয়োগের আদেশ প্রকাশিত 
হইলে উমাচরণ বাবু গেজেটে তাহার নামের পার্থে লাল পেন্সিল দিয়! 
একটা চিহ্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং আমি তাহার বাসায় যাইবামাত্র 
আমাকে গেজেটের চিহ্গ করা এ স্থানটা দেখাইয়। বলিয়াছিলেন যে 
1 17858 107৮01060 16 02 ঠ017111082)6 88৪ অর্থাৎ তোমার নাম ও 
এই নাম একই বলিয়া অমি উহ চিহ্নিত করিয়াছি । ( এস্থলে বল! 
আবশ্টক বে মহারাজার নাম প্রকৃতপক্ষে রামেশ্বর সিংহ নহে, উহার 
প্রকৃত নাম রমেশ্বর সিংহ এবং উষ্ভার জোষ্ঠ ভ্রাতাঁর নাম ছিল লক্্ী শ্বর 
সিংহ বা লছমীশ্বর সিংহ তৎকালের ম্হারাঁজা। একথাটা মহারাজের 
নিজ মুখেই শুনিয়াছি। 

এই সময়ে মালদহে আর একটা সদাশয় লোক ছিলেন ডেপুটি 
ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত নবীনচন্ত্র সেন। ইনি ইতিপূর্বে বাকুড়া জেলা স্কুলের 
হেড, মাষ্টার ছিলেন। ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট কবি নবীনচন্দ্র সেন নহেন। 
ইনি বড়ই মিউভাষী ও হৃপয়বান্‌ পুরুষ ছিলেন । ইনিও আমাকে বড়ই 
অন্গ্রহ করিতেন । 


প্রাচীন রাজধানী গৌড় নগরের ধ্বংশাবশেষ দর্শনে যাওয়। 


মালদহ--অর্থাৎ ইংরাজ-বাজার, হঈতে বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী 
গৌড়নগর ভিন ক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত ছিল। উহার এত নিকটে 
থাকিয়া উহার ধ্বংশাবশেষ ন। দেখিয়। চলিয়া আসা বড়ই অন্যায় কাধা 
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হইবে মনে করিয়া উহা! দর্শন করিবার জন্য একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল । 
হাঁতী চড়িয়া না গেলে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহার বিখ্যাত 
বিখ্যাত প্রাসাদ ও মস্জিদগুলির ধ্বংশাবশেষ দেখা অসম্ভব, এজন্য 
একটী হাতীর আবশ্তক হইল। চৌধুরী-জমিদারদিগের ২২।২৩টা হস্তী 
ছিল। উহার মধ্য হইতে একটা হাতী আনিবার জন্য চেষ্টা করিলাম। 
জমিদীর কৃষ্ণলালবাবুর নিকট চিঠি লিখিয়া একটা হাতী চাওয়া হইল । 
তিনি উত্তরে জানীইলেন যে ভাল ভাল শান্ত হাতীগুলি শিকারে চলিয়া 
গিয়াছে -কেবল একটা দুরন্ত দীতাল হাতী পিন্খানায় আছে। এঁটী 
দিতে পারি। দুষ্ট হইলেও একজন খুব ভাল শক্ত মাহুত দিব, সে 
উহাকে চালাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে । গৌড়নগর দেখিবার জন্য 
তখন আমার ইচ্ছা এতই বলবতী হইয়াছিল যে এ দুষ্ট হাতী চড়িম়্াই 
যাইতে সন্মত হুইলাম। প্রাতঃকালে বেল। আন্দাজ ৮টার সময়ে মাহুত 
এ হাতী লইয়া আমাদের বাসার দুয়ারে আদিল । আমরা তিনজনে 
গৌড়-দশন নিমিত্ত উহার পৃষ্ঠে উঠিলাম। তিনজন অর্থাৎ আমি, 
এক্টিং দ্বিতীয় শিক্ষক মতিবাবু ও এডুকেশন্‌ ক্লার্ক ত্রৈলোক্যবাবু। 
হাতী সহরের মধ্য দিয়া বেশ শান্তভাবেই চলিয়া গেল। সহরের বাহিরে 
গিয়া একট! বড় রাস্তার এক পার্থে তাহার পশ্চাতের পা ছুইখানি ও 
অপর পার্খে সন্মুখের প। ছুইখানি রাখিয়া! হাঁতী গ! ঝাড়া দিয়া তাহার 
পষ্ঠ হইতে আমাদিগকে ফেলিয়৷ দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। 
আমর প্রাণের ভয়ে মাহুতকে বলিলাম যে “বাপু হে, আমাদের আর 
গৌড় দেখিতে যাইবার ইচ্ছা নাই তুমি আমাদিগকে উহার পিট হইতে 
নামাইয়! দিয়া আমাদের প্রাণরক্ষা কর ।” মাঁহুত বলিল "বাবু তা কি 
হতে পারে? আপনাদিগকে উহার পিঠে চড়াইয়া গৌড়ের জঙ্গল 
দেখাইয়া আনিতেই হইবে। খুব শক্ত মানত বলিয়াই ছোটবাবু 
আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। কৃষ্ণলালবাবু ছিলেন সর্ধ কনিষ্ঠ। 
ডোমনবাবু মধ্যম ও পরেশবাবু ছিলেন সর্ব জ্োষ্ঠ। 
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প্রাতঃস্মরণীগ! মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র মাননীয় 
ডিউক অব্‌ এডিনবরার ভারতবর্ষে শুভাগমন ।: ব্যাত্র 
শিকারে মালদছের জমিদার ডোমনবাঁবু 
কর্তৃক প্রাণরক্ষ!। 

ডোমনবাবু খুব ভাল শিকারী ছিলেন। প্রাতঃম্মরণীয়া মহারাণী 
ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব. এডিনবরা যন ভারত-দর্শনে 
শুভাগমূন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে ডোমনবাবু বাঙ্গাল দেশের সর্ব 
শ্রেষ্ঠ শিকারী পুরুষ বলিয়া! বিখ্যাত ছিলেন। ইনি যখন মালদহ ও 
দিনাজপুরের প্রাণনগরের জঙ্গলে বাথ শিকার করিতে গিয়।ছিলেন তখন 
চৌধুরাবাবুদিগের ভাল ভাল হাতীগুলি লইয়া গিয়াছিলেন ; এবং 
ডোধনবাবুকে্ড সঙ্গে লইয়াছিলেন। একদিন শিকারের সময়ে একট। 
প্রকাণ্ড বাঘ জঙ্গল হইতে বাহির হইয়। লাক দি টিউকু মহোদয়ের 
হাতীর উপরে উঠিয়া বলিয়। তাহাকে ও তাহার সঙ্গী সাহেবদিগকে 
বিপন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল । তাহার! সকলে অজ্ঞান হইয়া পড়িঝ- 
ছিলেন। এদিকে মাহুত চীৎকার করিতে লাগিল এবং তাহার 
সুমিষ্ট অশ্লীল ভাষায় সাহেবদিগকে গালি দিতে লাগিল আর বলিতে 
লাগিল “শালার তোরাও মর্লি আমিও হাতীসহ মর্লুম, শীঘ্র গুলি কর 
নহিলে কাহারও নিস্তার নাই)” কিন্তু সাহেবদের তখন কাহারও 
ংজ্ঞা ছিল ন|। ডোমনবাবু তখন তাহাদের পশ্চাতে আর একটা 
হাতীর উপরে ছিলেন। তিনি তখন বিষম সমস্তায় পড়িলেন। তাহার 
সম্মুখে সাহেবদের কাহারও অনিষ্ট হইলে তাহার বিশেষ অখ্যাতি ও 
নিন্দা হইবে এবং যদি তিনি বাঘকে লক্ষ্য করিয়! গুলি করেন ও সেই 
গুলি ফস্কাইয়া সাহেবদের কাহারও গায়ে লাগে তাহ। হইলেও তাহার 
প্রাণ লইয়! টানাটানি পড়িবে । কিন্তু তিনি কিছুতেই নিশ্চেষ্ট হইয়। 
“থাকিতে পারিলেন না । ভাগ্যে যাহ! থাকে ঘটিবে বলিয়! তিনি বাঘকে 
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লক্ষ্য করিয়! গুলি করিলেন। তাহার অব্যর্থ সন্ধান। একই গুলিতে 
বাঘ আইত হইয়। ভূতলশায়ী হইল ; তখন ডিউক বাহাদুরের জ্ঞান 
হইল; এবং তাহাকে গুলি করিতে অবসর ন। দিয়। ডোমনবাবু গুলি 
করিয়া তাঁহার অবমাননা কেন করিলেন বলিয়া তাহার কৈফিয়ৎ চাহিয়! 
বমিলেন। পরে যখন বুঝিলেন যে ডোমনবাবু বাঘকে গুলি না করিলে 
তাহার প্রাণরক্ষা হইত না, তখন ডোমনবাবুর সাহসের ও অব্যর্থ-সন্ধানের 
ভূয়ে। ভূয়ঃ প্রশংসা! করিতে লাগিলেন- এবং তাহাকে একখানি প্রশংনা 
পত্র দিয়া গেলেন। এই ঘটনার স্থৃতিরক্ষার জন্য জমিদার বাবুদের 
বাড়ীতে মহা ধুমধামে সরস্বতী পুজা হ্হয়। থাকে । আমাদের নিজেদের 
কথা বলিতে গিয়া অনেক অবান্তর কথা বলিয়া ফেলিলাম । 

মাহুত কিছুতেই আমাদিগকে হাতী হইতে নামাইয়া দিল না। 
হাতীর মাথায় ডাঙ্গশ মারিয়াও কিছু করিতে পারিল না। শেষে তাহার 
মাখার উপরে “দা” দিয়া আঘাত করিতে লাগিল এবং তাহার মাথায় 
রক্তগন্গা ব্হাইয়। দিল। আর ভোমনবাবুকে গালি পাড়িতে লাগিল । 
ডোমনবাবুর অপরাধ হাতীটা তাহার বড়ই আদরের শিকারী হাতী। 
হাতী অবশেষে শান্তমুত্তি ধরিল এবং আমরাও গৌড়ের জঙ্গলে যাইয়া 
প্রবেশ করিলাম । 


গৌড় নগরের ধ্বংশাবশেষ ও হস্তীপুষ্ঠে থাকার 
সময়ে বপদাশঙ্কা । 


বারছুয়ারী ও প্রাকারবেষ্টিত প্রাসাদের ধ্বংশাবশেষ ও পিটুলি 
মস্জিদ্‌ প্রভৃতি কতকগুলি স্থান দর্শন করিলাম। হাতী ছুষ্ট বলিয়া 
এবং সময়াঁভাব বলিয়! সোনা ম্স্জিদ্‌টী ( সর্বশ্রেষ্ঠ মসজিদ) দেখা 
ঘটিল না । মস্জিদ্‌্গুলির গঠন দেখিয়া স্পষ্টই বৌধ হইয়াছিল য়ে 
এগুলি আগে হিন্দুমন্দির ছিল । মুসলমান বাদশাহ ও নবাবের! উহাদের 
অংশবিশেষ ভার্দিয়া ফেলিয়া বা দেওয়ালের গায়ে ছালটভিত গীথিয়। দিয়া 
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এবং মাথার চূড়া ভাঙ্গিয়া তৎপরিবর্তে গুত্বজ গাখিয়া গুলিকে, সহজেই 
মন্জিদে পরিবর্তন করিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে ছালটভিত খসিয়া 
পড়ায় বিলক্ষণ কারুকাধ্য সহকারে খোদিত বা নিশ্মিত দেবদেবীর 
মৃন্তিগুলি বাহির হইয়া! পড়িয়াছে দেখিয়াছিলাম। আমি কয়েকখানি 
গীত, লোহিত ও নীলবর্ণে রঞ্জিত ইট উঠাইয়া আনিয়াছিলাম। ইট- 
. গুলি কত শত বং্সর পূর্বে রঞ্চিত হইয়াছিল; কিন্তু এগুলির মলা! 
মাটি ধুয়া! ফেলিবামাত্র, বোধ হইতে লাগিল যেন ছুই তিন দিন পুরে 
গুলি রঞ্চিত হইয়াছে। আমর! খন মালদহা'ভিমুখে ফিরিয়াছি এমন 
সময় একট! মহা হল্ল। উঠিল। বাঘ বাহির হওয়ায় নিকটবর্তী কতক- 
গুলি লোক চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। আমাদের হাঁতীটা এই 
চীঙৎকার ধ্বনি শুনিয়া এবং সম্ভবতঃ বাঘের গন্ধ পাইয়। উহার শুড়টি 
উর্ধে উঠাইয়া একটা গভীর গর্তের নিকট পিছন ফিরাইয়া গ! ঝাড়। দিয়া 
আমাদিগকে তাহার পৃষ্ঠ হইতে ফেলিয়া! দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল । 
' অনেক লোক সেখানে জড় হইল | তাহারা বলিতে লাগিল বাবু তিনট। 
এবারে মরিল। মাহুত আমাদিগকে চাধ্যাম। বা গদির দড়া খুব শক্ত 
করিয়! ধরিয়া বসিয়া থাকিতে বলিল । আমাদের হাত বা করতল লাল 
হইয়া গেল। এবারেও মাহুত হাতীকে সজোরে উত্তম-মধ্যম প্রহার 
দিয়া উহাকে শান্ত করিল । হাতী ইহার পরে আর পাগলাছি ও দুষ্টামি 
করে নাই । 


রামকেলি 


গোড়ের জঙ্গলের বাহিরেই রামকেলি বলিয়া একটা স্থান আছে। 
এই স্থানে মহাপ্রভুর অর্থাৎ নিত্যানন্দ ও চৈতন্য প্রভুর মূর্তি একটা 
মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে। আমরা এ দেবমুদ্টি-দর্শনাভিলাষে হাতী 
হইতে নামিয়া মন্দিরের সম্মুখে যাইয়া! তথাকার সেবাইতর্দিগকে 
মন্দিরের দুয়ার খুলিয়া দিতে বলায় উহার বলিল এখন বার পড়িয়া 
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গিয়াছে, এখন আর দর্শন পাইবা না। আমি এই কথা শুনিয়। যেন 
রুষ্ট হইয়া বলিলাম, সে কি? আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ নিতাই 
ও নিমাই এখানে আসিক্জা দেবত| হ্ইয়াছেন। আমরা তাহা « 
দেশের লোক হইয়া তাহাদের যুত্তির দর্শন পাইৰ না। এই 
শুনিয়া সেবাইত বৈষ্বেরা বলিল “আপনাদের বাড়ী কোথায় আমি 
বলিলাম শ্রীধাম নবদ্বীপ শান্তিপুরে ৮” তখন তাহার! মন্থিরের দুয়ার 
খুলিয়া আমাদিগকে ঠাকুর দেখাইল। আমরা তাহাদিগকে কয়েকটা 
পয়সা দিলাম। লোকে বলে খন চৈতন্ত মহাপ্রভু গৌড় হ্ইয়! 
কাশধামে গিয়াছিলেন তখন এই স্থানে রূপ ও সনাতনের সঙ্গে তাহার 
সাক্ষাৎ হ্ইয়াছিল। তখন ইহার] ছুই ভাই নবাবের অতি উচ্চপদস্থ 
কম্মচারী ছিলেন । পরে ইহারা রূপ ও সনাতন গোস্বামী নামে 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; এবং মহাপ্রভুর পরম ভক্ত হইয়াছিলেন। 
ইহাদের পূর্ব নাম ছিল দবিরখাস্‌ ও শাকর মল্লিক। এই ঘটনার 
স্থৃতি-রক্ষার্থ ই এই স্থানে এঁ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইগ্গাছে। প্রতি বৎসর 
কোন একটা নিদিষ্ট দিনে এখানে একটী মেলা হয় ইহার নাম 
রামকেলীর মেলা । অনেক নেড়ানেড়ি এই স্থানে তখন সমবেত 
হয়। শুনিতে পাই পাচসিক! দিলেই এইস্থানে তখন বৈষ্ণবী কিনিতে 
পাওয়া যায়। 

মালদহ জেলা স্কুলের হেভ. মাষ্টার মহাশয় আমার সাভিস্‌বুকে তাহার 
মন্তব্যন্বরূপ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহ পরিশিষ্টভাগে প্রদত্ত হইবে। 


ডিক্রগড় যাইবার পুর্বে বাড়ী আসার পরে বিপদ । 


১৮৭৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আমি মালদহ জেলা স্কুলের 
চতুর্থ শিক্ষকের কাধ্যভার হইতে অবহৃত হইয়া ২৬শে ফেব্রুয়ারী 
তারিখে ডিক্রগড় যাত্রা করিবার অভিগ্রায়ে বাড়ী আসিলাম। 
রাত্রিকালে বাড়ী আসিয়া দেখি ষে আমাদের সর্বকনিষ্ঠ বালবিধবা 

৯১১ 


আত্মকাহিনী 


ভগিনীটী বিস্থচিক! রোগে আব্রাস্তা হইয়৷ উপরের ঘরে পড়িয়া আছে। 
তৎকালের অবস্থা দেখিয়! বোধ হইল যে তাহার মৃত্যু নিকট । আমি 
ও আমার দাদ বাড়ী ন। থাকায় তাহার চিকিৎসার কোন ভাল 
ব্যবস্থা হয় নাই |“ তাহার অবস্থা দেখিয়া তাহাকে ধরাধরি করিয়। 
নীচের ঘরে নামাইয়া আনিলাম। শ্রীকৃষ্ণ দর্ত নামে আমাদের পাড়ায় 
একজন হাতুড়ে ডাক্তার তাহার চিকিৎস! করিতেছিলেন। তৎপর দিবসে 
আমি শাস্তিপুরের ততৎকালের প্রসিদ্ধ সুদক্ষ ও স্ুুচিকিৎসক ডাক্তার 
যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, এম্‌ বি মহাশয়কে তাহার চিকিৎসার 
জন্য লইয়া! আসিলাম। যার্দববাবু আসিয়াই তাহার অবস্থা পরীক্ষা 
করিয়া দেখিয়া বলিলেন তাহার পেটে একটা ব্রিষ্টার দ্রিতে হইবে । 
তখনই ব্রিষ্টার দেওয়। হইল ; কিন্তু তাহার শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে রক্ত 
না থাকায় ব্রিষ্টার দেওয়াতেও ভালরূপে ফোষ্চা উঠিল না। যাদববাবু 
দেখিয়া বলিলেন যে তাহার বিস্চিক1 ( কলের ) কি টাইফয়েড. জর 
হইয়াছে এখনও ভাল বুঝা যাইতেছে না। যাহা হউক তীহার' 
স্চিকিৎসায় সে আরোগ্য লাভ করিল । তাহার শুঞ়ষ1! করিবার জন্য 
আমার তৃতীয় সহোদর] সর্ধদাই তাহার নিকটে থাকিত। 


৯৬২ 


তৃতীয় সহোদরাঁর বিস্থুচিকা রোগে অকাল মুত্যু ও 
তাহার শিশুসন্তানগণের কালের অবস্থা । 


মেভাল হইয়া উঠার পরে আমার তৃতীয়া সহোদরা আমাদের 
বাঁড়ী হইতে চলিয়া গিয়া তাহার স্বামীর ঘরে গেল । এই সময়ে গড়ের 
মধ্যম শ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয্ষের কাধ্য ষড়ভূজের বাজারে বারওয়ারী 
ঘরের পশ্চাৎ্ভাগে জগন্নাথ দ্বর্কারের দুই তিনটা কুঠরীর মধ্যে 
হইতেছিল। এই সময়ে এই স্কুলের হেড. মাষ্টার ছিলেন শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু 
ভষ্টাচাধ্য মহাঁশয়। ইনি ইহার বহুপূর্ধে শাস্তিপুর ইংরাজী স্কুলের 
সেকেওড মাষ্টার ছিলেন । ক্ৃতরাং এক সময়ে আমারও শিক্ষক ছিলেন । 


মালদহ ১৬৩ 


আঁমি ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য স্কুলে গিয়াছিলাম। 
ইহার সহিত কথাবার্তা কহিভেছিলাম এমন সময়ে আমার দ্বিতীয়া 
ভাগিনেয়ীটী স্কুলে যাইয়া আমাকে সংবাদ দিল যে তাহার মাতার 
(আমার তৃতীয়! সহোদরার) কয়েকবার দান্ত ও বমি হইয়াছে । আমি 
বাদ পাইবাঁমাত্রই উহাদের বাড়ী গেলাম। উহ্বীদের বাড়ী 
স্কুল ঘরের অতি নিকটে দক্ষিণদিকে । স্কুল ঘর ও উহাদের বাড়ীর 
মধ্যে একটা সর্দর রাস্তা মাত্র ব্যবধান। উহাদের বাড়ী যাইয়! 
দেখিলাম যে সে ভিঅ। কাপড়ে ঘরের সম্মুখে রোযাকের উপরে পড়িয়া 
অছে। দ্রান্ত ও বমি হওয়ার পরে সে শরিবৎ খার আজকাল যাঁকে 
নন্দী পুকুর বলে) পুকুরে যাইয়া! বেশ করিয়া সকল গায়ে তেল মাখিয়া 
স্নান করিয়া আসিয়া ভিজা কাপড়ে রোয়াকের উপরে প্রায় অজ্ঞান 
অবস্থায় পড়িয়া আছে । তাহার স্বামী বা বাড়ীর অপর কেহ তাহাকে 
দেখেও নাই-বত্ব করাত দূরের কথা । আমি গিয়া দেখিলাম যে 
তাহার চক্ষুর পার্থে ও হস্তপদের অঙ্গুলিতে রক্তের চিন্তুমাত্রও নাই। 
সর্ব শরীর বিশেষতঃ চক্ষু ছুইটার চারি পার্খ নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে । 
আমার নিকট কর্ূরাসব বা ১০11৮ 0500000£ ছিল । আমি তখনই 
তাহাকে উহার কয়েক ফোটা খাওয়াইয়া দিয়া ডাক্তার যাদববাবুকে 
আনিতে লোক পাঠাইয়! দিলাম । তখন বেলা৷ প্রায় ১টা। যাদবনাবু 
সংবাদ পাইবামাত্রই আমিলেন। আপিয়াই রোগীর অবস্থা দেখিয়া 
রলিলেন রোগ অতি কঠিন হইয়াছে জীবনের আশা খুবই কম। আমাকে 
জিজ্ঞাস। করিলেন যে নিকটে কোন ডাক্তারের ওঁষধালয় আছে কিন! । 
যদ্দি থাকে তবে তাহার সমস্ত কলেরা রোগের ওঁষধ সহ তাহাকে 
ডাকিয়া আন। নিকটে হাতুড়ে ডাক্তার শ্রীক্ক দত্তের ওষধালয় 
ছিল, তিনিও তথায় তখন উপস্থিত ছিলেন। ওঁষধ সহ তাহাকে 
ডাকিয়। আনিলাম। তাহার সেই বহুকালের আনীত ওঁষধধ হইতে 
কয়েকটা বাছিয়৷ লইয়া ডাক্তার যাদববাবু রোগিনীকে সেবন করাইলেন 


১৬৪ আত্মকাহিনী 


এবং ওষধের একখানি ব্যবস্থা! পত্র লিখিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন 
যে অতি শীঘ্র লোক পাঠাইয়া দিয়া আমার ও্ষধালয় হইতে গুষধ 
আনাইয়! পাচ মিনিট অন্তর রোগিনীকে খাওয়াইতে থাক। সে কালে 
ডাক্তারেরা ঘোড়ার গাড়ী করিয়া রোগী দেখিতে আসিতেন না। 
পাল্কীতে আসিতেন। স্বৃতরাৎ গুষধ আনিবার জগ্ভ যে লোক 
গেল, সে হাটিয়াই গেল। ওুঁষধধ আনার পরে আমি রোগিনীর নিকট 
বলিয়া থাকিয়া পাচ মিনিট অন্তর ওধধ খাওয়াইতে লাগিলাম। 
ওষধে কোন ফলই হইল না। সে দিনটা! গেল, রাত্রিটাওড গেল, 
পর দিন বেলা বারটার পর হইতেই রোগিনীর যন্ত্রণ। খুবই 
বাড়িল এবং ভ্রমে ক্রমে রোগিনী অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল । 
আমার মাতা ঠাকুরাণী রোগিনীর নিকট সকল সময়েই উপস্থিত 
ছিলেন। আমার দাদার স্ত্রী ও আমার স্ত্রীও রোগিনীকে দেখিতে 
গিয়াছিলেন। আমার তখন সন্তান হয় নাই। আমার বয়স তখন 
২৮ বৎসর ও আমার স্ত্রীর বয়স বিশ বৎসর । সকলেরই ধারণা ছিল 
যে আমাদের সন্তানাদি হইবে না। আমার ত্ত্রীকে দেখিয়া রোগিনী 
বলিল যে ছোট বৌ তুই আমার ছোট মেয়েটীকে নিবি। তখন 
আমার এই ভগিনীর ছুইটী পুত্র ও তিনটা কন্তা। বড় ছেলেটার 
বয়স তখন ১১।১২ বৎসর, বড় মেয়েটার বয়স তখন ১০ বত্পর। মেজ 
মেয়েটার বয্মস ৬৭ বৎসর । ছোট ছেলেটির বয়স অন্্মান তিন 
বৎসর । ও সকলের ছোট মেয়েটার বয়স ১৩ মাস মাত্র । বড় মেয়েটার 
ইহার পূর্ব বখসরে বিবাহ হইয়াছিল । ছেলের কথা না বলিয়া মেয়ে 
লইবার কথ! বলায় আমার মাতাঠাকুরাণী আমার স্ত্রীকে মেয়েটা 
লইতে নিষেধ করিয়্াছিলেন। সুতরাং আমার স্ত্রী মেয়েটা লইতে 
সম্মত হইতে পারিল না। মেয়েটার অবস্থাও তখন ভাল নহে। 
বেলা আন্দাজ চারিটার সময়ে রোগিনীর মৃত্যু হইল। মৃত্যুর ছুই 
ঘন্টা পূর্বে আমি রোগিনীর ভয়ানক যন্ত্রণা দেখিয়া এবং মৃত্যু নিকট 


মালদহ ১৬৫ 


বুঝিয়৷ আমার ভগিনীপতিকে বলিলাম যে আর আমি থাকিয়া ওঁষধ 
খাওয়াইতে পারিব না তোমরা এখন ওঁষধ খাওয়াও । 

আমি এই বলিয়! চলিয়া আসার পরে দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই 
আমার ভগিনীর মৃত্যু হইল। আমার জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় কালীপদ তার 
জন্ম হইতেই আমাদের বাঁটাতে থাকিত এবং আমার মাকে মা বলিয়া 
ডাকিত। সে তাহার মৃত্যুর পরে সকলকে কাঁদিতে দেখিয়া! কাদিতে 
লাগিল। আমি তাহাকে কোলে করিরা লইয়া বসিয়া বলিতে 
লাগিলাম তুই কাদিস্‌ কেন। তোর মা ত মরেন নাই। আমার 
ভগিনীর মৃত্যুর পরে তাহার শর্বকনিষ্ঠা কন্তাটার তাহাদের বাড়ীতে 
অবত্ব হইতে লাগিল। আমার ভগিনীপতি বলিতে লাগিল যে 
উহাকে নেক্ড়া জড়াইয়! গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়া আসি। আমার 
মাতাঠাকুরাণী তাহার নিজের কন্তার শোকে এত অভিভূত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন যে মৃতা ভগিনীর সর্ব কনিষ্ঠা কন্যার প্রতি তখন 
তাহার এককালীন মায়া মমতা হয় নাই। তিনি উহাকে আমাদের 
বাড়ীতে লইয়া আসিতে এককালেই অসম্মতি প্রকাশ করিলেন । 
আমি াহাকে অনেক প্রকারে সাস্বনা করিয়া বলিলাম যে একটা 
অসহায় জীবকে রক্ষা কর! পরম ধশ্ব। উহাকে আমাদের বাড়ীতে ন। 
লইয়! আসিলে অযত্বে এটা মরিয়া যাইবে । ্থৃতরাং উহাকে ও আমার 
মৃতা ভগিনীর অন্ান্ত পুত্রকন্তাগণকে আমাদের বাড়ী আন হইল। 
এবং তাহাদের লালন পালনের ভার আমার বিধব। ভগিনীর উপরে 
দেওয়া হইল। অনুসন্ধানে জান! গিয়াছিল যে দিন আমার ভগিনী 
রোগাক্রান্ত! হয়, তাহার পূর্ববদিনে সাংসারিক কোন বিষয় লইয়া তাহার 
স্বামীর সহিত বিবাদ হইয়াছিল। তাহার মৃত্যু যে খুব নিকট 
ভাহাও মে জানিতে পারিয়াছিল। যেদিন রোগাক্রাস্তা হয় সেইদিন 
প্রাতে তাহাদের বাড়ীতে একজন প্রবীণা গোয়ালার মেয়ে তাহাদের 
গাই দুহিতে আসিয়াছিল। ইহাকে আমার ভগিনী দীদী বলিয়! 
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ডাকিত, ইহাকে সে রোগাক্রাস্তা হইবা'র পূর্বেই বলিগ্লাছিল গোয়ালা 
দীদী তুমি আমার ছোঁট মেয়েটাকে লইবা। আমি ছেলে মেয়েগুলা 
লইয়া আর কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে পারি না ।” বলা বাহুল্য 
যে আমার ভগিনীপতি ও তাহার দাদা! অতি রুপণ স্বভাবের লোক 
ছিলেন। আমার ভগিনীর অনেকগুলি সন্তান হওয়ায়, তাহাদের 
লালন পালন করিতে কষ্ট বোধ করিতেন। অথচ সে সময়ে একটা 
লোকের গ্রাসাচ্ছাদনে মাসিক ৩২ ৪২ টাকার অধিক ব্যয় হইত না। 
আমার বড় ভাগিনেয় কালীপদ ত আমার বাড়ীত্বেই থাকিত। 
তাঁহার খাওয়া পরা আমাঁদের বাড়ী হইতে চলিয়া যাইত। গোয়ালার 
মেয়েটী এ কথ শুনিয়া বলে “ষাট ও কথা কি বল্তে আছে তোমার 
মেয়েকে কোন্‌ দুঃখে বিলাইয়া দিবা ।” ্‌ 

আমার ভাগিনেয় ছুইটী ও ভাগিনেয়ী তিনটা আমাদের বাড়ীতে 
এখন হইতে রহিল । আমার ভগিনীপতি কেবল তাহার ছোট ছেলে 
ও ছোট মেকেটীর জন্য দুইসের, আঢ়াইসের আন্দাজ ছুধ, তাহার 
বাড়ী হইতে প্রতিদিন দিতেন । মধ্যে মধ্যে দুই একখানি কাপড়ও 
দিতেন। এই ভাবে প্রায় ছুই তিন বৎসর কাটিয়া যায়। পরে 
আমার ভগিনীপতি পুনরায় বিবাহ করাতে আমার মাভাঠাকুরাণী 
রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন যে প্যাহার ছেলে মেয়ে সে উহাদের বাঁড়ী 
লইয়া যাক আমি আর উহাদিগকে আমাদের বাড়ীতে রাখিতে 
পারিব না ”। 

এই সময় হইতে মাসিক ৭২ টাকা হিসাবে আমার ভগিনীপতি 
তাহার ছেলেমেয়েদের জন্য খরচ দিতে লাগিলেন । এ বিষয়ে আমাকে 
কিছু ন! জানাইয়াই আমার মাতাঠাঁকুরাঁণী মাসিক ৭২ টাকা হিসাবে 
খরচ লইতে আরম্ভ করেন। এই সাত টাকাও ইনি একদিনে দিতেন 
না। ছুই এক টাকা করিয়া তিন চারিবারে দ্রিতেন। গাঁচটা ছেলে 
মেয়ের জন্ত মাসিক সাত টাক খরচ। এই ভাবে আমার ভাগিনেয় 
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ও ভাগিনেয়ীরা আমাদের বাড়ীতে প্রতিপালিত হইতে লাগিল ও 
বহুকাল আমাদের বাড়ীতে ছিল। ছোট ভাগিনেয়ীটা আমার বিধবা! 
ভগিনীকে বরাবর তাহার ম! বলিয়া জানিত। এবং এখনও তাহাকে 
মা বলিয়া ডাকে ও মায়ের ন্যায় দেখে । তাহার সাংসারিক অবস্থা 
ভগবৎ কৃপায় এখন ভালই বলা যায়। তাহার বয়স এখন ৪৫ বৎসর 
ভাগিনেয় ছুইটীকে আমি লেখাপড়া শিখাইয়াছিলাম এবং কিছুদিনের 
জন্য তাহাদিগকে আমার নিকটে ধুবড়ী ও নওগীয় রাখিয়াছিলাম। 
তাহাদের চাকরীও আমি চেষ্টা করিয়া বলিয়! দিয়াছিলাম। বড়টা এখন 
ডাকবিভাগে ৬০1৬৫. টাঁকা বেতনে চাকরী করে। মধ্যে একবার 
সে চাকরী ছাড়িয়া না দিলে এতদিনে তাহার বেতন ১৯০২ টাঁকা 
হইত এবং পেন্সন্‌ লইয়া বাড়ী আনিতে পারিত। প্রবীণ বয়সে 
অর্থাৎ তাহার দৌহিত্র ও দৌহিত্রী হওয়ার পরে তাহাকে পুনরায় 
ডাক বিভাগে প্রবেশ করাইয়! দ্িই। এবং তেজপুরের মহান্থভব 
সিভিল্‌ সাঞ্জন্‌ ডাক্তার ম্যাকৃনামারা সাহেবের অনুগ্রহে এত বয়সেও 
তাহার বয়স ২৫ বৎসর মাত্র নিদিষ্ট হয়। ছোট ভাগিনেয়টী এখন 
বন-বিভাগে ফরেষ্টারের কাধ্য করে। এখন সে কাছার জেলায় 
আছে এবং বেশ ছু দশ টাক! উপাঁজ্ছন করে ও সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। 
বড় ভাগিনেয়ীটা প্রায় ছুই বৎসর হইল ৫২ বৎসর বয়সে মার! গিয়াছে । 

আত্মকাহিনী বলিতে গিয়া অনেক অবান্তর কথ! বলিয়া ফেলিলাম। 
যদি কেহ ইহ! পাঠ করেন তবে এই দোষের জন্য আমাকে মাঙ্জনা 
করিবেন । 

আমি মালদহের কাধ্য ছাড়িয়া বাড়ী আসিয়া এইরূপ বিপদে 
পড়িলাম। আমার ভগিনীর মৃত্যু হওয়ায়, আমার মাতাঠাকুরাণী 
আমাকে আর সুদূর দূরদেশ ডিক্রগড়ে যাইতে দিবেন না বলিতে 
লাগিলেন। এদিকে চাকরী না করিলেও আমাদের সংসার চলা 
ভার কাজেই অনেক প্রকারে তাহাকে বুঝাইয়া৷ ডিক্রগড় যাইবার 
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জন্তা তাহার অন্গমতি প্রাপ্ত হইলাম। গড়ের স্কুলের হেড. মাষ্টার 
দীনবন্ধু বাবুও আমাদের বাড়ীতে আসিয়া আমার মাতাঠাকুরাণীকে 
অনেক প্রকারে বুঝাইয়াছিলেন। আমি ডিক্রগড়ে না গেলে পাছে 
আমি আবার গড়ের স্কুলের হেভ. মাষ্টার হই এবং তাহা! হইলে তাহার 
চাকরী যায় এই ভয়টাও তাহার মনে উদয় হইয়াছিল । আমি ডিক্রগড়ে 
যাত্রা করিবার সময়ে তিনি অনেক করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন 
যে যদি আমি তাহাকে তথাকার গভর্ণমেণ্ট স্কুলে একট। চাকরী যোগাড় 
করিয়া দ্রিতে পারি তাহা হইলে তিনি বিশেষ উপকৃত হইবেন। পরে 
আমি তাহাকে ডিক্রগড় স্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের পদে ৩০২. টাকা 
বেতনে নিষুক্ত করাইয়াছিলাম এবং তিনিও আহ্লাদ সহকারে তথায় 
গিয়াছিলেন। তিনি তথায় যাইয়া আমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার 
করিয়াছিলেন যথাস্থানে বিবৃত হইবে । 

এই নমস্ত আকন্মিক বিপদবশত: আমাঁকে প্রায় তিন সপ্রাহকাল 
বাড়ী বসিয়া থাকিতে হয়। তিন সপ্তাহ পরে আমি ডিক্রগড় যাত্র।' 
করি। রাণাঘাট ষ্রেদন হইতে রেলগাড়ীতে গোয়ালন্দে যাই । 
গোয়লন্দ হইতে মাদ্রাজ নামক ই্টিমারে উঠিয়া ১৯ দিনে ডিক্রগড়ে 
পৌছিয়াছিলাম। ১৮৭৮ সালের ৯ই এপ্রিল তারিখে প্রাতঃকালে 
ডিক্রগড়ে পৌছি। সেইদিন প্রাতে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল। ডিক্রগড়ে 
যাত্রা করিবার পূর্বেই বাঁড়ী হইতে তথাকার হেড, মাষ্টার মহাশয়কে 
একখানি চিঠি লিখিয়াছিলাম। হেড. মাষ্টার মহাশয়ের ভাগিনেয শ্রীযুক্ত 
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ডিক্রগড় স্টিমার ঘাটের রিসিভিৎ ফ্যাটের 
এজেপ্টের অধীনে কেরাণী ছিলেন। আমি ঘাটে পৌছিলে ডিক্রগড় 
সহরে যাহাতে মোট মাটারিসহ আলিতে পারি তিনি তাহার বন্দোবস্ত 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঘাটে পৌছিবামাত্র ফ্ল্যাটের সারং আমাকে 
অতি বত্তে গ্রহণ করিলেন। একটু পূর্বে মুষলধারে বৃষ্টি হইয়া গি্নাছিল 
এবং তখনও অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল। সারং একটা খালাসীকে 
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আমার সঙ্গে দিয়া আমাকে ভিক্রগড়ে পাঠাইয়া দিলেন। তখন কেবল 
একথানি অতিরিক্ত ধৃতি, পেন্টলন, চোগা এবং চাপ.কান লইয়া 
এ খালাসীকে সঙ্গে করিয়। সহরে আমসিলাম। সহরে আসিতে পডিক্র” 
নদ্রী আবার নৌকাধোগে পার হইতে হইল। ট্রিমারে ১৮ দিন থাকার 
সময়ে ছ্টিমারের চিফ. ইঞ্চিনিয়ারের সহিত বেশ জানাশুন! হইয়াছিল | 
ডিক্রগড়ের ঘাটে (ব্রহ্মপুত্র নদীর উপরে ) পৌছানকালে ভয়ানক বুষ্টি 
হইতেছিল। চিফ. ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আমাকে বলিলেন যে 0৭৪ 
]:10859 10997 170 1)1011198]1) 01)659 ৮৮91০ 79278, 10859 
11991 96612. 6126 ৪00 8111)0 1707০ অর্থাৎ বাবু এই বার বৎসর হইতে 
চলিল আমি ডিক্রগড়ে আমিতেছি, আমি 'এই দীর্ঘকালের মধ্যে এখানে 
সুর্যালোক দেখি নাই। ্টিমারে সময় কাটানর জন্য নানা প্রকার 
পুস্তক ও মাসিক পত্রিকা পড়িতাম। ইহার মধ্যে শ্রীযুক্ত বস্কিমবাবুর 
বঙ্গদর্শনও ছিল । একদিন উহার মধ্যে ১1000)0018] 1১61)8] 0999 
অর্থাৎ দাম্পত্য দগ্ডবিধি নামক প্রবন্ধটা পড়িতেছিলাম। উহা! 
ইংরাজীতে লিখিত দেখিয়া ইঞ্জিনিয়ার সাহেব উহ! পড়িতে লাগিলেন 
এবং কৌতুক করিয়া বলিলেন যে বাবু সত্য সত্যই কি এই আইন 
বিধিবদ্ধ হইয়াছে? হইয়া থাকিলে মন্দ হয় নাই। 

ডিক্রগড় সহরে আসিয়া! যখন পৌছিলাম তখন বেলা প্রায় ১২টা। 
সহরে জুতা পায়ে দিয় চলিবার রাস্তা নাই। সমস্ত রাস্তার উপরে 
প্রায় এক হাটু জল। জুতা হাতে করিয়া খালি পায়ে হেড, মাষ্টার 
মহাশয়ের বাসায় আসিয়া পৌছিলীম। তখন হেড. মাষ্টার মহাশয় 
স্কুলে চলিয়!। গিয়াছেন। তাহার বাসায় বিশ্বেশ্বর নামে একটা প্রবীন 
হিন্দুস্থানী চাকর ছিল। এ জাতিতে কাছ। এ আমাকে জিজ্ঞানা 
করিল, বাবু আপনার অবশ্ঠ খাওয়া হয় নাই; আমি বলিলাম--না। 
সে আমাকে কয়েক পয়সার তেলে ভাজা! শুকৃন! নিম্কী ও গজ! আনিয়। 
দিল। আমি পেটের জালায় উহাই চর্বন করিয়। স্কুলে গেলাম। 
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ঘাটের ধারের রাস্তায় তত জল বাধে নাই, এ রাস্তা দিয়া স্কুলে 
গেলাম । এট। এপ্রিল মাস। তথাপি বৃষ্টি হওয়াগ বেশ শীত অনুভূত 
হইতেছিল। 

হেড, মাষ্টার বাবু ক্ষেত্রচন্ত্র চট্োপাধ্যায় মহাশয় একখানি লাল 
রজের শাল গায়ে দিয়া পা তুলিয়া! চেয়ারে বসিয়াছিলেন। ইহার বাড়ী 
হুগলী জেলার স্থ্প্রসিদ্ধ উত্তরপাড়া নামক গ্রামে। তখন তৃতীয় 
শিক্ষক ছিলেন শ্রীযুক্ত উমাকান্ত চাঙ্গকাকতি। ইহীর বাড়ী শিবসাগরে। 
ইনি প্রবেশিকা পরীক্ষোত্বীর্ণ ছিলেন। ইনি জাতিতে গণক বা 
দৈবজ্ঞ ব্রাক্ধণ। চতুর্থ শিক্ষকের পদ শূন্য ছিল। যষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন 
মহেশ্বর বড়ুরা (যিনি অসমীয়া! কাগজের সম্পাদক বলিয়া সম্প্রতি 
একটা মানহানির মকর্দমায় দণ্ডিত হইয়াছেন )। মহেশ্বর বড়ুবার 
বাড়ী ডিক্রগড়ে। ইহার পিতা মোহন বড়ুরা সেকালের মুনসেফ, ছিলেন । 
জাতিতে গণক বা দৈবজ্ঞ ব্রাঙ্ষণ। ইনি প্রবেশিক। পরীক্ষার পাঠা 
পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। কিন্তু বেশ ইংরাজী জানিতেন। পণ্ডিত 
ছিলেন বঙ্গ চন্দ্র সরস্বতী, নন্্যাল স্কুলের ত্রৈ বাধিকী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
জাতিতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, বাড়ী ফরিদপুর জেলায় । তৃতীয় শিক্ষকের 
মস্তকে শিখা দেখিয়! তাহাকে পণ্ডিত মনে করিয়াছিলাম। আর 
পণ্ডিত বঙ্গবাবুকে অন্যতম শিক্ষক মনে করিয়াছিলাম । হেড. মাষ্টারের 
পরনে পেন্ট,লন ও চাপকান আদি না দেখিয়া আমি হেড, মাষ্টার 
থুজিয়া পাইতেছিলাম না। বঙ্গবাবুকে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলাম 
হেড, মাষ্টার কোথায়? তিনি দেখাইয়া দ্িলেন। ক্ষেত্রবাবু উঠিয়। 
আসিয়া! আমাকে ইংরাঁজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমিই কি সেকেও 
মাষ্টার হইয়া আসিয়াছ। তোমার নাম কি রামেশ্বর বাবু? আমি 
বলিলাম হা। জিজ্ঞাসা করিলেন খাওয়া! দাঁওয়! হইয়াছে? আমি 
বলিলাম না । তখন তিনি বলিলেন 11870, 0091) ০17 £9 08510% 
অর্থাৎ তুমি অনশনে তবে মরিতেছ । আমি বলিলাম তাহার বাসার 
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চাকর আমাকে কয়েকখানি নিম্কি গজা আনিয়া দিয়াছিল, তাহাই 
থাইয়! আসিয়াছি। 


ডিক্রগড় জেল! স্ক,লের দ্বিতীয় শিক্ষকের 
কাঁধ্যভার গ্রহণ । 


তিনি তখন হাসিয়া বলিলেন 11৮ 17075 ০00 080 9স%])6০% 
0190 অর্থাৎ এতদপেক্া আর কি পাইবার আশা করিতে পার? 
সেই দিনই অর্থাৎ ১৮৭৮ সালের ই এপ্রিল তারিখে স্কুলের দ্বিতীয় 
শিক্ষকের কাধ্যভার গ্রহণ করিলাম। ছুটার পরে হেড. মাষ্টার 
মহাশয়ের সঙ্গে তাহার বাসায় আমিলাম। তাহার সঙ্গে তখন পরিবার 
ছিল না। ইনি গৌড় হিন্দু ছিলেন। নিজহস্তে পাক করিয়া 
খাইতেন। সময়ে সময়ে জয়নগর মজিলপুরের একটি বৃদ্ধ ব্রাক্ষণ 
তাহার বাসায় থাকিতেন এবং তাহাকে পাক করিয়। খাওয়াইতেন । 
কিন্ত তিনি কোনরূপে বেতন লইতেন না। তিনি সময়ে সময়ে "চা" 
বাগানে বাঙ্গালী বাবুদের বাসায় যাইতেন এবং বিলক্ষণ অর্থ সংগ্রহ 
করিয়া আসিতেন। ইনি প্রতি বৎসরই ডিক্রগড়ে দুর্গোৎসব করিতেন । 
নিজেই প্রতিম! গড়িতেন ও পুজার সমস্ত কাধ্য করিতেন। ইহাতেও 
কিছু উপাজ্জন করিতেন। ষে দ্দিন আমি ডিক্রগড়ে পৌছি, সে দিন 
বোধ হয় এই বুড়া! ভষ্টাচার্ধ্য মহাশয় বাসায় ছিলেন না। হেভ. মাষ্টার 
মহাশয়ের রাত্রিতে পাক করিতে বিলম্ব হইতে পারে এজন্য বাঙ্গালা 
স্কুলের হেড, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায়ক্কে বলিলেন প্ব্রজ, 
আজ রাত্রিতে সেকেও মাষ্টারকে তুমি ভাত দিও”। ব্রজবাবুর বাড়ী 
আমাদের এই অঞ্চলেই বন! মহকুমার অন্তর্গত আঁকাইপুর গ্রামে । 
তখন বনগী! নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল। ব্রজবাবু হেড, মাষ্টার 
মহাশয়ের বাসার একটি ঘরে বান্ধিতেন এবং বৈঠকখানার একটা 
প্রকোষ্ঠে শয়ন করিতেন । বাঙ্গালা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন 
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শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ ক্দ্র। ইহার বাড়ী কঞ্চনগরের নিকট দোঁগাছিয়! 
গ্রামে । ইনিও হেড. মাষ্টার মহাশয়ের বাসার গায়ে একটী ক্ষুদ্র বাসায় 
তখন স-পরিবারে বাস করিতেছিলেন। ট্রেনিং স্কুলের হেড. মাষ্টার 
ছিলেন শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেন, ইহার বাঁড়ী বগুড়। জেলায় । ইনিও 
স-পরিবারে হেড. মাষ্টার মহাশয়ের বাসার নিকটে অপর একটা বাসার 
থাকিতেন। ডিক্রগড় স্কুলের ভূতপূর্বব সেকেও মাষ্টার শ্রীযুক্ত লক্ষমী- 
নারায়ণ মিশ্র মহশিয়ও স-পরিবাঁরে নিকটস্থ আর একটী বাসায় ছিলেন । 
ইনি তখন পুলিস অফিসের হেড. ক্লার্ক । ইহার বাড়ী ছিল বদ্ধমান 
জেলার কোন পলীগ্রামে। আমি আশাতীত ভাবে আমাদের দেশের 
লোকের মধ্যে যাইরা পড়িলাম এবং পরম স্থথে ডিক্রগড়ে কাল 
কাটাইতে লাগিলাম। এ সময়ে বাঙ্গালী ও আপামীয়াদিগের মধ্যে 
বিলক্ষণ সভ্ভাব ছিল। পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ বিদ্বেষের ভাব ছিল 
না। আমরা বে পাড়ায় ছিলাম, সে পাড়াতে কয়েকজন আসামীয়। 
ভদ্রলোকের বাস ছিল। ইহাদের মধ্যে উমাকান্ত শা, মহীধর শর্মা 
ও মহেশ্বর শশ্মা এবং জয় সিংহের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । উমাকান্ত 
শশ্মী ছিলেন উকীল। মৃহীধর শন্মা ডেপুটি কমিসনারের অফিসের 
মহরের ও মহেশ্বর শম্মা ছিলেন নাজির । জর সিংহের চা বাগান ও 
নান প্রকার ব্যবসায় ছিল। এক সময়ে ইস্টার অবস্থা 'এত ভাল ছিল 
যে ইনি চ্টিমার কিনিতে চাহিয়াছিলেন। আমি ঘে সময়ে ডিক্রগড়ে 
যাই সে সময়ে ইহার অবন্থ। তত ভাল ছিল না॥। ইনি খাটি আসামীয়। 
ছিলেন ন1। ইহার পিতা ছিলেন হিন্দৃস্থানী ও মাতা আসামী 
রমণী। রঙ্গপুরের ডাক্তার দয়াল সিংহ বাবুর ইনি আত্মীয় ছিলেন। 
দয়াল সিংহ বাবুর জন্ম স্থান ভিক্রগড়ে । ইংরাঁজ, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী 
ও নারোাঁড়ী পিতার ওঁরসে ও আসামী মাতার গর্তে জাত নরনারী 
তখন আসাদের প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাওয়! যাইত; এবং ইহাদের 
মধ্যে তখন অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তিও ছিলেন। এখন ইহাদের 
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ংশধরগণই খাঁটি আপামীয়া বলিয়া পরিচয় দিয়! থাকেন এবং বাঙ্গালী- 
দিগের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘ্বণা প্রকাশ করিয়া থাকেন। আজকালের 
অনেক আসামীয়! ভদ্রলোকের ও তাহাদের পূর্্ব পুরুষদের জন্মবৃত্তান্ত 
আমি অবগত আছি । ডিক্রগড়ের একজন বিশিষ্ট প্রাচীন ভদ্রলোককে 
আমি এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে মহাশয়, আপনার নামের 
পশ্চাতে দর্ত উপাধি দেখিতেছি কিন্তু আসামে ত দ্র উপাধি 
থাকবার কথ! নয়। আপনি কোথা হুইতে দত্ত উপাধি পাইলেন । 
তছৃত্বরে তিনি স্পষ্টরূপেই বলিয়্াছিলেন যে “আমাদের পুর্বর পুরুষ 
বাঙ্গালী, তাহার নাম ছিল মাণিক চন্দ্র দত্ত । বাবুষদি আমি বাঞ্ধালী 
বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করি, তবে কি আহ্‌ম্‌ বা মটক্‌ হইব 
আসামের আদি বাসীত আহ্‌ম ও মট্কৃ ভিন্ন অন্ত জাতি ছিল না । 
এই বুদ্ধ ভদ্র লোকটার নাম ছিল শ্রীযুক্ত কেশবরাম দত্ত। পুর্বে ইনি 
পুলিসের দারোগা ছিলেন । এ সময্নে ডিক্রগড়ের সদর মৌজাদার 
ছিলেন। ইহার পুত্রদিগের মধ্যে অনেকেই কৃতবিদ্য ছিলেন এবং 
গভর্ণমেণ্টের অধীনে দাত্ীত্বপূর্ণ ভাল ভাল পদে নিযুক্ত ছিলেন; 
ইহাদের মধ্যে কেহ দত্ত কেহ বা বড়ুৰা উপাধি লামের পশ্চাতে 
লাঁগাইতেন। উপাধি বা পদবী লাগান সম্বন্ধে একটী হান্টোদ্দীপক 
গল্প এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না । ডিক্রগড়ের ডেপুটা 
কমিসনারের অফিসে শ্রীযুক্ত বংশীধর দত্ত নামে একজন উচ্চ পাস্থ 
কেরাণী ছিলেন। ইহার ভ্রাতা ছিলেন উপর আসামের স্কুল 
সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত রতুধরবাবু। বত্বধরবাবু নামের 
পশ্চাতে লাগাইতেন বড়ুবা । এই মময়ে লখীমপুর বা লক্ষ্মীপুর জেলার 
ডেপুটা কমিসনার ছিলেন কর্ণেল ক্লার্ক। জেলার নাম লখীষপুর বা 
লক্ষ্মীপুর, এবং উহার প্রধান সহরের নাম ডিক্রগড়। কর্ণেল ক্লার্ক 
বড়ই কৌতুকপ্রিয় বা রগুড়ে লোক ছিলেন। একদিন ঘটনাক্রমে 
কার্য উপলক্ষে ছুই ভ্রাতাই জ্যেষ্ঠ বংশীধরবাবু ও তাহার কনিষ্ঠ 
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রত্বধরবাবু সাহেবের লন্মুথে উপস্থিত । সাহেব বংশীবাবুকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন “বংশী তোমারা পুরা নাম কেয়া” বংশীবাবু বলিলেন 
বংশীধর দত্ত। পরে রত্বধরবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমারা 
পুরা নাম”? রত্ধরবাবু বলিতে বাধ্য হইলেন ষে রত্বধর বড়ব!। 
যেহেতু তিনি যে সমস্ত কাগজ সাহেবের স্বাক্ষর করাইতে লইয়! 
গিয়াছিলেন সেই সকলে তাহার নাম লেখা ছিল রত্বধর বড়ুরা। 
সাহেব তখন রতুধরবাবুকে বলিলেন যে বংশী তোমারা কোন লাগদ। 
হায়।: রতুধরবাবু বলিলেন যে বংশীবাবু তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । 
তধন সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন যে বন্ডা মজা! ক| বাৎ, এক 
ভাই দত্ত দোসরা ভাই বড়বা। এই দিন হইতে বত্বধরবাবু নাম 
পিখিতে লাগিলেন রত্বধর দত্ত বড়রা । 

এই সময়ে ডিজ্ঞগড়ে অনেকগুলি বাঙ্গালী ভদ্রলোক ছিলেন । 
আমাদের পাড়ায় নিজ ঢাঁকা সহরবাসী শ্রীঅনস্তহরি বসাক, কৃষ্ণচন্দ্র 
বসাক ও কৃষ্চহরি বসাক ছিলেন। ইহাদের বিলাতী মদের দোকান 
ছিল। যদিও এই জঘন্য ব্যবসায়ে ইহার] নিযুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু 
অনন্তহরি বসাক ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অতি ধন্মনিষ্ঠ লোক ও পরম 
বৈষ্ণব ছিলেন। দেখিতেও খুব সুশ্রী ছিলেন । ডিক্রগড়ে বাঙ্গালী 
দ্রিগের মধ্যে প্রাতঃম্মরণীয় ছিলেন শ্রীধুক্ত কালীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
ইস্থার বাড়ী ছিল ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত পোদ্পুর গ্রামে । পুর্বে 
ইনার অবস্থা খুবই ভাল ছিল। ইহার বাসা ছিল ক্যান্টনমেণ্টের 
সীমার মধ্। ইহার একখানি ওধধের ও নানাবিধ সাহেবদিগের 
ব্যবহার্ধ্য ও খাগ্ব্রব্যের দোকান ছিল। ডিক্রগড়ে চাকরী, ব্যবসায়ের 
বা অন্ত কোন উদ্দে্টে ঘে কোন বাঙ্গালী গেলেই, কালীনাথবাবুর বাসায় 
আশ্রয় গ্রহণ করিতেন; এবং এমন কি এক বৎসর পর্্যস্ত তথায় স্থান 
পাইতেন। তিনি এককালে লক্ষ লক্ষ টাকা উপাজ্জন করিয়াছিলেন । 
কিন্ত উদার প্রকৃতি ও দাত! ছিলেন বলিয়া একটা পয়সাও রাখিতে 
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পারেন নাই ॥ ডিক্রগড় রেজিমেণ্টের সাঞ্জন ও সিভিল সাজ্জন মহান্ছুভব 
জন বেরি হোয়াইট (51১07 8০ 1076) সাহেব ইহাকে বড়ই 
ভাল বাসিতেন। এই হোয়াইট সাহেবের নামেই ডিক্রগড়ের মেডিক্যাগ্‌ 
স্কুল পরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । মেডিক্যাল্‌ স্কুলের নাম হইয়াছে জে, 
বেরি হোয়াইট মেডিক্যাল স্কুল (০. 7367 1119 0159109] 
3০1০0] ) হোয়াইট সাহেব ইহার প্রতিষ্ঠাকল্পে চলিশ হাজার টাকা 
দান করিয়া গিয়াছিলেন। 

আমি যখন ডিক্রগড়ে যাই তখন কালীনাথবাবুর অবস্থা দিন দিন 
হীন হইয়া আসিতেছিল। অবস্থা! হীন হইবারই কথা । একেত দাতা 
তাহার উপরে আবার ব্যবসায়ের প্রতি তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল ন। 
তাহার কম্মচারীমাত্রেই বিলক্ষণ চুরি করিত। তাহার যে দরোয়ান 
ছিল সে এত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল যে কালীনাথবাবু তাহার নিকট 
হইতে একসময়ে ৭০০০২ টাকা খণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । 
প্রত্যহ চা পান করিবার জন্ত তাহার বাসায় আড়াই সের করিয়া! চিনি 
লাগিত। ইহা হইতেই তাহার দৈনিক খরচের একট! মোটমুটি হিসাব 
করিয়া! লওয়া যাইতে পারে । 

এই সময়ে ভিক্রগড়ের বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত 
হরিশচন্জর বাকৃচি বি, এল্‌, মহাশয়ের অবস্থা! অতি উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ 
ছিল। হরিশবাবু এক সময়ে ডিক্রগড় জেল। স্কুলের সেকেও্ড মাষ্টার 
ছিলেন। শ্রশ্রীঞভগবান্‌ কখন কাহার ক অবস্থা ঘটাইয়া দেন, তাহা 
হরিশবাবুর জীবনী হইতে বোধগম্য হইতে পারে। শ্রীভগবানের 
নামই বা কেন করি। মানুষ আপন আপন কন্মফল ভোগ করিয়! 
থাকে। হরিশবাবু বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! ৭৫২ টাকা বেতনে 
পূর্ববঙ্গের কোন জেলার স্কুল ডেপুটী ইনস্পেক্টর হইয়্াছিলেন। তখন 
মহাঁছুভব সি, বি, ক্লার্ক (০. 8. 018১9) সাহেব ঢাকা বিভাগের স্কুল 
ইনস্পেক্টর ছিলেন। হরিশবাবু বি, এল্‌, পরীক্ষায় উতভীণ হইয় 
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ওকালতী করিবেন বলিয়া ডেপুটী ইনস্পেক্টরী ছাড়িয়া দেন। কিন্তু 
বাঙ্সালা দেশে তখনকার দিনেও ইনি ওকালতী করিয়া উদরান্নের 
স্থান করিতে পারেন নাই। পরে আবার চাকরীর জন্য ক্লার্ক সাহেব 
বাহাদুরকে ধরেন। তখন আলাম প্রদেশ বাঙ্গালার ল'ট সাহেবের 
অধীনে ছিল। স্থৃতরাৎ বাঙ্গালা প্রদেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর 
সাহেবের অধীনে আসাম প্রদেশের শির্ষাবিভাগও ছিল। 
তখন (00789) এটকিন্সন্‌ সাহেব বাঙ্গালা, বিহার, আসাম ও 
উড়িগ্তার শিক্ষা, বিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন। ক্লার্ক সাহেব পুনরাঁর 
হরিশবাবুকে চাকরী দিবার জন্য এটকিন্সন্‌ সাহেবকে বিশেবভাবে 
অনুরোধ করেন৷ এটকিন্সন্‌ সাহেব বলেন যে সে একবার চাকরী 
ছাঁড়িয়। দিয়াছে, তাহাকে আর চাকরী দেওয়া যাইতে পরে না; বিশেষতঃ 
সেবি, এল্‌। চাকরী পাইলেও আবার সুযোগ পাইলেই সে চাকরী 
ছাড়িয়। দিবে । এটকিন্সন্‌ সাহেব বি, এল দিগকে শিক্ষা বিভাগে 
প্রায়ই লইতেন ন।। ক্লার্ক সাহেব এটকিন্সন্‌ সাহেবকে বিশেষ করিয়া! ' 
ধরার এটকিন্সন্‌ সাহেব বলিলেন ঘে ৫*২ টাকা! বেতনে সে যদি 
ডিক্রগড় জেল' স্কুলের সেকেও মাষ্টারের পদে যাইতে চায়, তবে তাহাকে 
উহা দিতে পারি। এই তার শাস্তি মনে করিতে হইবে। হিশবাবুর 
অবস্থা তখন এতই খারাপ হইপ্নাছিল বে তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত 
এ পদ গ্রহণ করিয়! ডিক্রগড়ে চলিয়া গেলেন। তাহার অবস্থা তখন 
এতই হীন হইয়াছিল যে তাহার এমন একটীও সাট ছিল না যাহ! গায়ে 
দিয়! তিনি স্কুলে যাইতে পারেন। ডিক্রগড়ে গিয়াই কালীনাথ বাবুর 
বাসায় আশ্রয় লন । তখন ভিক্রগড় জেলা স্কুলের হেড. মাষ্টার ছিলেন 
বালি-উত্তরপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেব্রচন্্র চট্টোপাধ্যায়। আমার 
সময্দেও এই ক্ষেত্রবাবুই হে, মাষ্টার ছিলেন। হরিশবাঁবু সেকেও 
মাষ্টার হওয়ার পরে ক্ষেত্রবাবু তিন মানের বিদায় লইয়া বাড়ী আসেন। 
এ সময়ে. কর্ণেল ক্লার্ক সাহেব ডেপুটী কমিশনার এবং কাজেই ভিহ্িক্ট 
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কমিটি অব. পব-লিক্‌ ইন্ট্রক্সনের ভাইস্‌ প্রেসিডেন্ট বা জেলার বিদ্যালয় 
সমূহের হর্তাকর্তা । হেড. মাষ্টার মহাশয়ই এ কমিটীর সেক্রেটারী বা 
সম্পাদক । 

ক্ষেত্রবাবুর অনুপস্থিতি কালে হরিশবাবু হেড. মাষ্টার হইলেন ও 
ডিষ্টরিক্ট, কমিটার সম্পাদকও হইলেন; স্থতরাৎ সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ 
একদিন করিয়া ডেপুটা কমিসনারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাধ্য 
হইলেন । ক্লার্ক সাহেব শুনিলেন হরিশবাবু বি, এল্‌। তখন ভিক্রগড়ে 
একটাও ইংরাজী জান। উকীল ছিল না। বাঙ্গাল! জানা উকীল বা 
মোক্তার ছিল। উকীলকেও তখন সাহেবেরা মোক্তার বলিতেন। 
ক্লার্ক সাহেব হরিশবাবুকে বলিলেন যে তুমি এখানে ওকালতী কর। 
হরিশবাঁবু বলিলেন সাহেব, আমি আর ওকালতী করিব না। ওকালতী 
করিয়া আমার যথেষ্ট শান্তি ও শিক্ষা হইয়াছে । ক্লাক্‌ সাহেব তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি স্কুলে কত টাক বেতন পাও। হরিশবাবু 
বলিলেন ৫০২ টাঁকাঁ। সাহেব এই কথা শুনিরা বলিলেন বে আমি 
মাসে মাসে তোমাকে ১০২ টাক! করিয়া যে কোন প্রকারে 
দেওয়াইব। ১০০২ টাকা তোমার বাধা আয় থাকিবে, তাঁ ছাড়া 
তুমি যাহা উপাজ্জন করিতে পারিবা তাহাঁও তোমার থাকিবে। 
হরিশবাবু মাসে মাসে ১০৯২ টাকা নিশ্চয়ই পাইবেন শুনিয়া 
পুনরাম্ম ওকালতী করিতে সম্মত হইলেন। কর্ণেল্‌ ব্লাক তখনই 
১০টা চা বাগানের ম্যানেজার সাহ্বদিগকে এই বলিয়া চিঠি লিখিলেন 
যে ইংরাজী জান মোক্তার জেলায় তোমাদের না থাকাঁতে তোমাদের 
কাজকম্মের বিশেব অক্ুবিধা ও ক্ষতি হয়। একটা ইংরাজী জান 
উকীল এখানে আসিয়া স্কুলের সেকেগু মাষ্টারী করিতেছেন, তীহাকে 
ভোমর। প্রতি মাসে প্রত্যেকে ১০২ টাকা করিয়। রিটেনার 
বা নিদিষ্ট বেতন দিলে তিনি তোমাদের সমস্ত কাজকন্ম করিয় 
দিবেন । ম্যানেজার সাঁহেবরা আগ্রহ সহকারে এই প্রস্তাবে সম্মত 

৯২ 
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হইলেন। হরিশবাবুর বাধা মাসিক আয় ১০২ টাকা হইল। তিনি 
আবার ওকালতী করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল । 
তিনি মরণকালে প্রায় তিন লক্ষ টাকা নগদ, চা-বাগান এবং ভূমি-সম্পত্ভি 
রাখিয়! গিয়াছেন। তাহার পত্বী-গর্তজাত জোট্ঠ পুত্র শ্রীমান্‌ বিপিনবিহ্বারী 
বাকৃচি বি, এল্‌, পাঁন করিয়া ভিক্রগড়ে ওকালতী করিতেছিলেন জানি- 
তাম। তাহার একটা পুত্র মুনসেফ. হইয়াছেন সংবাদপত্র পাঠে জানিরাছি। 
তাহাদের নিজ গ্রামে তাহার নামে একটা দ্রাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন 
করিয়াছেন। তাহার রক্ষিতা আনাম দ্রেশীয়া হাঁড়িনীর গর্তজাত 
একটা পুত্র এখন কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করিতেছেন ও 
তাঁহার একটী কন্তা বি, এ, পাস করিয়া বার্ধাল। বা বিহার প্রদেশে 
শিক্ষাবিভাগে কাধ্য করিতেছেন। হ্রিশবাবুর কি আশ্যব্য ভাগ্য- 
পরিবর্তন । ডিক্রগড়ে হাড়ীজাতীয়্ লোকেরা কোন নীচ কম্ম করে 
না। অধিকাংশ লোকেই স্বর্ণকাঁরের কার্ধ্য করে, এজন্য উহাদ্িগকে 
সোনারী বলে। উক্ত জাতীম্ঘ আমার একটা ছান্র, তাহার নামের 
পশ্চাতে গোল্ডন্মিথ, শব্ধ ব্যবহার করিত। তাহার নাম ছিল 
পূর্ণণনন্দ । সে লিখিত পূর্ণীনন্দ গোল্ডন্মিথ | 

হরিশবাবুর বাসা ছিল দীঘলী বাজারের দক্ষিণে । এই স্থানে অনেক 
সোনারীর বান ছিল। এঁ পাড়ার একটু পূর্বধারে একাউ্ট্যান্ট 
কুষ্ণকুমার সেন ও স্কুল ডেপুটা ইনস্পেক্টর জগচ্চন্্র সেনের ও আরও 
কয়েকটী বাঙ্গালীর বাসা ছিল। এক্ট্রা' এনিষ্ট্যাপ্ট কমিসনার শ্রীযুক্ত 
রাজমোহন দের বাসাও এ স্থানে ছিল। তিনি বদলী হইয়া যাওয়াতে 
হরিশবাবুই তাহার বাসাট৷ কিনিয়াছিলেন এবং সেই বাসীয় বাস করিতে- 
ছিলেন । রাজমোহনবাবু জাতিতে ছিলেন স্বর্ণ বণিক । কুষ্ণকুমারবাবু 
ও জগৎবাবু ছিলেন বৈদ্ভ। সকলেই পূর্ববঙ্গবাসী। আমার ডিক্রগড়ে 
যাওয়ার কিছুকাল পরে শ্রীরামপুর চাতরানিবাসী শ্রীযুক্ত বেণীমাধব 
চক্রবর্তী মহাশয় পুলিস ইনন্পেক্টর হইয়া ডিক্রগড়ে গিয়াছিলেন; 
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এবং হরিশবাবুর বাসার এক অংশে বাস করিতেন । বেণীবাবু পেন্সন্‌ 
লইয়। আদিয়! বছুদিন শ্রীরামপুর চাতরার বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন 
এবং অনারারি ম্যাজিষ্রেট ছিলেন । আজ কয়েক মাঁস মাত্র হইল ইহলোক 
পরিত্যাগ করিয়া গিম়্াছেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্‌ ঈশ্বরচন্দ্র 
চক্রবর্তী পুলিস বিভাগে কার্য করিয়া পেন্সন্‌ লইয়া বাড়ী আসিয়াছেন। 
পেন্সন্‌ লইবার সময়ে ইনি ডেপুটা স্থ্পারিন্টেণ্ডেন্টের পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন । 

বেণীবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান ভোলানাথ চক্রবর্তী পূর্তবিভাগের 
সব. ওভারসিয়ার ছিলেন। ইনিও পেন্সন্‌ লইয়া অবসর গ্রহণ 
করিয়াছেন । ভোলানাথের পুত্রের সহিত আমাদের প্রতিবেশী ও 
পুরোহিত শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের জ্যোষ্ঠা কন্ার বিবাহ হইক্জাছে। 
এবং ঈশ্বরবাবুর একটা পুত্রের সহিত উক্ত ভট্াচা্য মহাশক্নের তৃতীয়া 
কন্যার বিবাহ হইয়াছে । ডিক্রগড়ে আমাদের পাড়ায় শ্রীযুক্ত জোনাখ্যান্‌ 
রায় নামে একজন দেশীয় খুষ্টান ছিলেন। ইনি ডিক্রগড়ের ভেগুটা 
কমিসনার অফিসে জুডিসিয়াল্‌ স্পারিপ্টেণ্ডেটে ছিলেন। জোনাথ্যান্‌ 
বাবুর শ্টালীপতি ভাই ডেপুটা কমিসনারের অফিসে একাউন্ট্যাণ্ট 
ছিলেন৷ ইহার পরবর্তী নাম হইয়াছিল জন্‌ ড্যানিয়েল হাভি। ইহার 
পূর্ব্ব নাম ছিল কৈলাপসচন্ত্র নন্দী এবং ইহার বাড়ী ছিল আগড়পাড়ায়, 
জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। ইহার স্ত্রীর নাম ছিল দীনময়ী, পুত্রের নাম 
এস্লী ইডেন্‌। এই পুন্রটী এখন মিলিটারী এসিষ্ট্যা্ট সাঁজ্জন। ইনি 
এখন এক্গলো-ইপ্ডিয়ান্‌ বলিয়া পরিচিত। জোনাথ্যান্‌ বাবুর জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতার নাম ছিল ন্তাথান্‌ বাবু। ইনি গৌহাটিতে কমিসনার অফিসে 
ন্থপারিণ্টেণ্ড্টে ছিলেন। ইহার জ্যেষ্ঠ সন্বদ্ধীর নাম ছিল স্ডামুএল 
লভ.ভে, কনিষ্ঠ সম্বন্ধীর নাম ছিল প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং পুত্রের নাম ছিল 
স্থবর্ণকুমার রায়। আমার ডিক্রগড়ে যাওয়ার কিছুদিন পরে পূর্ত- 
বিভাগের স্পার্ভাইজার হইয়া আপিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত উমাকান্ত ঘোষ। 
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ইনি অতিশয় সদাশয় লোক ছিলেন । ইহার এক ভ্রাত। শ্রীযুক্ত রজনীকা 
ঘোষ ঢাক কলেজিয়েট স্কুলের হেড, মাষ্টার হইয়াছিলেন। আর এক 
ভ্রাতা রাধাকাস্ত ঘোষ রঙ্গপুরের জজ লেভিন্‌ সাহেবের সময়ে 
পট্রান্শ্লেটার” বা অনুবাদক ছিলেন। ইনি চাকরী ছাড়িয়া হোমিও- 
প্যাথিক ডাক্তার হইয়াছিলেন । ইহার সংগৃহীত অনেক হোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎসা পুস্তক আছে । ইহাদের বাড়ী ছিল ঢাকা জেলার বিভ্রমপুর 
পরগণার অন্তর্গত বজযোগিনী গ্রামে । 

কিছুদিন পরে উলার (বার নগরের ) নিকটবর্তী বাঘরাল গ্রাম- 
নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রন্রর গাদুলী পূর্তবিভাগের সব. ওভার সিম্ার্‌ 
হইদ্ধা ডিক্রগড়ে আপিয়াছিলেন। ইনি পেন্সন্‌ লইয়৷ এখন কঞ্চনগর 
গোয়াড়িতে,-ইহীর পুত্র শ্রীমান্‌ খগেন্দ্রন্ত্র গাঙ্ুলী উকীল সহ বাস 
করিতেছেন। পেন্সন্‌ লইবার সময়ে ইনি এসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্চিনিয়ার 
ছিলেন এবং রায়বাহাদুর উপাধিলাভ করিয়াছিলেন । ডেপুটা কমিসনার 
বাহাদুরের রেভেনিউ ডিপাটদেন্টে র ব। রাজস্ব বিভাগের স্থপারিন্টেণ্ডেষ্ট 
ছিলেন শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেন। ইহার বাড়ী ছিল কষ্ণনগরে ও ইনি 
জাতীতে নুড়ি ॥ ইহার পিতৃব্য যুক্ত শ্রীনাথ মেন, সিন্য়ির স্বলার । 
পূর্বে গৌহাটা জেলা স্কুলের হেড. মাষ্টার ছিলেন। পরে ডিক্রগড়ে 
বদলী হইয়া! আমেন। কৈলাসবাবু উৎকোচ লওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত 
হইয়। ৬০০২ টাঁকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হ্ইয়াছিলেন এবং পদচ্যুত হইয়া- 
ছিলেন। কারাদপগুই হইত, কিন্ত কালের ডেপুটী কমিসনার মহান্ভব 
ম্যাকউইলিঘ়ম্‌ সাহেব বাহাদুর ইহার পূর্বকার প্রশংসাপত্র সমূহ দেখিয়| 
বলেন বাবু, তোমার কারাদণ্ড হওয়া উচিত ছিল, কিন্ত তুমি পূর্বের 
বিশেষ প্রশংসার সহিত কার্ধ্য করিয়াছ বলিয়া আমি তোমাকে ছয়শত 
টাকা অর্থদণ্ড করিয়া অব্যাহতি দিলাম । আমি যখন প্রথমে ডিক্রগড়ে 
যাই তখন পোষ্টমাষ্টার ছিলেন শ্রীরামপুর চাতর! নিবাসী শ্রীযুক্ত উমেশ 
চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় $.পরে হন শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্ষুবিহারী ভট্টাচার্য । ইহার 
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বাড়ী ফরাঁসভান্নার নিকট কোন স্বানে। ইনি এক সময়ে ডিক্রগড় 
জেল! স্কুলের সেকেগ্ড মাষ্টার ছিলেন। পরে পোষ্টমাষ্টার হইয়া 
আসিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত রজনীনাথ গ্রহ ঠাকুরতা। বাখরগঞ্জ জেলার 
বিখ্যাত বানরীপাড়ায় ইহার নিবাস ছিল। শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ঘোষ 
নামে আর একটী ভদ্রলোক পূর্তবিভাগের ্থপাঁরভাইজার্‌ হইয়া 
আসিয়াছিলেন ; এবং কিছুকাল ডিক্রগড়ে ছিলেন। ইনি দেখিতে 
অতি সুন্দর পুরুষ এবং বড় সৌখিন বাবু ছিলেন। আমার ডিক্রগড়ে 
যাওয়ার প্রায় একবৎসর পরে স্বনামধন্য দানশীল, শ্রীযুক্ত তারকনাথ 
পালিত ব্যারিষ্টার মহাশয়ের ভ্রাতুদ্পুত্র শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ পালিত স্টিল 
সাহেব নামক একজন নৃতন সলিসিটারের ৯০২ টাঁকা বেতনে 
কেরানীর পদে নিষুক্ত হইয়! দেড় বৎসরের এগ্রিমেন্ট দিয়া হঠাৎ একদিন 
ডিক্রগড়ে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া হেড. মাষ্টার 
ক্ষেত্রবাবূর বালায় উঠিলিন। ইনি যে টি, পালিতের ভ্রাতুপ্পুত্র এ 
পরিচয় দিলেন না । 

ক্ষেত্রবাবু তাহার আহারাদির জন্য শনিচর ঠাকুর নামে একজন 
ব্রাহ্মণের বাপাঁয় বন্দোবস্ত করিয়া দ্রিলেন। শনিচর ঠাকুর অতি 
অপরিচ্ছন্ন লোক ছিল । তাহার পাককরা অন্ন ব্যঞ্জন খাইয়া নূপেনের 
তৃপ্চি হইবে কেন? নুপেন গোপনে অন্তত্র আহার করিতেন, লোক 
দেখানর জন্চ একবার শনিচর ঠাকুরের ঘরে যাইয়া ভোজন করিতে 
বমসিতেন এবং মাসে মাসে তাহাকে কয়েকটা করিয়া! টাকা দিতেন। 
আমি একদিন নুপেনকে টি পালিতের ভ্রাতুত্পুত্র বলিয়া ধরিয়! ফেলিলাম । 
ন্ুপেনের পিতার নাম ছিল শ্রীঘুক্ত ক্ষেত্রনাথ পালিত। এবং পিতামহ 
ছিলেন দানশীল মুচ্ছদ্দীপ্রবর শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর পালিত। ইহারা হুগলী 
জেলার বিখ্যাত অমরপুরের পালিত। কলিকাতা হইতে অমরপুর 
পর্যন্ত পাকা বান্ধ! রাস্ত। শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর পালিত নিজ ব্যয়ে 
করিয়। দিয়াছিলেন। এই কালীকিস্কর পালিতের চাকর কলিকাতা 
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শীলেদের চাকরের সহিত জেদাজেদি করিয়! বাজার হইতে একশত 
টাকা দিয় একটা চালকুমড়ো। কিনিয়া আনিয়াছিল। নে হটিয়! 
আসে নাই বলিয়া কালীকিঙ্কর পালিত ম্হাশয় তাহাকে একযোড়। 
কাশ্মিরী শাল বকৃশীস্‌ দিয়াছিলেন। নুপেনের বড় দাদার নাম ছিল 
যোগেন্্রনাথ পালিত ও মেজদাঁদার নাম উপেন্দ্রনাথ পালিত। 
আমি যখন রদ্গপুর জেল! স্কুলের মাষ্টার ছিলাম সেই সময়ে শ্রীযুক্ত 
অভয়াচরণ চক্রবর্তী নামে জজ সাহেবের অফিসে একজন কেরানী 
ছিলেন। ইনি কোন সময়ে নুপেনদিগের গৃহ-শিক্ষক ছিলেন । 
ইহাঁরই নিকটে কথাপ্রসঙ্গে নুপেনের নাম শুনিয়াছিলাম । আমি 
একদিন নৃপেনকে জিজ্ঞাসা করিলাম ষে তুমি টি পালিতের ভাইপো 
নও? হৃপেন বলিলেন কেন হঠাৎ তুমি আমাকে এ কথা জিজ্ঞাস! 
করিলে; আমি বলিলাম আমি তোমার প্রকৃত পরিচয় চাই। আমি 
তোমার পরিচয় জানি। তোমাদের গৃহশিক্ষক অভয় চক্রবর্তীর 
নিকট তোমার সম্বন্ধে আমি সমস্ত পরিচয় রক্্পুরে থাক! কালে 
পাইপ্লাছিলাম। ঘৃপেন আর গোপন করিতে পারিল না, স্বীকার 
করিল এবং বলিল কাঞ্চার অমতে আমি এই চাঁকরী লইয়া আসিফ়াছি। 
কাকাকে বলিয়াছিলাম ব্যারিষ্টারি শিক্ষা করিবার জন্ত আমাকে 
বিলাত পাঠাইয়া দিতে । কাকা শ্বীকার করেন নাই । এজন্ত এই চাকরী 
লইয়া আমিয়াছি এবং প্রতিজ্ঞ! করিয়াছি নিজে উপাঁজ্জখন করিয়া! অর্থ 
সংগ্রহ করিয়া বিলাত যাইয়৷ ব্যারিষ্টার হইয়া আসিব । নুপেন অত্যন্ত 
বুদ্ধিমান ছেলে ছিল। হিন্দু স্কুলে এনট্রান্স, ক্লাস পর্যস্ত পড়িয়াছিল, 
কিন্তু পরীক্ষার্থ প্রেরিত হইতে পারে নাই। তখন হিন্দুক্কলের হেড. মাষ্টার 
ছিলেন শ্রীযুক্ত ভোলানাথ পাল । নৃুপেন বেশ ইংরাজী লিখিতে ও বলিতে 
পারিত। হপেনের বেতন দেড় বৎসর গরে দেড় শত টাকা হইয়াছিল। 
ষিল সাহেব সাক্ষীগোপাল শ্বরূপ আদালতে উপগ্গিত হইতেন। 
নৃপেনই সমস্ত মামলা! মোকর্দমার তদবির করিত, এমন কি আসামী বা 
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সাক্ষীদিগকে জেরাও করিত। ট্রিল্‌ সাহেবের দিন দিন বেশ পসার 
জমিয়া উঠিল। নুপেনও দেড়শত টাকা বেতন ছাড়া আরও অনেক 
টাকা পাইতে লাগিল। উকীল হরিশবাবুর পসার অনেক পরিমাণে 
কমিঘ্না গেল। হরিশবাবু এখন গ্রিল সাহেবকে প্রতিদ্বন্দী মনে ন! 
করিয়া! নূপেনকেই প্রকৃত প্রাতিধন্দী মনে করিতে লাগিলেন. নৃপেনের 
সহিত তাহার একটু বেশ মনোমালিন্য ঘটিয়া উঠিল । এই মনো- 
মালিন্যের উত্তরকালে যে ফল দীড়াইয়াছিল তাহা পরে বলিব। 
নুপেনের সহিত আমার বিশেষ সৌহ্ৃছ জন্মিয়াছিল। এক সঙ্গে 
অনেকদিন ছিলাম। নৃপেন আমাকে একটু ভয়ও করিত । নৃপেন 
বড় মদ্ঘপামী ছিল, কিন্ত মদ খাইয়া কেহ তাহাকে কোন দিন 
মাতাল হইতে দেখে নাই। নুপেন যে প্রতিজ্ঞা করিয়া ডিক্রগড়ে 
গিয়্াছিল তাহাও কার্যে পরিণত করিয়াছিল। নিজের অর্থে সে 
বিলাত গিয়াছিল এবং ব্যারিষ্টারও হইয়া আসিয়াছিল। মে একটা 
মেম বিবাহ করিয়াছিল । মৈেমনসিংহে ব্যারিষ্টারী করিত । হঠাৎ 
একদিন কাছারিতে বসিয়া থাকাকালে তাহার হৃদ্যস্ত্রের কাধ্য বন্ধ 
হইয়া যাওয়ায় তাহার অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। ডিক্রগড় হইতে আমি 
চলিয়া আসার পরে এবং তাহার বিলাত যাত্রার পূর্বের ধুবড়ীতে একদিন 
সে জারও কয়েকটী বন্ধুহ আমার বাসায় আসিয়াছিল এবং সকলে 
একরাত্রি আমার বাসায় ভোঞ্জন করিয়াছিল। আমি তখন ধুবড়ীতে 
স্কুল-ডেপুটী ইনস্পেক্টর ৷ ব্যারিষ্টার হইয়া আসার পরেও ধুবড়ীতে 
একদিন তাহ!র সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল । 

এবারে একটা দায়রা মোকর্দমার আসামীর পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য 
ধুবড়ী আসিয়াছিল। আমি তখন ধুবড়ী জেলা স্কুলের হেড, মাষ্টার । 
জুরির সমন পাইয়। আমি আদালতে উপস্থিত হইক়্াছিলাম। এদিন 
মোকর্দিম! না হওয়াতে নুপেন আদালত হইতে ফিরিয়া আসিয়া ডাক 
বাছগলোয় বসিয়া আছে এমন সময়ে আমি তথায় যাইয়া উপস্থিত 
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হইলাম। নৃপেন আমাকে দেখিয়। বলিল আহ্ছন এবং একখানি চেয়ার 
আনিয়া দিয়া আমাকে বনিতে বলিল। আমি বলিলাম আর আস্কন 
বলিতে হইবে না, আমি কে বল দেখি, প্রথমে আমাকে চিনিতে পারিল 
না। পরে আমি আমার মাথার ক্যাপ্‌ ব! টুপিট। খোলাতে তখন আমাকে 
চিনিতে পারিয়! বলিল মাষ্টার, তখন উভয়ে কোলাকুলি করিলাম এবং 
বড়ই আনন্দ অনুভব করিলাম। বিলাতের ও দেশের অনেক গল্প 
হইল। নৃপেন আমাকে তাহার সহিত ডাক বাঙ্গলোয় খাইতে বলিল । 
আমি বলিলাম এখন কি আর তাহা হয়। এখন তুমি সাহেব আর 
'আঘি বান্ধালী হিন্দু। এই কথা শুনিয়া সে আর গীড়াগীড়ি করিল ন1। 
নৃপেন সেই দিনই চলিয়া যাওয়াতে তাহাকে আর আমার বানায় লইয়া 
যাইতে পারি নাই । 

ডিক্রগড় থাক! কাল হেড, মাষ্টার ক্ষেত্রবাবুকেও নৃপেনের প্রকৃত 
পরিচয়ের কথা বলিয়াছিলাম । ক্ষেত্রবাবু এক সময়ে ঘিষ্টার টি ৪ 
সহাধ্যায়ী ছিলেন । 

ডিক্রগড়ে এই সময়ে কমিসেরিয়েটের এজেন্ট ছিলেন শ্রীযুক্ত 
শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় । ইহার বাড়ী ছিল নদীয়া জেলার আসমানি 
গ্রামে। মধ্যে মধ্যে ইহার বাসায় বাঙ্গালী বাবুদের নিমন্ত্রণ হইত | 
কমিসেরিয়েটের ঘি মযদাতে বেশ ভালই খাওয়া হইত । কমিসেরি- 
য়ে্টের চৌধুরী ছিলেন শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাড়ী বিক্রম- 
পুরে । দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাসের স্ত্রী শ্রীমতী বাসস্তী দেবীর 
পিতা! বিজনীর ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান শ্রীযুক্ত বরদানাথ হালদারের ইনি 
ভঙ্গিনীপতি রী ইনি ডিক্রগড়ে আমাদের সরকারী ঠাকুর দাদ 
ছিলেন। ইহাকে লইয়! অনেক মজা মন্থরা হইত এবং মধ্যে মধ্যে 
ইহার বাপাতেও আমাদের খাওয়াট। চলিত; এই মহেশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের 
একটি পুত্র এখন কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ও বেঙ্গল 
কাউন্সিলের একজন নামজাদা সদস্য ; ইহার নাম শ্রীমান বিজয়চন্্ 


ভিক্রগড় ৮৮৫ 


চট্টোপাধ্যায় । কলিকাতায় ব্যারিষ্টার বি, সি, চাটাজ্জি নামে পরিচিত। 
ডিক্রগড়ে থাকা কালে ইহার অন্ন-প্রাশনের দিন আমর! ইহাদের বাসায় 
নিমন্ত্রিত হ্ইয়৷ পরিতোষ পূর্বক ভোজন করিয়াছিলাম। ডিক্রগড়ে 
গণ্যমান্ বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের নাম এক প্রকার বল! হইল। 
এখন কয়েকজন মিশ্র আসামী বাঙ্গালী বা মিশ্র আসামী হিন্বুদের 
নাম করি। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে একজনের নাম বলপুবী । 
এই বলপুরী বা বলরাম পুরীর পিত। ছিলেন একজন উদ্ধ বা সন্্যাসী । 
ইনি সন্ন্যাসী ঘুচিয়া আসামের ভেড়া হইয়া পড়িলেন। একজন 
আসামীয়া রমণীর প্রেমে বদ্ধ হইয়া! সন্যাসাশ্রম ত্যাগ করিয়। গৃহী হইয়া 
পড়িলেন। সন্ভানাদি হইতে লাগিল। এই সন্্যাসীর গুঁরসে ও 
আসামীয়া রমণীর গর্তে বলরাম পুরীর জন্ম। পুরী নামেই সন্গ্যাসী 
ব্যক্ত হইতেছে । এই বলপুরীর পুত্র শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র পুরী ভূইয়া 
বাঙ্গলার লেক)টেন্তাণ্ট গভর্ণরের সেক্রেটারী অফিসে চাকরী করার 
কালে ভূইয়া! উপাধিটী চেষ্টা করিয়! লাভ করেন। ইনি একেবানে 
ফিরিঙ্জী সাজিয়া ছিলেন। ফিরিঙ্গী ধরণের চলন, বলন, হালি, 
কাসি ইত্যাদির সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়াছিলেন। ভাল চল্তি 
ইংরাজী বলিতে পারিতেন। যখন সার্‌ু চার্লস্‌ ইলিয়ট সাহেব 
বাহাদুর আসামের চিফ. কমিসনার সেই সময়ে বাঙ্গীলার লাট 
সাহেবের প্রধান সেক্রেটারী হোরেন কক্‌রেল্‌ সাহেবের নিকট 
হইতে ইনি একখানি স্থপারিস্‌ চিঠি সংগ্রহ করিয়া ইলিয়ট সাহেব 
বাহাদুরের কাছে যান। আশা ছিল একটা একট্রা একিষ্র্যান্ট 
কমিসনারের পদ পাইবেন অর্থাৎ একাধারে ডেগুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও 
মুনসেফের পদ পাইবেন। কক্‌্রেল্‌ সাহেব ইহীর নানা গুণের 
পরিচয় দিয়! ক্ষান্ত না হইয়া এ কথাও লিখিয়াছিলেন যে--7৩ ৪৯7৪ 
[0701181) 0198৪ 60০ অর্থাৎ ইনি ইংরাজী পোষাকও পরিধান করিয়া 
'থাকেন। কিন্তু ইলিয়ট সাহেব বাঙ্গালী বা আসামী হইয়া ইংরাজের 


১৮৬ আত্মকাহিনী 


পোষাক পরিস্বা ইংরেজ সাজিলে তাহাকে দেখিতে পারিতেন না। 
ইহাতে হিতে বিপরীত হইল । তাহাকে একট এসিষ্্যাপ্ট কমিসনারের 
পদে নিযুক্ত ন৷ করিয়! সব. ডেপুটীর পদে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে 
আমি নগ্ুগা জেলা স্কুলের সেকেও মাষ্টার ছিলাম। যেদিন আসাম 
গেজেটে তাহার নিয়োগ প্রকাশিত হইল এবং আমরা স্কুলে গেজেট 
পাইলাম, রায় গুণাভিরাম বড়ুব! বাহাঁছুর একস এসিষ্ট্যা্ট কমিসনার 
তখন আমাদের স্কুলে বসিয়াছিলেন । গেজেটে লেখা ছিল যে ৭86 0819? 
(000.07153101591 15 [0199960 00 810190100 1117 09. 0. 0, :3100% 
& 30 10908 00119060% অর্থাৎ চিফ. কমিপনার মিষ্টার জি, সি, পি, 
ভূ়্াকে সব ভেপুটা কলেক্টরের পদে নিযুক্ত করিলেন । গুণ।ভিরামবাবু উহা 
দেখিম্বাই আমাকে বলিলেন বল দেখি লোকটা কে? আমি বলিলাম 
বলপুরীর পুত্র গোপালপুরী । আমাদের মধ্যে উহা লইয়। একট! খুব হাসির 
রোল উঠিল। এই শ্রেণীর আর একজনের নাম ইতিপূর্েই করিস্বাছি। 
ইহার নাম শ্রীযুক্ত জন্নসিংহ। এই শ্রেণীর আর একজনের নাম চরণ বা 
রামচরণ ঘোব। ইহার পিত।র নাম শঙ্কর ঘোষ, শ্রীহট্ট দেশীয় গোয়ালা, 
মাতা আসামীয়। রমণী । সাহেবদের মধ্যেও দুই চারিজন এই শ্রেণীর 
লোক ছিলেন । পিত| খাটি সাহেব, মাত। আসামীদ্পা, নেপালী ব! হিন্দু- 
স্থানী। ইহীদের একজনের নাম মিষ্টার ইডেন্। পিতা কর্ণেল ইডেন্‌। 
বাঙ্গালার লাট সাহেব সার্‌ এস্লি ইডেনের খুনল্লতাত, মাতা নেপালিনী । 
স্কুলে পড়িবাঁর সময়ে ইহার নাম ছিল দ্েবনারায়ণ, তথন গলায় পৈতাও 
ছিল। ইনি সার্‌ এস্‌লি ইডেনের নিকট নিজের পিতার পরিচয় দিয়া 
একটা ভাল চাকরী পাইবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভালক্বপ 
লেখাপড়া জানিলে বড় চাকরীও পাইতেন। যাঁহ! হউক এককালে 
পুলিস ইনস্পেক্টরের পদ পাইয্াছিলেন । আঁর একজন এস্‌, সি, ক্যান্থেল। 
ডিক্রগড়ে ইহাকে চাদী ক্যাশ্থেল বলিত। ইনি নানাপ্রকার ব্যবপায় 
কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। কিস্ত ইহার কপালে কিছুতেই যে৷ দিত ন1। 


ডিক্রগড় ১৮৭ 


ইহার ভ্রাত! ছিলেন এস্‌, ই, ক্যান্বেল । ইনি আদামের মধ্যে একজন স্থৃদক্ষ 
কর্মচারী হইয়াছিলেন। ইনি প্রথমে একটি একী এসিষ্ট্যাপ্ট 
কমিপনারের পদে নিযুক্ত হন; পরে বিলাত যান। বিলাত হইতে 
ফিরিয়া আসার পরে এনিষ্ট্যান্ট কমিসনার হন। তৎপরে ডেপুটা 
কমিসনার ; সর্বশেষে আসা'ঘ উপত্যকার কমিসনার হন। আমি যখন 
ডিক্রগড় হইতে বদলী হইয়া ধুবড়ী জেল। স্কুলের সেকেও মাষ্টার হইয়া 
আসি, তখন ইহার ভাতার নিকট হইতে ইহার নামে একখানি 
স্ুপারিস্‌ চিঠি লইয়। আসিম্াছিলাম। ইনি তখন ধুবড়ীর ডেপুটা 
কমিসনার । চিঠিখানি পাইয়। বলিয়াছিলেন ০৮ 1500 205 
0:061567)1818811 00611) 9০৮. 01) 205 পা] ০20 অর্থাৎ 
তুমি আমার ভ্রাতাকে জান আমি তোমাকে যে কোন ভাবে পারি 
সাহাধ্য করিব। তেজপুর ইহার জন্বস্থান। যে স্থানে ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন 
সে স্থান্টী এখনও বিগ্ভমান আছে। ইনি আমাকে প্রকৃতই সাহাধ্য 
কক্রিয়াছিলেন। 

ডিক্রগড়ে এই সময়ে বাঙ্গালী ও আসামীয়া ভদ্রলোকদিগের মধ্ো 
বেশ সম্ভাব ছিল। সামাজিক কাধ্যেও পরম্পরে যোগদান করিতেন । 
আপসামীস্কা ভদ্রলোকদ্িগের বাড়ীতে আমর! নিমন্ত্রণ পাইয়া খাইয়! 
আসতাম । উহীারাও আমাদের বাসায় খাইতেন। কিন্তু একেবারে 
ধাহার। প্রাচীন, সে কালের লোক, তাহারা আমাদের বাসায় খাইতেন 
না। কিন্তু ছুঃখের বিষয় পূর্বব ও পশ্চিম বঙ্গবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে 
বেশ আন্তরিক সন্ভাব ছিল না। ছুই একজন কুটিল লোকের জন্যই 
এরূপ হইয়াছিল এবং ক্রমে ক্রমে ছুই দলের মধ্যে বিদ্বেষবন্ি জলিয়া 
উঠিম়্াছিল। এবং তাহার ফলে কাহার কাহারও অনিষ্ট হইয়াছিল। 
পরে কারণ সহ সমস্ত বিবৃত করিতেছি । 

আমি ষে সময়ে ডিক্রগড়ে যাই তখন লখীমপুর বা লক্ষ্মীপুর জেলার 
ডেপুটা কমিসনার ছিলেন কণেল গ্রেহাম। ইনি বিলক্ষণ বলবান, 
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দীর্ঘকায়, উচিতবক্ত! ও কার্্যদক্ষ পুরুষ ছিলেন। ইনি চিফ. কমিসনার 
বাহাঁদুরকেও উচিত কথা বলিতে বা চিঠিতে উচিত কথা লিখিতে 
ভয় করিতেন না। এসন্বছ্ধে পরে কয়েকটা কথা বলিষ। এনিষ্ট্যান্ট 
কমিমনার ছিলেন ছুইজন নব্য সিভিলিয়ান। একজনের নাম মিষ্টার 
গ্রিম্উডও অপরের নাম মিষ্টার ম্যাকেব,। গ্রিম্উড. সাহেব এম্, এ, 
উপাধিধারী ছিলেন। এই ছুই জন সাহেব অতি ভদ্র ও সদাশয় ছিলেন । 
কিন্ত বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে উভয়েরই মৃত্যু অতি শোচনীয়ভাবে 
ঘটিয়াছিল। গ্রিম্উভ সাহেব অতি নৃশংসভাবে মণিপুর রাজ্যে 
আসামের মাননীয় চিফ. কমিমনার কুইন্টন্‌ সাহেব বাহাছুরের সহিত 
ও অন্য তিন জন উচ্চপদস্থ সাহেব সহ হত হন। ইনি এ শময়ে 
মণিপুর রাজ্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের রেসিডেন্ট ব। পলিটিক্যাল্‌ এজেন্ট 
ছিলেন। ইহীর সহিত খ্যানাম! বীরপুরুষ মণিপুর-রাজনুমার ও উক্ত 
রাজ্জোর সেনাপতি কুমার টিকেন্দ্রজিতের সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব থাকা 
সত্বেও শোচনীয় মৃত্যুহস্ত হইতে রক্ষা পান নাই। এই সমরে সাহার" 
পত্বী বিবি গ্রিমউডও তথায় ছিলেন! আর মিষ্টার য্যাকেব, সাহেব 
১৮৯৭ লনের ১২ই জুন তারিখে আসামের অতি ভীষণ ভূমিকম্পের 
সময়ে শিলং সহরে তাহার বাসগুহ চাঁপা পড়িয়া প্রাণ হারাইয়া ছিলেন। 
এই সময়ে হনি আসাম প্রদেশের ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিস 
ছিলেন। ইনি ইহার শেষ জীবনে পারিবারিক অশান্তিবশতঃ 
অত্যধিক পরিমাণে মগ পাঁন করিতে আরস্ত করিয়াছিলেন এবং সব্বদাই 
প্রায় জ্ঞ।নশুন্য হইয়। পড়িয়া থাকিতেন। এই নিমিত্ুই তাহার বাসগৃহ 
পতিত হইবার পূর্বে তিনি বাহির হইতে পারেন নাই । সে দিনও 
সে রাত্রিতে সকলেই আপন আপন ও স্বজনগণের জীবনরক্ষার জন্য 
ব্যস্ত ছিলেন। সে রাত্রিতে ম্যাকেব সাহেব বাহাছুরের কথ। কাহারও 
মনে উদ্দিত হয় নাই। পরদিন প্রাতে তাহাকে দেখিতে ন। পাইয়া 
সকলেই অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এবং স্ত,পাকার পতিত প্রস্তর 
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রাশির তল হইতে তাহার মৃতদেহ বাহির করিলেন। শিলংএর 
অধিকাংশ বাঙ্গলোরই প্রস্তরের দেওয়াল ছিল। গ্রিম্উড. সাহেব 
ডিক্রগড়ে থাকা কালে বাঙ্গালা ভাবায় পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন 
এবং পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জেলা স্কুলের হেড, মাষ্টার শ্রীযুক্ত 
ক্ষেত্রবাবু তাহার বিশেষ অনুরোধে মাস দেড়েক কাঁল প্রাতঃকালে 
তাহার বাঙ্গলোক্স বাহয়া একঘণ্টা করিয়া তাহাকে বাক্ষাল। ভাষা শিক্ষা 
দিদ্বা আনদিতেন। সাহেব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই ক্ষেত্রবাবুকে একথানি 
কুতজ্ঞতাস্থচক পত্র লিখিয়! তাহার মধ্যে তাহার পারিশ্রমিক স্বরূপ 
দেড় শত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ক্ষেত্রবাবু অবশ্যই এ টাকা 
গ্রহণ করেন নাই । তিনি সাহেবকে ধন্তবার দিয়া একখানি পত্র 
লিখি নোটগুলি তখনই ফেরত দিয়াঁছিলেন, এবং স্পষ্টই লিখিয়া- 
ছিলেন তিনি তাহাকে বন্ধুভাবে পড়াইপ্াছিলেন, অর্থপ্রাপ্তির আশায় 
তাহাকে পড়াইতে যান নাই। এ সময়ে সিভিল ও মিলিটারী সার্জন 
ছিলেন প্রাতঃম্মরণীয় পুণ্যশ্োক €0101891 ত* 4), $৮1)109 এবং একটিন্‌ 
একজিকিউটিভ, ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন চ::£%:০০৫ সাহেব । পরে এই পদে 
আসিয়াছিলেন 4..13136120৮ সাহেব । ইনি অতি স্থনিপুণ, কাধ্যদক্ষ, 
নিরপেক্ষ ও স্থশাসক ইপ্ষিনিয়ার ছিলেন। এই সময়ে একাধারে ডেপুটা 
ম্যাজিষ্ট্রেট ও মুনসেফ. ছিলেন শ্রীযুক্ত রাজমোহন দে, ব, এল্‌। 
তিনি স্থানাস্তরে বদলী হইলে তাহার পদে আপিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত 
পূর্ণীনন্দ বড়ুবা। রাঁজমোহনবাবুকে ডিক্রগড়ের মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ীগণ 
মুনদেফ, বলিভেন। একদিন চুনিলাল নামে একজন ধনশালী ঘাঁড়ওয়ারী 
ব্যবসায়ী তাহাকে মুনসেক. বাবু বলাতে তিনি তাহার প্রতি বড়ই 
অসন্তুষ্ট হইয়| বলিয়াছিলেন যে, রাজমোহ্নবাঁবুর এজলাসে বনি বলিয়! কি 
মুনসেক. হইয়াছি ? এই কথা পূর্ণানন্দবাবু হেড. মাষ্টার ক্ষেত্রবাবুর নিকট 
আসিয়। আমাদের সমক্ষেই বলিয়াছিলেন। বাবু বলিলে তিনি বিরক্ত 
হইতেন। ইনি অত্যন্ত সেলামপ্রিয়্ ছিলেন) তাহাকে সেলাম না. 
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করায় তাহারই অফিসের একজন মোহরার আমাদের প্রতিবেশী শ্রীযুক্ত 
মহীধর শশ্মার উপরেও বড়ই অনন্তষ্ট হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাস! করিয়া 
ছিলেন যে, তিনি তাহাকে রাস্তায় দেখিয়! তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
করেন নাই কেন? যহীধর শর্মা বড়ই মিষ্টভাষী ও রসিক লোক 
ছিলেন। তিনি করযৌড়ে তখনই বলিলেন হুজুর, আমি আপনাকে 
সেলায় করিব কি নমস্কার করিব ঠিক করিতে না পারায় কিছুই করি 
নাই। হুুর সেলাম বলিলে হয়ত আপনি আমার উপর রাগ করিয়া 
বলিতে পারিতেন যে আমি কি শ্রেচ্ছ, যে আমাকে দেখিয়া সেলান 
করিলে? আর যদি নমস্কার করিতাম আপনি ত্রান্ণ ও আমিও ব্রাক্ষণ 
তাহ! হইলেও আপনি বলিতে পারিতেন যে আমি কি আপনার 
সমকক্ষ ব্যক্তি যে আমাকে নমস্কার করিলেন? সুতরাং আমি 
কিংকর্তব্যবিমুড হইয়। 1কছুই করি নাই। অথচ পূর্ণানন্দ বড়ুর। 
মহাশয় লৌক মন্দ ছিলেন না। তাহার জ্যোষ্টা কন্যার বিবাহ থে 
সময়ে শ্রীযুক্ত পরশুরাম খাউণ্ডের সহিত হয়, সেই সময়ে তিনি ডিক্রগড়ন্থ, 
বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগকে নিমন্ুণ করিয়াছিলেন এবং পলান্ন, মাংস, ও 
মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়। পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন । এই ভোজনের দ্রব্যাদি 
তিনি পাকপটু বাঙ্গালী ভদ্রলৌকদিগের হস্তে দিয়া উকীল শ্রীযুক্ত 
হরিশবাবুর বাসায় আমাদিগকে ভোজন করাইয়াছিলেন। 

ডিক্রগড় জেলা স্কুলের মেকেওড শাষ্টারের কাধ্য করার সময়ে আমাকে 
দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরাজী সাহিত্য ও ব্যাকরণ শিক্ষ/, তৃতীর শ্রেণীতে 
প্রথমে ইংরাজী সাহিত্য ও ব্যাকরণ শিক্ষা ও প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও 
চতুর্থ শ্রেণীতে গণিত শিক্ষা দিতে হইত। শিক্ষকের অল্পতা বশত: 
দুইটা শ্রেণীতে অর্থাৎ ভূতীর চতুর্থ শ্রেণীতে এক সঙ্গে গণিত শিক্ষ। 
দিতে হইত । হেন্ড, মৃষ্টির ক্ষেত্রবাবু বেশ ভাল ইংরাজী জানিতেন 
এবং চল্তি ইংরাজী ভাষায় বেশ কথাবার্তী বলিতে পারিতেন ; কিন্ত 
দুঃখের বিষয় এককালেই গণিত জানিতেন না। এই সময়ে প্রবেশিকা 
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পরীক্ষায় গণিতের গাঠ্যমধ্যে পাটাগণিত সমস্ত, বীজগণিতের সমীকরণ 
পর্য্যন্ত, জ্যামিতির প্রথম চারি অধ্যায়, পরিমিতি ও জরিপ ছিল। জরিপের 
সমস্ত প্রয়োজনীয় [70907509908 অর্থাৎ যন্ত্রাদি ডিক্রগড় জেলা স্কুলে 
ছিল; কিন্ত হুঃখের বিষয় আমার ডিক্রগড়ে যাওয়ার পূর্বের কোন শিক্ষকই 
ই সকল যন্ত্রাদির ব্যবহার কেন দিনই করেন নাই । একদিন সমস্ত 
যন্ত্রাদির অনুসন্ধান করিবার সময়ে আমি 1[1%70০ 7৯01টা খুজিয়া 
পাইলাম না। অবশেষে অনেক অনুসন্ধান করার পরে স্কুল-চৌকিদার 
ভিকামিংহের গোয়াল ঘরের মধ্যে চোনা গোবরের মধ্য হইতে উহার 
উদ্ধার করিলাম । আমিও এই সময়ে ভালকপ জরিপ জানিতাম না 
তবে নিজের চেষ্টায় অনেকটা শিখিয়াছিলাম। ডিক্রগড় জেল স্কুলে 
তখন প্রথম শ্রেণীতে প্রায়ই ভাল ছাত্র থাকিত না। যেহেতু একটু 
ইৎরাজী শিখিলেই এবং ইংরাজীতে কোনরূপে কথাবার্তা বলিতে 
পারিলেই চা-বাগানে বেশ মোটা বেতনে এবং এমন কি ভেপুটা 
কমিসনারের অফিসেও ৪০1৫০ টাকা বেতনে লোকে চাকরী পাইত। 
এই কারণে প্রথম শ্রেণীতে প্রায়ই ছাত্রাভাব ঘটিত। আমি ভিক্রগড়ে 
ফাহয়াই প্রথম্‌ শ্রেণীতে নরকান্ত শন্মী নামে প্রায় আমার সমবয়স্ক একটা 
ছান্র পাইলাম। আমার বয়ম তখন কিঞ্চিদিন ২৮ বংসর। নরকান্ত 
ইহার পূর্বব বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রেরিত হইয়। অকৃতকার্য হইয়! 
আসিয়াছিল। এ বৎসর ইতরাজী পাহিত্য ও গণিতে বিশেষ অনুপযুক্ত মনে 
করিয়া তাহাকে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ পাঠান হইল না । অন্ত কোন ছাত্রও 
প্রেরিত হইল না। ১৮৭৯ মালে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ পূর্ণকাস্ত শশ্বা ও 
গোপীনাথ বদ্দলৈ নাঁমে দুইটা ছাত্রকে পাঠান হইয়াছিল। পূর্ণকান্ত 
প্রথম শ্রেণীতে তিন বৎসর যাঁবৎ অধ্যয়ন করিতেছিল। গোপীনাথ 
মোটে প্রথম শ্রেণীতে এক বৎসর ছিল। এবারে দুইটী ছাত্রই ইংরাজী 
সাহিত্যে অকুতকার্ধ্য হইয়া আসিয়াছিল। আন্তান্য বিষয়ে উত্তীর্ণ 
হইয়াছিল। হেড, মাষ্টার ক্ষেত্রবাবু নিজেকে বাচাইবার জন্য বাৎসরিক 
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প্রবেশিক। পরীক্ষার্থ এই বৎসর প্রেরিত হইয়াছিল, উহার! দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে ইংর£জী সাহিত্যে ভালরূপে প্রস্তত হয় নাই বলিফ়্াই যেরূপ 
আশা কর! বায় তদনুবূপেই ফেল হইয়াছে অর্থাৎ ইংরাজীতে অক্কৃত- 
কাষা হইয়। আসিয়াছে ।” গোপনে গোপনে লিখিয়াছিলেন বলিতেছি 
কেন, ঘেহেছু তিনি নিজে রিপোর্ট রচনা করিয়াছিলেন এবং নিজ হস্তে 
উহা নকল করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমাকে ব| অন্ত কোন শিক্ষককে 
উহা দেখছে দেন নাই এবং উহার খস্ড। রিপোর্টখানি লায়ব্রেরীর 
পুস্তকের আলমায়রার ভিতরে পুস্তকের পশ্চাত্ভাগে লুকাইয়া! রাখিয়া- 
ছিলেন। অন্তান্ত চিঠি পত্র নিজে রচনা করিতেন কিন্তু আমাকে 
দিয়াই নকল করাইতেন। এরূপ করার উদ্দেশ্ব পরোক্ষে কর্তৃপক্ষকে 
জানান বে আমি অন্ধপযুক্ত দ্বিতীয় শিক্ষক। এ কাধ্যটা করা কেবল 
(নিজেকে কাচাই'ধার জন্ত । অথচ সকলের সাক্ষাতেই আমাকে ভাল 
উপযুক্ত শিক্ষক বলিয়া প্রকাশ করিতেন । এই রিপোর্টের কথা আমি 
পরে ক্ষেত্রবাবু গৌহাটা জেল! স্কুলে বদলী হইয্া গেলে জানিতে পারিয়া- 
ছিলাম । ক্ষেত্রবাবু গৌহাটা চলিয়া! গেলে তন্ন তন্ন করিরা স্কুলের কাগজ 
পত্র অন্তসন্ধান করিতেছিলাম এবং উক্ত রিপো্টখানি আলণায়রার মধ্যে 
পাইয়াছিলাম। এবং উহা! পাঠে জানিতে পারিয়াছিলাম যে ভূতপূর্বব 
হেড, মাষ্টার ক্ষেত্রবাবু নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য আমার ঘাড়ে দোব 
চাঁপাইয়াছিলেন। ক্ষেত্রবাবু গৌহাটি জেলা স্থুলে বদলী হইয়া গেলে 
এ স্কুলের হেড. মাষ্টার শ্রাযুক্ত শ্রানাথ সেন মহাঁশর ডিক্রগড়ের হেড, 
মাষ্টার হইয়! আসেন। ইনি সেকালের সিনিয়র স্কলার ছিলেন এবং 
ইত্রাজী সাহিত্যে ও উচ্চ গণিতে বিলক্ষণ ব্যুৎ্পন্ন ছিলেন। কিন্তু 
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এই সময়ে তাহার বয়স প্রাণ ৫৫ বৎসর হওয়ায় তত কাজ কন্দম করিতে 
পারিতেন না। ইনি অতি মহদস্তঃকরণ, সদাশয়্ ব্যক্তি ছিলেন। 
ইহীর বাড়ী ছিল ক্ৃষ্ণদগরে ও জাতিতে ইনি হুড়ি ছিলেন। 
ইহার ডিক্রগড় আগমনের পুর্বে পাঁকচক্রে আমি ডিক্রগড় জেলা স্কুলের 
তৃতীয় শিক্ষক হইয়! পড়িয়াছি বেতন পূর্বের স্যার ৫০২ টাকাই আছে। 
৭৫২ টাকা বেতনে শ্রীযুক্ত ভবানীকিশোর মজুমদার নামে একজন 
নৃতন বি, এ পরীক্ষোস্তীর্ণ যুবক সেকেও মা্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া 
আসিয়াছেন। ইনি একবালেই অপরিপন্ক শিক্ষক, পৃন্ে কখনও 
শিক্ষকতা করেন নাই। ইনি স্বীয় কাব্যভার গ্রহণ করিলেই হেড, 
মাষ্টার শ্রনাথবাবু ইহাকে বলিলেন যে ভবানাবাবৃ, আপনাকে প্রথম 
তিন শ্রেণাতে গণিত শিক্ষা দিতে হইবে । ভবানীবাবু এই কথা শুনিবা- 
মাত্রই বলিলেন মহাশয়, আমার গণিতে এককাঁলেই দখল নাই আমি 
উহ! শিক্ষ। দিতে পারিব না। ভবানীবাবু বড়ই সাদাসিদা লোক 
ছিলেন। তাহার কিছুমাত্র কপটতা ছিল না। আমাকে তিনি 
তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্যার মান্থ করিতেন এবং সর্বদাই আমার 
নিকট থাকিতে ভালবাসিতেন। ভবানীবাবু গণিতে অপটু এবং 
উহা শিক্ষা দিতে পারিবেন না বলার হেড, মাষ্টার শ্রীনাথবাবু 
আমাকে বাঁললেন রামেশ্বর, তুমি প্রথম তিন শ্রেঞধতে এখনও 
গণিত শিক্ষ। দিবা! কি? তুমি গণিত শিক্ষা না দিলে আমাকে এই 
বৃদ্ধ বয়সে উহা শিক্ষা দিতে হইবে । আমি তদ্ুত্তরে বলিলাম আমাকে 
বে শ্রেণীতে যাহ! পড়াইতে দ্রিবেন আমি সেই শ্রেণীতে তাহাই পড়াইব। 
ভবানীবাবু সেকেও মাষ্টার হইয়৷ আসাতে আমার অধ্যাপনার বিশেষ 
কিছু পরিবর্তন ঘটিল না। কেবল দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরাজী সাহিত্য 
শিক্ষা দেওয়াটা বন্ধ হইল । এখন হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে ইংরাঁজী 
শিক্ষা দিতে লাগিলাম এবং প্রথম চারিটা শ্রেণীতে পুর্ব্বের ন্যায় গণিত 
শিক্ষা দিতে লাগিলাম। ভবানীবাবু দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরাজী সাহিত্য 
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ও ব্যাকরণ শিক্ষা এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে ইতিহীস, 
ভূগোল শিক্ষা দিতেন । হেভ, মাষ্টার বৃদ্ধ ও সেকেও মাষ্টার অপরিণত 
যুবক (বালক বলিলেও অতুযুক্তি হয় ন1 ) হওয়ার স্কুলের সমস্ত বাধ্যের 
ভাঁরই আমার ঘাড়ে চাঁপিল। প্রকৃঙপক্ষে আমি এক প্রকারে হেড. 
মাষ্টার হইয়া দাড়াইল্সাম। এ বিষয়ে এখানে একটা কথা বলি, স্কলের 
সকল শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষা আরন্ত হইয়াছে । ট্রেনিং স্কুলের হেড, 
মাষ্টার শ্রীযুক্ত ঘারকানাথ সেন কোন কোন শ্রেণার ঘৌখিকভাবে 
বান্ধাল! দরাক্ষা করিতেছেন । এমন সময়ে যে যে আেীর তখন পরীক্ষা 
হইতেছিল না, সেই সেই শ্রেণীর ছাভ্রের। সে দিনের অবশিষ্ট সময়ের 
জন্ত ছুটা পাইবার আশার গোলমাল করিতেছিল। সেকেগ দাষ্টার 
ভবানীবাবু হেড. মাষ্টার শ্রনাথবাবুকে বলিলেন খে অমুক অমুক এ্রণার 
ছান্রেরা বড়ই গোলমাল করিতেছে । তাহাদিগকে কি ছুটা গেওয়া 
যাইতে পারে % হেড,মাষ্টার তাহার কথার উত্তর দিবার পুব্ধেই আি 
একটু উচ্চত্বরে বলিলান থে শিক্ষকগশের সমক্ষে ছাত্রের গোলমাল 
করিবে কেন? বল। বাহুল্য যে, ছাত্রের! গোলমাল করাতে তা 
অভীষ্ট দিদ্ধ হইল না অর্থাৎ ছুটা পাইল না। দ্বারকানাখবাঁদু বাসায় 
আসার পরে আমাকে বলিলেন নাষ্টারঃ আম ত দেখিতেছি তুই হেড 


চে] 


হেড, মাষ্টার বলিতে হর । 

আমি সেকেণ্ড মাষ্টার ভবানীবাবুকে আমার কনিষ্ট ভ্রাঙার শ্থারই 
বেহ করিভাম। তাহাকে অবমাননা কারবার জন্ত এ কথা বলি নাই, 
ভবানীবাবুও তত্ঘন্য ছুরথিত হন নাই । কিছুদিন পরে ভবানাবাধু 
বি, এল্‌ পরাক্ষা দিবার জন্য তিন মাসের বিধায় লইগ়াছিলেন। পরীগ্ণ 
দিয়া আদিম! ভহার ফল বাংহিস ন। হওয়া পধ্যন্ত ন্ুলের কাথ্য করিরা- 
ছিলেন । পরীক্ষায় উত্ভীণ হইয়া বাধ্য পরিত্যাগ করিয়া ম্রমননিংহে 
তাহার শ্বশুর ডকীল শ্রধুক্ত মোহিনামোহন বদ্ধনের নিকট আপিয। 
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তাহার জুনিয়র হইয়া ওকানতী আরম্ভ করিলেন। যে সময়ে ভবানী- 
বাবু তিন মাসের বিদায় লন সেই সময়ে তাহার অন্ুপন্থিতিকালেও 
আমাকে তাহার পদে একটিং দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত করা হয় নাই। 
শিব্সাগর নিবাসী শ্রীযুক্ত ইশানন্দ ভরালী নামে একজন বি, এ পরীক্ষায় 
অন্ুভীর্ণ যুবককে পুর্ণ বেতনে তাহার স্থলে একটিং দ্বিতীয় শিক্ষক নিষুক্ত 
করা হইয়াছিল। ইনিও প্রথম শ্রেণীতে গণিত শিক্ষা দিতে অসমর্থ 
ছিলেন। এটী আমার পক্ষে বিশেষ অনুকুল ঘটনা! হইয়া দাড়াইল। 
আঁমি কর্তৃপক্ষের এই অবিচারে বিশেষ ছুঃখিত ও অপস্তষ্ট হইয়া ছ 
মাসের ছুটার জন্য আবেদন করিলাম। এই সময়ে স্কুলে অতিরিং 
পরিশ্রম করার জন্য আনার শরীরও একটু অস্থস্থ হইয়াহিল। আমার 
্রঙ্গাইটিস্‌ 73295011015 অর্থাৎ শ্বাসনাল"র শাখাঘ্স গ্রদ্ধাহ দহ উত্ক 
কাপি হইয়াছিল। এই সময়ে ডিক্রগড়ে )11171459 ও 0%11 9121 1097) 
ছিলেন ডাক্তার ম্যাকেনা। ইনি একেবারে ভাতার হোধাইটের 
বিপরীত ভাবাপন্ন লোক ছিলেন। অত্যন্ত অর্থলোলুপ ছিলেন। 
ইহাকে ১২ টাক! দর্শনী দিয়াও আমি সহজে বিদ্বায় পাইবার 
জন্য একখানি সাটিফিকেট সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অবশেষে 
টিমারের শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্য্যোপাধ্যায় নামে একজন এল্‌, এম্‌, এস্‌ 
পাশ করা ডাক্তারের নিকট হইতে একখানি সার্টিফিকেট যোগাড় 
করিয়া ছয় মাসর বিদায়ের জন্য আবেদন করিলাহ। আমার 
আবেদন খানি পাঠাইবার সময়ে হেড, মাষ্টার শ্রীনাথবাবু উহাতে নয 
লিখিতভাবে তাহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন। স্থাক্মী ছিতীয় শিক্ষক 
ভবানীবাবু তিন মাসের বিদীয় লইয়! গিয়াছেন। এই স্কুলে তৃতীয় 
শিক্ষক রামেশ্বরবাবু ভিন্ন আর অন্ত কোন উপযুক্ত শিক্ষক নাই। 
প্রথম শ্রেণীর ছা্রদিগকে গণিত শিক্ষা দ্রিতে পারেন এরূপ একজন 
উপযুক্ত শিক্ষক রামেশ্বরের স্থানে না পাঠাইয়। দিলে আমি ইহাকে 
ছাতিয়া দিতে পাবিব না। আমার বিদায়ের আবেদন পত্র পাইনা 


রো 


রি 


রা 
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স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত উইলসন্‌ সাহেব লিখিলেন যে সিভিল সাজ্জনের 
সার্টিফিকেট ভিন্ন ছুটী দেওয়া যাইতে পারে না। আমি তদুত্বরে লিখিয়া 
জানাইলাম থে বিশেষ কোন কারণে আমি ডিক্রগড়ের সিভিল সাঙ্খনের 
নিকট হইতে সার্টিফিকেট্‌ সংগ্রহ করিতে পারিব না। আমার পীড়ার 
পরীক্ষার্থ আমাকে শিবসাগর বা কামরূপের সিভিল সাঙ্জউনের নিকট 
পাঠান হউক । আমাকে বিদায় না দেওয়াতে যদি আমার কঠিন কাশ 
রোগ জন্মিয়া ভাহাতে আমার অকাল মৃত্য ঘটে এবং এইরূপে একটা 
দরিদ্র পরিবার তাহার ভরণপোঁধণকর্তা হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে 
ভগবানের নিকট ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাদুর দায়ী হইবেন। এই 
চিঠিখানি পাইয়াই ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাছুর অসমরে অর্থাৎ আগষ্ট 
মাসে ডিক্রগড় জেল! স্কুল পরিদর্শন করিবার জন্য শিলং পাহাড় হইতে 
নামিরা চলিয়। আসেন । অসময়ে বলিতেছি কেন? সাহেবরা ত বধা- 
কালে দফঃম্বল পরিদর্শন করিতে বহির্গত হন না। তাহারা শীতকালে 
আমোরগ্রমোদ ও শিকার করিবার জন্যই মফঃস্বলে শুভাগমন করিয়। 
থাকেন! আমাদের ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাছুর বরাবরই জানগারী 
মাসে ডিক্রগড়ে আপিতেন। এবার আমারই জন্য অসময়ে ডিক্রগড়ে 
শুভাগমন করিলেন। আঘারও ভাগ্য স্থপ্রসন্ন হইল। 

ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাছুর স্কুলে আপিয়া কোন শ্রেণীরই ছাত্র- 
দিগকে পরীক্ষা করিলেন না। এই সময়ে গ্রকাণ্ড একখানি চৌচালা 
ঘরে ডিক্রগড় জেলা স্কুলের কার্য হইভ ৷ 

প্রথম শ্রেণী ভিন্ন অবশিষ্ট অন্যান্য শ্রেণীর কাধ্য এই চৌচালা 
ঘরের হলের মধ্যে হইত। কেবল প্রথম শ্রেণীটা উহার পোর্টিকো 
মধ্যে বসিত। ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাছুর আসিয়া একটা শ্রেণীতে 
চেয়ারের উপর উপবিষ্ট হইলেন। এই সময়ে আমি তৃতীয় শ্রেণীতে 
ইংরাজী সাহিত্য পড়াইতেছিলাম ও একটিং দ্বিতীয় শিক্ষক ঈশানন্দ 
ভরালী দ্বিতীয় শ্রেণীতে উক্ত বিষয় শিক্ষা দিতেছিলেন। সাহেব 
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বাহাদুর নিকটে বসিয়। থাক। সত্বেও আমি শিক্ষা দ্রিতে ক্ষান্ত হইলাম 
না। একটিং দ্বিতীয় শিক্ষক শিক্ষা দিতে ক্ষান্ত হইলেন। তিনি ক্ষান্ত 
হওয়ায় সাহেব বাহাদুর তাহাকে পূর্বের ন্যায় পড়াইতে বলার, তিনি 
আবার পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। সাহেব বাহাছুর আমাদের 
উভয়ের শিক্ষাকাধ্য ও শিক্ষাগ্রণালী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে 
লাগিলেন। আমাদের শিক্ষা দেওয়। সমাপ্ত হইলে সাহেব বাহাছর 
দ্বিতীয় শ্রেণীর বালকদ্িগকে ইতিহাসের কতকগুলি প্রশ্ন দিয়! তাহাদের 
উত্তর কাগজে লিখিতে বলিলেন । বালকেরা যথা সময়ে ভাহাদের 
লিখিত উত্তর, সাহেব বাহাদুরের হস্তে দ্িল। এই সময়ে আমি দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে ইতিহাস ও ভূগোল পড়াইতাম এবং একটিং দ্বিতীর শিক্ষক 
মহাশয় এ শ্রেণীতে ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা দিতেন । সাহেব বাহাদুর 
প্রশ্নের উত্তরগুলি সঙ্গে করিয়া ডাকবাঙ্গলোয় লইয়া গেলেন। পরদিন 
স্কুলের সময়ে & গুলিতে যেখানে যেখানে ইংরাজী ভাষা ঘটিত ভুল ছিল 
সেই সেই স্থানে লাল পেন্সিলের দাগ দিয়া আনিয়। আমার হাতে দিয়! 
বলিলেন যে এ গুলি সংশোধন করিয়া দিও। আমি দেখিলাম 
ভাষাঘটিত ভুল, ইতিহাঁসের ঘটনা বিষয়ে ভূল নহে; স্কতরাৎ আমি 
বিলক্ষণ সাহস সহকারে সাহেব বাহাছুরকে বলিলাম ঘে ভুলগুলি 
যখন ভাষাঘটিত তখন আমি উহার জন্য দায়ী নহি। আছি উহ্‌! 
সংশোধন করিয়া দিব না। দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয় এ ভুলগুলির জন্য 
দায়ী। যেহেতু তিনি এ শ্রেণীতে ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা দ্রেন। আমার 
কথা শুনিয়। সাহেব বাহাদুর একটিং দ্বিতীয় শিক্ষককে এ ভুলগুলি 
সংশোধন করিয়া দিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন যে আমি এ 
শ্রেণীতে ইতিহাস শিক্ষা! দিই না, স্ৃতরা আমি উহার জন্ত দায়ী নহি 
এবং আমি এ গুলি সংশোধন করিতে ইচ্ছা করি না। ইনস্পেক্টর 
সাহেব বাহাদুর তখন কাগন্বগুলি হেড মাষ্টার মহাশয়ের হস্তে দিয়! 
হাসিয়া বলিলেন হেড, মাষ্টারবাবু, আপনিই ভুলগুলি সংশোধন করিয়া 
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দিবেন। সাহেব বাহাদুর পর পর তিন দিন স্কুল পরিদর্শন করিলেন 
এবং (রি ইতিহাস ও গণিতে পরীক্ষা করিলেন।: আমি প্রথম 
শেনীতে গণিত শিক্ষা দিতাম । গণিত পরীক্ষার ফল খুবই 

ভাল হ্ইয্লাছিল এবং বাধিকী পরীক্ষার সময়ে ডিক্রগড়ের পাত্রী 
[১৪৬. এ. [৩০5০৮ সাহেব পর পর ছুই বৎসর গণিতে দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদ্দিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি এ বিষয়ে 
পরীক্ষ। করিয়! যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাও বিশেষ 
সন্তোষজনক ছিল। প্রবেশিক। পরীক্ষাতেও আমার কার্যযকালে 
কোন ছাভ্রই গণিতে অকতকাধ্য হইয়া আসে নাই । সুতরাং আমি 
যেষে বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলাম সেই দেই বিষয়ের পরীক্ষার ফল 
ভালই, এট। ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাদুরের ধারণ] জন্ষিষ্কাছিল। তিন 
দিন স্কুল পরিদর্শন করার পরে সাহেব বাহাছুর তাহার যন্তব্য পরিদর্শন 
বহিতে লিপিবদ্ধ করিলেন। এ বহিখানি এবং পান্রী সাহেবের 
মন্তব্যগুলি আমি হাতে করিয়। লইয্সা যে দিন সাহেব বাহাছুর ডিক্রগড় 
ছাড়িয়া যাইবেন সেই দিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য 
ডাকবাঙ্গলোয় গেলাম। সাহেব বলিলেন কি জন্য আসিয়াছ ? 
আমি বলিলাম আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার মনোবেদন। 
আপনাকে জানাইতে আসিফ়াছি । এই বলিয়া! সাহেবের নিজ মন্তব্যগুলি 
ও পাদ্রী সাহেবের মন্তব্যগুলি তাহাকে দ্রেখাইলাম এবং জানিতে 
চাহিলাম যে কোন্‌ দোষে আমাকে দ্বিতীয্ শিক্ষকের পদ হইতে 
তৃতীয় শিক্ষকের পদে অবনত কর! হইয়াছে । সাহেব বলিলেন কে 
তোমাকে বলিল তুমি অবনত হইরাছ? তোমার পূর্ব্ব বেতনই পাইতেছ। 
চীফ কমিশনার ৪1: 5৮০৬৮ 3911) ৭৫২ টাঁক। বেতনে একটী নূতন 
পদ এই স্কুলের জন্য স্যটি করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন ঘে এই পদে 
একজন বি, এ, কে নিযুক্ত করিতে হইবে । আমি তাহার আদেশ 
'অন্থসারে এই পদে স্থায়ীভাবে একজন বিঃ এ, কে নিযুক্ত করিয়াছি । 
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যখন এই পদের বেতন ৭৫ টাঁকা হইয়াছে এবং তুমি ৫০. টাকা! 
বেতন পাইতে এবং এখনও পাইতেছ তখন তোমাকে প্রকৃতপক্ষে 
অবনত কর! হয় নাই। পদের নাম্টার পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র। 
আমি বলিলাম মহাশয়, আমি আপনাদের কুট তর্ক ও যুক্তি সবই বুঝি । 
ভাল, দ্বিতীয় শিক্ষক বিদায়ে যাওয়াতে, তাহার স্থলে আমাকে নিযুক্ত 
না করিয়া এ পদে একজন অপরিণত বি, এ, ফেলকে নিযুক্ত করিলেন 
কেন? তছুত্তরে বলিলেন, আসামবাসীর! বলিতেছে তাহাদের মৃধ্যে 
এখন অনেক স্থশিক্ষিত ব্যক্তি বিদ্ধমান আছেন। সরকারী কার্যে 
তাহাদিগকে নিধুক্ত না কষ্টিয়া বাঙ্গালীিগকে নিযুক্ত করা হয় কেন? 
তাহাদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য এবং প্ররুতপক্ষে তাহাদের মধ্যে 
কেহ দ্বিতীয় শিক্ষকের পদের উপধুক্ত হইয়াছেন কিন। দেখিবার 
জন্যই এ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছি। তখন আমি বলিলাম তবে 
আমাকে হয় অনুগ্রহ করিয়া অন্যত্র বদলি করুন, নয় ছয় মাসের বিদায় 
দেন। সাহেব বলিলেন তোমার শরীরের অবস্থা দেখিয়া বুঝিতেছি 
তোনার স্বাস্থ্য ত মন্দ নহে । আমি বলিলাম যে আমি কয়েক মান 
যাবৎ 09710: 021 ( কডলিভার অয়েল ব্যবহার করিতেছি সে জন্য 
শারীরিক অবস্থা আপাততঃ: ভাল দেখিতেছেন। সাহেব বলিলেন 
০৮ 1019 089 5০07 00941159701] 9৮ 9 798৯ অর্থাৎ তুমি 
নয় ব্পর কাল কর্ডলিভার অয়েল ব্যবহার করিতে পার। আমি 
বলিলাম উহ] ব্যবহার করিতে হইলে টাকা পয়সা লাগে। ৫*. টাকা 
বেতন পাইয়া কিরূপে উঁধধের ব্যয় ভার বহন করিব? সাহেব 
তখন বলিলেন 13887095782 1 0500৮ 509৮. ৪৪ 8 ৮৪7 087 
5/0115100 0980)091101015 50170011083 19900 5915 108019 ৮৮০10 
(0: 01)31830 চিত 685. 11019 80109০01 58 10 0660 01 ৪ 10916 
01106 800 708208-091006 0980199711০ 7০০. অর্থাৎ প্রামেশ্বর 
আমি তোমাকে অতি পরিশ্রমশীল শিক্ষক বলিয়। জানি। কয়েক 
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বৎসর ধরিয়া এই জেল! স্কুলটীর কাধ্য অতি জঘন্যভাবে সম্পাদিত 
হইয়াছে । তোমার মত একজন যত্বব'ন্‌ ও পরিশ্রমশীল শিক্ষক এই স্কুলের 
বিশেষ আবশ্তক হইয়াছে ।” তখন আমি বলিলাম তবে আমাকে দ্বিতীয় 
শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করুন। তখন বলিলেন ০০ 819 17,119 7৪- 
7০৮০৭ অর্থাৎ তোমার সম্থদ্ধে মন্দ রিপোর্ট হইয়াছিল । আমি বলিলাম 
7 ম০0) অর্থাৎ কাহার কর্তক। সাহেব বলিলেন আমি ভাহার 
নাম করিব না। আমি ইতিপূর্বে জানিয়াছিলাম যে ত্ৃতপূর্বর 
হেভ. মাষ্টার পরোক্ষভাবে তাহার বাষিকী কাধ্যবিবরণীতে নিজেকে 
বাচাইতে গিয়া আমার ঘাড়ে দোষ চাঁপাইয়া ছিলেন। আমি বলিল।ম 
আমি উহা! জানি । যে ছেলেটা তিন বৎসর ধরিয়া হেভ. মাষ্টারের 
নিকট প্রথম শ্রেণীতে ইতরাজী শিক্ষা করিয়াছিল সেও ইতরাজী সাহিত্যে 
প্রবেশিক। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়াছে । এবং যে ছাজটা আমার 
নিকট ২য় শ্রেণীতে এক বৎসর মাত্র ইংরাঁজী সাহিত্য শিক্ষা করিয়াছিল 
এবং পরে হেড. মাষ্টারের নিকট প্রথম শ্রেণীতে এক বৎসর ইংরাজী 
সাহিত্য পাঠ করিয়াছিল, সেও ফেল হইয়াছে । স্ৃতরাং টাহার 
রিপোর্ট” খানি প্রকৃত রহস্তের উদ্ঘাটন করিয়াছে কিন।? তিনি 
নিজেকে বাঁচাইবার জন্য এব্ূপ রিপোর্ট” করিয়াছিলেন। সাহেব তখন 
বলিলেন প্রথম স্থযোগ পাইব! ' মাত্রই আমি তোমাকে আসাম 
প্রদেশের মধো সর্বোত্কুষ্ট স্তানে বদলী করিব । 1 818]] 0050501 
ডো] 69 609 10680 01068 11 4৭৭৮ 90769001090 
6012165 এই কথা! আমাকে বলিয়া পর দিবস পুনরার স্কুলে আসিয়। 
তিনি হেড মাষ্টার শ্রীনাথবাবুকে বলিলেন যে আপনি একটিং 
দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত ইশানন্দ ভরালীকে তৃতীয় শিক্ষকের পদে লইতে 
চান কি না। হেড, মাষ্টার মহাশয় বলিলেন না, আমি উহাকে চতুর্থ 
শিক্ষকের পদে লইতে প্রস্তত আছি। সাহেব বাহাছর হেড. মাষ্টার 
বাবুকে অনেক করিয়! বুঝাইয়া বলিলেন যে, তাহার খাতিরে উহাকে 
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তৃতীয় শিক্ষকের পদে লইতে হইবে। এদিকে ডেপুটী ইনস্পেক্টর 
জগঘদন্ধুবাবু সহরে প্রকাশ করিলেন যে রামেশ্বরবাবুকে সাহেব শ্রীহস্ট্ে 
বদলি করিবেন স্থির করিয়াছেন। আলাম প্রদেশের মধো নর্ববোৎরুষ্ট 
স্থান বলিলেই শ্রীহট্টকেই বুঝায় । কিন্ত আমাদের এ অঞ্চলের লোকের 
ক্ষে শ্রীহট আসামের মধ্যে সর্ববোধ্কষ্ট স্থান নহে। আমাদের পক্ষে 
সর্বোত্কুষ্ট স্থান ধুবড়ী। সুতরাং আমি জগছ্ন্ধুবাবুকথিত শ্রাহট্টে 
আম।র বদলির কথ শুনিয়া সন্তষ্ট হইতে পারি নাই। আমি মনে 
ননে ধুবড়ী পাইবার জগ্ত প্রার্থন। করিতেছিলাম এবং মঙ্গলময় 
শ্রীশ্রী ভগবান্‌ আমার প্রার্থন! পূর্ণ করিয়াছিলেন । 
সাহেব শিলংএ ফিরিয়। গিয়া আদেশ প্রকাশ করিলেন ষে আম'কে 
৬৫২ টাকা বেতনে ধুবড়ী জেলা স্কুলের সেকেও্ড মাষ্টারের পদে বদলী 
করিলেন এবং ধুবড়ীর সেকেও্ড মাষ্টার শ্রীযুক্ত শশিধর বরকাকতিকে 
৭৫২ টাঁকা বেতনে ভিক্রগড় জেল! স্কুলে সেকেও মাষ্টারীভে ব্দলী 
করিলেন; এবং শ্রীবুক্ত ঈশানন্দ ভরালীকে ৫০২ টাকা বেতনে 
ভিক্রগড় স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদে স্থায়ী ভাবে নিনুক্ত করিলেন । 
এই বন্দোবস্ত ডিক্রুগড় গেল৷ স্কুলের পক্ষে অন্থকুল হয় নাই। ঘেহেতু 
শশিধরবাবু গণিত জানিতেন না এবং ভরালী মহাশয় উহাতে 
অপটু । সুতরাং বুদ্ধ বয়সে হেড মাষ্টার শ্রীনাথবাবুকে পেন্সন্‌ ন! 
লওয়া কাল পথ্যন্ত প্রথম শ্রেণীতে গণিত পড়াইতে হইয়াছিল । 
এস্থলে শ্রীনাথবাঁবুর সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। কৃষ্নগরের 
নুড়িদিগের মধ্যে ইনি সর্ব প্রথমে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। ইনি 
সিনিয়র স্কলার স্তপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত উদ্বেশচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের নহাধাযী 
ছিলেন। ভাগ্যক্রমে উমেশবাবু কালে কৃষ্ণনগর কলেজের অধাক্ষ 
হইয়াছিলেন এবং মাসিক ১৫০০২ টাঁকা বেতন পাইয়াছিলেন। 
কিন্তু শ্রীনাথবাবুর ভাগ্যে উহ! ঘটে নাই। পেন্সন্‌ লইয়! অবসর 
গ্রহণ কালে তাহার বেতন মোটে ১৫০২ টাকা মাত্র হইয়াছিল । 
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উমেশ বাবুর বেতনের এক দশমাংশ। শ্রীনাথবাবু বহুকাল পর্যাস্ত 
৬০২ টাক! বেতনে বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে যষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন। 
ষষ্ঠ শ্রেণীতে কলিকাতার স্কুল-বুক-সোসাইটা-সঙ্কলিত প্রথম নম্বর রিডার 
পড়াইতে পড়াইতে ইহার অজ্জিত বিগ্যার হাস ভিন্ন বুদ্ধি প্রাপ্তি হয় নাই। 
গণিত শাস্ত্র একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
অথচ ইনি উচ্চ গণিত বিগ্যায় পারদখিত। লাভ করিয়াছিলেন । এক 
কালে জ্যোতিন শাস্ত্রেত ইহার বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল। ইনি আমাদের 
নিকট নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন থে, যখন বহ্রম্পুর হইতে 
বালেশ্বর জেল স্কুলের হেড. মৃষ্টারিতে বদলী হন, তখন ইনি জ্যামিতি 
এরূপ ভুলিকা গিয়াছিলেন যে প্রস্তক না দেখিয়া ক্ষেব্রতত্বের প্রতিজ্ঞা- 
গুলি ছাঁত্রদিগকে বুঝাই! দ্িতে পাঁরিতেন না, কিন্তু হেড. মাষ্টারের 
কার্ধ্য করিতে করিতে ইহার গণিতশাস্ত্রের নষ্টজ্ঞান পুনরায় উদ্ধার 
করিয়াছিলেন । বালেশ্বর জেলা স্কুলের হেড. মাষ্টারের কাধ্য হইতে 
বদল" 1 ইনি গৌহাটী হাই স্কুলের অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজের 
শিল্গকের পদ প্রাপ্ত হন। তখন এ দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজের 
অব অধ্যক্ষ ছিলেন ইহীরই ভাগিনের শ্রীযুক্ত লক্্মীনারায়ণ 
দাস এম, এ লক্ষ্মীবাবু গণিতে এম্‌, এ ছিলেন। স্থতরাং গণিত 
বিষয়ে অধ্যাপনা করিতেন। দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন আসামের মধ্যে 
সর্ধবশ্রেষ্ঠ বিদ্বান শিক্ষক শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন গোস্বামী মহাশয়। ইনি 
শান্তিপুরের শ্রনৎ অদ্বৈত প্রহর বংশ-সস্তৃত ছিলেন। ইহার পূর্বব- 
পুরুষেরা শাস্টিপুরের আতাবুনে গোস্বামীদিগের পরিবার-ভূক্ত ছিলেন। 
বহুকাল পূর্বে ইহীর পূর্ব-পুরুষেরা শাস্তিপুর পরিত্যাগ করিয়া 
গোয়ালন্দের অপর পারে শিবালয় ব। শিয়ালু গ্রামে যাইয়! বাম করেন। 
এখনও ইহাদের বাস সেই গ্রামেই আছে। ইহার পিতা শ্রীযুক্ত 
রাধামোহন গোন্বানী মহাশয় বহুকাল পূর্বেব আসামে কীর্তন গান করিতে 
গিয়। গৌহাটাতে অবস্থান করেন এবং গভর্ণমেপ্টের অধীনে আদালতে 


ভতত।7 


চে 
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প্রথমে সামান্ত চাকরী লইয়! পরে মুনসেফ হন। মুনসেফের কাধ্য 
বহুকাল করার পরে পেন্সন্‌ লইয়া নিজ বাসস্থান শিবাঁলয়ে আসিয়। 
প্রার ত্রিশ বংসরকাল জীবিত থাকিয়া পেন্সন্‌ ভোগ করিয়াছিলেন । 
চন্দ্রমৌহনবাবুর মাত। সতী, সাধবী, পতিব্রতা, দানশীল! ও অতিথি- 
সেবিকা রমণী ছিলেন। ইনি রত্বগন্তাও ছিলেন। ইনি তিনটা 
সপ্রসিদ্ধ পুত্রের জননী হইয়াছিলেন। প্রথম পুত্রের নাম ছিল শ্রীযুক্ত 
উতৎ্সবানন্দ গোঁষ্বামী, দ্বিতীয়ের নাম শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন গোশ্বামী 
ও তুতীয়ের নাম শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র গোষ্বামী। গৌহাটাতে অবস্থানকালে 
একদিন ইহাদের বাড়ীতে মহোৎসব হইতেছিল। এই মনোত্সব 
সময়ে ইহাদের নাতা৷ পূর্ণগঞ্ঠা ছিলেন । মহোৎ্সবের দিনে ইনি 
প্রসব বেদনা অন্নুভব করিতেছিলেন, তথাপি সেই প্রসব বেদনা 
লইদ্বাই আগত অতিথি অভ্যাগত বক্তিদ্িগকে নিজহস্তে পরিবেশন 
করিয়া খাওয়াইতেছিলেন। সমস্ত লোকের ভোজনকাধ্য শেষ 
হইবামাত্রই ইনি স্কৃতিকাগুহে প্রবেশ করিলেন এবং একটা পুত্র 
প্রদবৰ করিলেন । উত্সবের দিনে এই পুত্রের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া 
ইহার নাম রাঁখ। হইয়াছিল উৎসবানন্দ । ইহারা তিনটা ভাইই বিলক্ষণ 
বিদ্বান হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহারা তিনজনেই অতিরিক্ত মাপায়ী 
হইন্ন! পড়িয়াছিলেন। এই কুঅভ্যাসেই ইহারা নষ্ট হইয়াছিলেন। 
তিনটার মধ্যে সর্ববাপেক্ষ। বিদ্বান ছিলেন শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন গোস্বামী । 
ইনি সিনিয়র স্কলার ছিলেন । উৎসবানন্দ কতদূর পধ্যস্ত পঁড়িয়াছিলেন 
জানি না বটে, কিন্ত ইনি এক সময়ে আসামের স্কুল সৃমৃহের ডেপুটা 
ইনম্পেক্টর ছিলেন পরে ইনি এক্ট্রা। এসিষ্ট্যান্ট কমিসনারও হইয়াছিলেন। 
কিন্ত পানদোষই ইহীর সর্বনাশ করিয়াছিল। ইনি এই দোষেই শেষে 
পদচ্যুত হ্ইয়াছিলেন। তৃতীয় যাদ্বচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বি, এ, 
পাঁস করিয়া বাঙ্গালা দেশে একজন কার্যকুশল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট 
হইয়াছিলেন। যে সময়ে কলিকাতার [৪500 7১০80 নিন্সিত হয়, 
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সেই সময়ে ইনি এ কার্যের জন্য [৮0 40001910190. 10305 
0011591০: হইয়াছিলেন অর্থাৎ ভূমি সংগ্রহার্থ ও উহার মূল্য নির্ধারণ 
জন্য ইনি ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই কার্ধ্য প্রায় শেষ 
হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে ইনি একদিন দোকান হইতে মদ খাইয়া 
সন্ধ্যার সময়ে টলিতে টলিতে বাসায় আপিয়! উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
ইহার পত্বী শ্রীযুক্ত! ভ্রিলোক্যমোহিনী “দেবী ইহাকে দোকান হইতে 
মদ খাইয়া আমিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইনি গৃহে মদ রাখিতেন 
এবং নিজহস্তে করিয়া! পরিমিতরূপে প্রত্যহ রাত্রিকালে স্বাদীকে মদ 
খাইতে দিতেন । যাদব গোস্বামী মহাশর এই দিন তাহার ব্যবস্থা! ভঙ্গ 
করিয়া দোকান হইতে মাতাল হইয়া আঁসিয়৷ শয্যায় শয়ন করিলেন । 
ইহার নিয়ম ছিল কাছারি হইতে আসিয়া সন্ধ্যার সময়ে সান করা । 
এ দিন তাহা না! করিয়। শধ্যাশায়ী হইয়াছিলেন। 

ভৃত্য আসিয়! তাহার পত্বীকে বলিল মা, বাবু আজ বেজায় মাঁতাঁল 
হইয়া আসিরা বিছানায় শুইয়। পড়িয়াছেন। তখন তাহার স্ত্রী" 
রহ্ধনশালার কাষ্যে ব্যাপৃতা ছিলেন। ভিনি রাগ করিয়া বলিলেন 
মরুক্গে । খানিক পরে ভূত্য বাবুকে বার বার ডাক। সত্বেও তিনি 
উঠিলেন না। তখন সে তাহার গায়ে হাত দিয়া তাহাকে তুলিতে 
গিয়া! দেখে যে তাহার শরীর শক্ত হইয়। গিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি 
আসিয়া এই সংবাদ তাহার স্ত্রীকে দিল তখন ট্রলোক্য দেবী শিরে 
করাঘাত করিয়া বলিলেন যে আমি পোড়ার মুখে যাহা বলিলাম 
তাহাই ঘটিল। আমার কপাল পুড়িয় গেল। আসিয়া দেখেন তাহার 
দেহ হইতে প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে । 

গৌহাটর দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজটা উঠিয়া! গেলে উহার হেড, মাষ্টার 
বা অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত লক্ীনারায়ণ দাস এম, এ১ মহাশয় হুগলি ত্রা্ 
স্কুলের হেড, মাষ্টারের কার্যে বদলী হইয়াছিলেন। পরে ইনি কৃষ্ণনগর 
কলেজের অুধ্যাপক্ষ হইয়াছিলেন। পূর্বে ইনি বিবাহ করিবেন না 
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বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক 
হইয়াছিলেন সেই সময়ে বিবাহ করেন এবং কিছুকাল পরে 
যক্্ারোগাক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করেন । 

দিতীয় শিক্ষক চন্দ্রমোহন গোস্বামী মহাশয় কলেজটী উঠিয়া যাইবার 
পরে একট্র্যা এসিষ্ট্যা্ট কমিসনারের পদে একটিং বা অস্থায়ীভাবে 
নিযুক্ত হন। এবং দরঙ্গ জেলার মর্জলদৈ মহকুমায় প্রেরিত হন। 
এই স্থানে তাহার হস্তে 10850) ব। মালখানার কাধ্যভার সন্ত হয়। 
তিনি মদ খাইয়। প্রায়ই কাধ্য করিতেন না। বিচার কাধ্য ত প্রায়ই 
করিতেন ন1। ট্রেজারির কাধ্যেও নানাপ্রকার বিশৃঙ্খল! ঘটাইয়াছিলেন। 
এইজন্য উদ্ীকে এই কাধ্য হইতে অপসারিত করাইয়া পুনরায় শিক্ষা- 
বিভাগে দেওয়া হয়। এইবার ইনি গোয়ালপাড়া জেল! ক্ষুলের 
( আজকাল যাহাকে ধুবড়ী হাই স্কুল বলে) হেড,মাষ্টার হন। পরে 
শিবসাগর জেলা স্কুলের হেড. নাষ্টার হন। কাজকম্ম না করার জন্য 
এবং কোহিমা হাই স্কুলে কোন কাজ ন! থাকায় সর্বশেষে ইনি তথায় 
প্রেরিত হন। কোহিমা হাই স্কুল. নামে হাই স্কুল থাকিলেও তথায় 
গ্রথম শ্রেণীতে ছাত্র ছিল না। যখন ইহাকে কোহিমায় বদলী করা? 
হয় তখন আসামের চিফ. কমিসনার ছিলেন মাননীয় মহাত্মা 
শি 16101 [112 1১000 ( আারু ডেনিজ ফিট্‌জ, প্যাটিক্‌ )। পাছে 
ইনি এরূপ একজন বিদ্বান লৌককে ফোহিমা পাঠাইতে অসন্মত হন, 
এই জন্য আসামের ডিরেক্টর বাহাছুর শ্রীযুক্ত জে, উইলদন্‌ সাহেব 
তাহার প্রস্তাবে লেখেন যে 7300. 091020072000108001038001, 
[7659-1198566), 91085772119, 13015001, 9063 00 ০, 41075 
48 150 5:01 8৮ 100701709) 50 109 81১০1 09 890 01)619. অর্থাৎ 
শিবসাগর জেলা স্কুলের হেড. মাষ্টার বাবু চন্দ্রমোহন গোস্বামী কাজ 
করেন না। কোহিম হাই স্কুলে কোন কাজই নাই অতএব তাহাকে 
সেই স্থানেই প্রেরণ কর! হউক । কার্ষোও তাহাই হইল। চন্দ্রমোহন 
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বাবু কোহিমায় যাইবার সময়ে শিবসাগর জেল! স্কুলের প্রথম শ্রেণী 
হইতে শ্ত্রীধুক্ত পন্মনাথ বড়ুরা নামে একটা ছান্রকে সঙ্গে করিয়া লইয়! 
গিয়াছিলেন এবং তাহাকে কোহিমা হাই স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ 
পাঠাইয়! তাহাকে উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করান। কোহিম। হাই স্কুল 
হইতে এই একটা মাত্র ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রেরিত হইয়! উত্তীর্ণ 
হইয়াছিল । শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বডুবা আপামীয়৷ ভাষায় অনেকগ্চলি 
গদ্য ও পদ্য পুস্তক রচন! বা! অনুবাদ করিয়াছেন। ইনি একজন কবিও 
বটে । ইনি এখন 13000991916 1117 77831061040 030007৮, 01 2006 
01 09 48857৮70156019120% (.)7011011. চন্দ্রমোহনবাবু বসরা ধিক- 
কাঁল কোহিমা হাই স্কুলে কার্ধ; করার পরে ডাক্তারের সংটি ফিকে সঃ 
১৮ মাসের জন্য বিদায়ের দরখাস্ত করিয়া উহ! মঞ্ুর হইবানু 'পুন্েই 
তথ। হইতে চলিয়া আসেন এবং আমাকে ডিরেক্টর সাহেব বাহাছুর 
বাধা করিয়া এই আঠার মাপের জন্ত তথাকার হেড মাষ্টারের কাধে 
প্রেরণ করেন । বাধ্য করিয়া বলিতেছি কেন, যেহেতু ইতিপুক্দে অথাৎ, 
চন্্রমোহনবাবুকে তথায় পাঠাইবার পূর্বেই আমাকে একবার তথা 
বাইতে বধলিয়াছিলেন। আমি সেইবারে যাই নাই। তাহার সেই 
জিদ বজার রাখিবার জন্যই এবারে আমাকে তথায় পাঠাইলেন। চন্ত্র- 
ঘোহনবাবু বিদায়ে আসিয়া! আর কোহিমার ফিরিয়া যান নাই । দেন্সন্‌ 
ল্‌ইয়! অবসর গ্রহণ করেন। স্থতরাৎ & ১৮ মাসের জন্ত আছি তথার 
একটিং হেভ. মাষ্টার ছিলা। ১৮ মাস পরে ১০৪১-0:9661১/0৩2৩ 
অর্থাৎ ভত্কালের ভন্ত স্থায়ীভাবে হেড. মাষ্টার হইয়াছিলাম। এবং 
প্রায় আঢাই বতসন্রকাল তথায় আঁদাকে থাকিতে হইয়াছিল। চন্দ্র- 
মোহনবাবু পেন্সন্‌ লওয়ায় পরে তাহার গৌহাট স্থিত বাসায় বহুকাল 
বাস ক্করার পরে ইহজগৎ ত)াগ করিয়া গিয়াছেন। তাহার তিনট 
পুত্র হইয়াছিল-_প্রথমটার নাম শ্রীনান্‌ শরদিন্দু, দ্বিতীগ্নের নাম শ্রীষ্ণন 

শুভ্েন্ন-ও তৃতীয়টার নাম শৈলেন্দু। তিনটা পুত্রই বুদ্ধিমান। জ্োষ্টটী 


রো 


ডিক্রগড় ২৯৭ 


ডেরাডুন বন-বিভীগের কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ফরেস্ট রেপ্তার 
হইয়াছিলেন। কিন্তু পিতার পান-দোষটারও সম্যকৃরূপে উত্তরাধিকারী 
হইয়াছিলেন। কাজেই পদচ্যুত হন। পরে কোহিমার একৃক্তিকিউষিভ, 
ইঞ্জিনিয়ার অফিসে অস্থায়ীভাবে কেরাণীর পদে নিযুক্ত হন। তথায়ও 
পান-দৌষে কর্দঢ্যুত হন। পরে তেজপুরে একুজিকিউটিভ. ইঞ্জিনিয়ার 
অফিসে অস্থায়ীভাবে কেরাণীর পদে নিযুক্ত হন । তথায় এ দোঁষে 
চাকরী হারান। কিছুদিন পরে গিতার জীধদশাতেই প্রাণত্যাঁগ 
করেন। তৃতীয় শৈলেন্দু পূর্ত-বিভাগের সব. ওভারসিয়ারের পদে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু পান দোঁষে পদচ।ত হন। দিতীয় শুভেন্দু বড় 
চতুর ও বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি, ইনি এখন উড়িত্বার কেন জেলার এক্‌জি- 
কিউটিভ. ইঞ্জিনিয়ারের কাধ্য করিতেছেন এবং রায় বাহাদুর উদ্ণ 
লাভ করিয়াছেন। ইনি সাহেব পটাইতে বড়ই মজবুৎ। 

চক্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে মানসী নামিকা 
মানিকী পত্রিকাতে ভূতপুকা পুলিস ডেপুটা স্থপারিন্টেণ্ডে্ট শ্রীযুক্ত 
বীরেশ্বব সেন মহাশয় শুনিয়াছি কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিরাছেন। আমি 
এ গুলি পড়ি নাই। এই নিঘিত্ই আনি তাহার সম্বন্ধে এত গুলি 
কথা লিখিলাম। আমার এই লেখাগুলি ধান ভাঁনিতে শিবের গীত 
হইয়। পড়িল। 

গৌহাটী দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজটা উঠিয়া গিয়া জেলা স্কুলে পরিবন্থি 
হইলে উহার তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত শ্রনাথ সেন মহাশয় উহার হেভ, 
মাষ্ঠার হইয়াছিলেন। পরে ইনি ডিক্রগড় জেল! স্কুলে বদলী হইয় 
তথা হইতে ৫৫ কি ৫৬ বৎমর বয়সে পেন্সন্‌ লইয়া কৃষ্ণনগরের স্‌ 
আসিয়৷ বাস করেন । কিন্তু ছুঃখের বিষয় দুই কি এক বদরের মধোই 
ইহলোক ত্যাগ করিয়া অমর ধামে চলিয়! যান। শ্রীনাথবাবু কষ্ণনগরের 
সুড়িকুলের একটা উজ্জন রত্ব। ইনি বহু সদগুণে অলম্কৃত ছিলেন। 
ই্ারই যত্বু, চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে ছুড়ি বংশে অনেক উজ্জল রত্ের উদয় 


তো 


কো 


২৬৮ আত্মকাহিনী 


হইগ্লাছে । একটা উজ্জল রত্ব ইহার ভাগিনেয় লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, এম্‌, এ 
মহাশয় ছিলেন । দ্বিতীয় ইহার ভ্রাতুদ্পত্র শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেন। 
ইনি কালে বাঙ্গালা দেশের একজন ভেপুটা ম্যাজিষ্রেটে হইয়াছিলেন। 
রুষ্জনগরের বর্তমান উকীল শ্রীমান্‌ তিবেনীকুমার সেন এই দ্বারকানাথ 
বাবর পুত্র। তীহার অপর একটা ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দর 
সেন; ইনি বহরমপুরের জজ কোর্টে ট্রানশ্লেটার বা অনুবাদক ছিলেন । 
কি দোষে তাহার এই চাকরী যায় জানি না। পরে ইনি ডিক্রগড়ে 
ডেপুঈা কনিননারের অফিসে রেভেনিউ স্পারিন্টেঞ্ডে্টে হইয়াছিলেন। 


উৎ-কাঁচ গ্রহণ অপরাধে ইহার চাকরী ঘাঁয্ এবং এ অপরাধে অভিযুক্ত 


হয়; ৬০০২ টাঁক। অর্থদণ্ড দিয়া! অব্যাহতি পান । 

ক্রানি ডিক্রগড় জেলা স্কুলে ১৮৭৮ সনের নই এপ্রিল হইতে ১৮৮, 
সনের ৩১শে মাঁ্চট পর্যান্ত ৫০৯ টাকা বেতনে সেকে্ড মাষ্ঠার ছিলাম । 
্ঁ ননের ১লা এশ্রিল হইতে ২১শে জুন পর্যন্ত ৭৫৯ টাকা বেতনে 
অস্থাদনভাবে সেকেওু মাষ্টারের কাব্য করি। পরে ২২শে জুন হইতে 
১৮৮২ সনের ২২শে জানুয়ারী পর্যন্ত ৫*২ টাক। বেতনে ভৃতীর শিক্ষকের 
কার্য করিতে বাধ্য হই। ডিক্রগড় জেল স্কুলের হেড, মাষ্টার ও 
ডি্রাষ্ট কনিটার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গৌহাটা 
জেলা স্ুলে হেড, মাস্টারের পদে বদলী হইয়া ঘাইবার সময়ে আমার 
সাণ্ডদ বুকে নিশ্ললিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। 
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ডিক্রগড় ২০৯ 


অর্থাৎ বাবু রামেস্থর সেন একজন পরিশ্রমশীল শিক্ষক । ইনি সর্বদাই 
নিজ কার্য অস্তরের সহিত করিতে ইচ্ছুক । স্কুলের শিক্ষকদিগের বেতন 
সম্বন্ধে যে নৃতন ব্যবস্থা হইয়াছে তদন্ুসারে ৭৫. টাকা মাসিক বেতনে 
একজন বি, এ, কে সেকেও মাষ্টারের পদে নিযুক্ত কর হইয়াছে। 
আমি জানিয়াছি তাহার বর্তমান মাসিক বেতন ৫০২ টাকাতে রামেশ্বর 
বাবুকে থার্ড মাষ্টারের কাধ্য করিতে হইবে । আমি আশা করি পরে 
ইনি অধিকতর ধেতনে আর একটা কাধ্য পাইবেন। এই কথাগুলি 
ক্ষেত্রবাবুর নিজের কথা নহে । স্কুল-ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত 11180 সাহেব 
বাহাদুর আমার সম্বন্ধে ক্ষেত্রবাবুকে যে আধা সরকারী ( ডেমি অফি- 
সিয়াল ) চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন আমি তাহা দেখিয়াছিলাম এবং 
তাহাতেই এ কথাগুলি সাহেব বাহাছুর লিখিয়! ক্ষেত্রবাবুর যারফতে 
আমাকে সাস্বন! ও প্রবোধ দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন । বাস্তবিকই 
তিনি চিফ. কমিসনার বাহাছুয়ের নিকট হইতে চাপ পাইয়াই এই অন্তাঁয় 
বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । 

আমি ধুবড়ী জেলা স্থুলের সেকেও মাস্টারের কার্যে বদলী হইবার 
সময় তখনকার ডিক্রগড় জেলা স্কুলের হেভ. মাষ্টার শ্রীযুক্ত শ্রীনথ সেন 
মহাশয় আমার সাতিস বুকে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । 

5১০০ [17095823518 19 1৮) 20019 1081708-6811108 0০900 
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16160. 7208661 102678800780700৮ 
অর্থাৎ বাবু রামেশ্বর সেন একজন কাধ্যতৎপর, পরিশ্রমী ও যত্ব্ীল 
যুব পুরুষ। আমি সর্ব সময়ে ইহাকে এই স্থুলের একজন কার্যদক্ষ 
কন্চারী স্বরূপ পাইয়াছিলাম । 

আমার সমস ডিক্রগড় জেলা স্কুলের উদ্লেখযোগ্য ছাশ্রদিগের নাম 
লিঙ্গে প্রদত্ত হইল । 
৯৪ 


২১০ আত্মকাহিনী 


শ্রীমান্‌ গণেশ রাম আগরওয়ালা শ্রীমান্‌ শিব্রাম শর্মা 
* গোপীনাথ বর্দলৈ » আবছুল মজিদ্‌ 
*» দেবীচরণ বড়ুব! | 


গণেশরামের পিতা শ্রীযুক্ত কাশীনাথ আগরওয়ালা৷ একজন সামান্য 
দোকানদার ছিলেন । গণেশরাম প্রবেশিকা পরীক্ষায় উভভীণ হইয়া 
একটা ২০২ টাকার বৃত্তি পাইয়াছিল। কিন্তু দে এ বৃত্তি লাভ করিয়াও 
কোন কলেজে পড়িতে যায় নাই। সে বুভি গ্রহণ করে নাই। বৃত্তি 
লইয়। কোন কলেঙ্গে পড়িতে না যাওয়ার কারণ তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করায় সে বলিয়াছিল আমি যে উদ্দেশ্তে ইংরাজী পড়িতে আসিয়াছিলাম 
তাহ সিদ্ধ হইয়াছে । সাহেবদিগের সহিত এবং বিলাতের বড় বড় 
কারবারওয়ালাদিগের সহিত ইংরাজীতে লেখালেখি কর! এবং স্থানীয় 
সাহেবদিগের সহিত ইংরাজীতে কথাবার্তা বলিতে পারাই আমার 
উদ্দেশ্য ছিল। তাহা যখন সফল হইয়াছে তখন আমার বেশী ইংরাজী 
শিক্ষার কোন প্রয্মোজনই নাই । আমি ত চাকরী প্রত্যাশী নহি এখন 
আমি আমার পিতার দোকানে থাকিয়া উহার উন্নতি সাধন 
করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিব। প্রকৃত পক্ষে সে তাহাই 
করিয়াছিল । বাস্তবিকই নে একজন বড় ব্যবসায়ী হইয়াছিল । 
'আক্ষেপের বিষয় দে জাবিত নাই। গোপীনাথ বর্দলৈ বি, এল্‌ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া যোরহাটে ওকালতী করিতেছে। দেবীচরণ বডুবাগ বি, 
এল্‌, এবং যোরহাটের উকীল। এখন ইনি ভারত গভণমেন্টের 
কাউন্সিল অব.ষ্টেটের একজন মাননীয় সদস্য এবং রায় বাহাদুর উপাধি- 
প্রাপ্ত । শিবরাম শশ্মাও বি, এল্‌, এবং ডিক্রগড়ের একজন লন্বপ্র তিষ্ঠ 
উকীল। 

আবদুল মজিদ্‌ বি, এ এল্‌ এল্‌, বি, ও ব্যারিষ্টার | ইনি এক্ষণে 
আসাম গভর্ণমেণ্টের ক্কাধ্যকরী লভার অন্যতম মাননীয় সাস্. ( একজি- 
[কিউটিভ. কাউন্সিলার ) এবং নি, আই, ই, উপাধি ঘা! লল্মানিত। 
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ইনি যখন ডিক্রগড় জেল৷ স্কুলের তীয় শ্রেণীর ছাত্র সেই সময়ে আলাম 
প্রদেশের মাননীয় চিফ.কমিসনার সার চালপ্‌ ইলিয়ট বাহাদুর ডিক্রগড়ে 
শুভাগমন করিয়া জেল! স্কুলটী পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন এবং 
পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদিগকে কোন 
কোন বিষয়ে পরীক্ষা করিয়াছিলেন । মজিদের বয়স তখন ১৫ বাঁ ১৬ 
বৎসর, দেখিতেও খর্বকায়। মজিদের দুই একটা প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া 
চিফ, কমিসনার বাহাদুর আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন ৭9 
190 89815 60 1১6 ৮1 5182৮, 19 16 006 738১0 ? অর্থাৎ এই 
বালকটাকে দেখিয়। বোধ হইতেছে এটা বিশেষ চতুর ও চালাক। বাবু 
প্রকৃতই কি ইহা নহে? আমি বলিলাম ৪৪, 700৮ 70007 অর্থাং 
ই| মাননীয় মহাশয় । চিফ, কমিসনার বাহাছুর স্কুল পরিদর্শন করিয়া 
চলিয়া! গেলেন। ইনি প্রচলিত রীত্যন্থসারে বালকদিগকে ২1১ দিনের 
জন্য ছুটি দিলেন না। তিনি চলিয়া! গেলে বালকেরা যুক্তি করিয়া ছুটির 
জন্য একখানি দরখাস্ত লিখিয়! মজিদের হস্ত দিয় তাহার নিকট পাঠাইয়া 
দিল। চিফ, কমিসনার বাহাছুর তখন ডিক্রগড়ের মিউনিসিপাল্‌ অফিস 
গরিদর্শন করিতেছিলেন বেলাও তখন প্রায় সাড়ে চারিটা। বালক- 
দিগের দরখাস্তের উপরে সাহেব বাহাদুর লিখিয়! দিলেন 1১৫ ১৮৪ 
18020 106 €820660 ৪ 1101100, 10" ৮০-9%5. মজিদ্‌ উহ! হাতে 
করিয়! না পড়িয়াই ছুই দিনের ছুটি হইয়াছে মনে করিয়া হষ্ট চিত্তে 
দৌড়িয়া আসিয়া আমার হত্তে দরখাস্তখানি দিয়া বলিল মহাশর, ছুই 
দিনের ছুটী হইয়াছে । আমি উহা পড়িয়া দেখিয়া বলিলাম ফে চিফ, 
কমিসনার বাহাদুর তোমাদিগকে ফাঁকী দিয়াছেন। একদিনের জন্টও 
ছটি দেন নাই। তোমাদের সহিত মজা করিয়াছেন। কই ৃ'*০ 
0833 শব্দের “৪” অক্ষরটা কোথায়? মজিদ্‌ আমাকে একট। টান 
দেখাইয়া বলিল এইটাই এস্‌। তখন আমি বলিলাম তোমার কথা 
মানিয়্া লইলাম গ'ম০ শব্দের "৮৮ অক্ষরটী কোথায় গেল। তখন, 
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উহার! চিফ. কমিসনার বাহাছুরের ফ্লাকী বুঝিতে পারিল। ইলিয়ট্‌ 
সাহেব বাহাদুর স্কুল পরিদর্শন করিয়া কখনই ছুটি দিতেন ন1। 
কোন কোন বার ম্যাজিক লানটার্ণ সাহায্যে প্রাতঃস্মরণীয়া 
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ও তাহার পুত্রকন্তাগণের প্রতিকৃতি ও অন্তান্ত 
ব্যক্তিদিগের ছবি দেখাইয়া বালকদিগের চিত্র-বিনোদন করিতেন। 
এই স্বনামধন্ত কৃতী পুরুষ আবছুল মজিদ্‌ সম্বদ্ধে অন্যান্য কথা পরে 
বলিব। মজিদের বাড়ী যৌরহাটে । ইহার পিতা একজন মৌজাদার 
ছিলেন। মজিদ যৌরহাট মধ্য-ইংরাঁজী বি্ভালয় হইতে মাইনর 
বা মধ্য ইংরাজী বিগ্যালয়ের বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! বৃত্তি লাভ 
করিয়া ভিব্রগড় জেলা স্কুলে আদিয়! দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভত্তি হইয়াছিল; 
সগ্ুরবং ডিক্রগড়ে তাহার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকিত। তখন 
' যোরহাটে হাই স্কুল স্থাপিত হয় নাই। এই ঘটনার কিছুদিন পরে 
যোরহাঁটের গভর্ণমেন্ট-মধ্য-ইংরাজী বিগ্ালয়টী হাই স্কুলে, পরিণত 
হইল এবং আমিও ভিক্রগড় হইতে ধুবড়ী বদলী হইলাম। সুতরাং 
মঞ্জরিদও ডিক্রগড়ের স্কুল ছাঁড়িয়। যোরহাট হাই স্কুলে যাইয়! ভর্তি হইল। 
ডিক্রগড় স্থল ছাড়িয়া যাইতে আমি তাহাকে বার বার নিষেধ 
করিয়াছিলাম। তদুতরে মজিদ বলিয়াছিল যে খন যোরহাটে আমার 
বাড়ী তখন আমার তথায় যাওয়াই শ্রেম্নঃ । আপনি ভিক্রগড়ে থাকিলে' 
হয়ত এ স্থান ছাড়িয়া যাইতাম না। যখন আপনি চলিলেন তখন 
আমি আর এখানে থাকিব না। মজিদ্‌ যোরহাট হাই স্কুল হইতে 
প্রবেশিক1 গরীক্ষা় উত্তীর্ণ হইয়া ২০ টাকার একটা বৃত্তি লাভ করিয়। 
কলিকাঁতীর প্রেসিভেন্সী কলেজে ভন্তি হইয়। তথা হইতে বি, এ, 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গবর্ণমেপ্টের একটা বিশেষ বৃত্তিলাভ করতঃ 
বিষ্ভাশিক্ষার্থ বিলাতে গিয়াছিল; এবং তথায় বি, এ, ও এল্‌ এল্‌ 
বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! ব্যারিষ্টার হইয়া! দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিল। 
মজিদের প্রেসিভেন্দী কলেজে পড়িধার সমক্স শ্রীমান্‌ বিশ্েশ্বর: দাস 
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বি, এ তীহার লহাধ্যাক়ী ছিলেন। মজিদ্‌ কিছুকালের জন্ভ অস্থায়ীভাবে 
কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 

লখিষ্পুর জেলার (যাহার প্রধান স্থানের নাম ডিক্রগড় ) ডেপুটা 
কমিপনার কর্ণেল গ্রেহাম্‌ (0010091 0150)806 ) ও তাহার পরবর্তী 
সিভিলিয়ান ডেগুটী কমিসনার ম্যাকৃউইলিয়ম্‌ সাহেব বাহাছুরদ্িগের 
সপ্থন্ধে মিলিটারী ও সিভিল সাঁজ্জন প্রাতঃণ্মরণীপ্ হোয়াইট ও সিউয়ান্‌ 
সাহেব সম্বন্ধে, হেড. মাষ্টারদিগের সম্বন্ধে ডিক্রগড়স্থ পূর্ব ও পশ্চিম 
বঙ্গবাসীদিগের মধো যে যে কারণে বিদ্বে-বি জলির! উঠিয়াছিল 
এবং সেই বহ্তিতে যে যে ব্যক্তি বিশেষভাবে দগ্ধ হইয়াছিলেন এবং 
সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের সম্বন্ধে কয়েকটা কথ! ন। লিখিক্া ডিক্রগড়ের 
বিবরণ শেষ করিতে ইচ্ছা হয় না। অতএব অনাবশ্তক বিবেচিত 
হইলেও এ এঁ স্দ্ধে কিছু কিছু না লিখিয়৷ থাকিতে পারিলাম না। 

কর্ণেল গ্রেহাম্‌ স্কটূলগ্ড দেশের লোক; ইনি বাঙ্গালাদেশের 
ভূতপূর্বব ছোটলাট সার জজ্জ ক্যান্থেল বাহাদুরের মাতুল। কর্ণেল 
বলাতেই ইনি সৈনিক ধিভাগের কর্মচারী বল! হইল। ইনি দীর্ঘকায়, 
সুশ্রী, বলবান্‌ ও বীরপুরুষ ছিলেন । 

ইনি অতি স্বাধীনচেতা, স্পষ্টভাষী ও উচিত বক্তা ছিলেন। 
ইনি নির্ভঙ্কে ইহার উপরিস্থ কম্মচারীদিগকে এমন কি চিফ. কমিসনার 
বাহাছুরকেও গ্তাষ্য ও উচিত কথা বলিতে ও লিখিতে ছাড়িতেন ন।। 
তাহার দৃষ্টাস্তশ্বরূপ কয়েকটা বিষয় এখানে উল্লেখ করিতেছি। ইহার 
হস্তাক্ষর অতি কদর্য ও অস্পষ্ট ছিল। সহজে ইহার লেখ? কেহই 
পড়িতে পারিতেন না। ইহণর কাধ্যকালে লক্ষ্মীপুর জেলাস্থিত স্কুল ও 
পাঠশাল! লমূহের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। ভিক্রগড় জেল! স্কুলের 
অবস্থাও বিশেষ অসস্তোষজনক হইয়া! পড়িয়াছিল। প্রায়ই ঘন ঘন 
শিক্ষক পরিবর্তন হইত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিক্ষকের পদ অনেক 
সময়েই শুস্ত খাকিত। এই সময়ে আলাম প্রদেশের স্কুল ইনস্পেক্টর 
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ছিলেন ডাক্তার সি, এ, মার্টিন। পরে ইনি বাঙ্গালাদেশের শিক্ষা- 
বিভাগের ডিরেক্টর হইয়াছিলেন । আমাকে ডাক্তার মার্টিনই ডিক্রগড়ের 
জেলা স্কুলের সেকেও মাষ্টারের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কেহই 
ভিব্রগড় জেলা স্কুলের সেকেু মাষ্টারের পদে অধিকদিন টিকিয়। 
থাকিতেন না । এই সম্বন্ধে কর্ণেল গ্রেহাম্‌ ও ডাক্তার মার্টিনের মধ্যে 
অনেকদিন হইতে অনেক চিঠি পত্র লেখালেখি চলিতেছিল। ডাক্তার 
মার্টিনের চিঠিপত্রের ভাষার দোষ তিনি প্রায়ই হেড. মাষ্টার ক্ষেত্রবাবুকে 
দেখাইয়! বলিতেন মার্টিন আয়গুবাসী। ইনি ইংরাজী ভাষার কি 
জানেন এই সমস্ত চিঠিপত্র লেখালেখির ফলে ডাক্তার মার্টিন 
সেকেণ্ড মাষ্টারের পদের বেতন মাসিক ৬০২ টাকা, থার্ড মাস্টারের 
বেতন ৪০২ টাকা ও ফোর্থ মাষ্টারের বেতন ৩০২ টাকা করিতে হইবে 
বলিয়! একটী প্রস্তাব চিক. কমিসনার সাহেব বাহাছরের নিকট মগ্তরের 
জন্য চিঠি গিখিক্া পাঠান। মামার ভিক্রগড় যাওয়ার কিছুদিন পরেই 
ভাক্ভার মাটিন ডিক্রগড় জেলা স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন । 
তাহার পরিদর্শন কাধ্য শেব হওয়ার পরে সারকিটু বাঙ্গলোয় যাইয়া 
আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানাই ঘে ডিক্রগড়ের স্ায় এত 
দূরদেশে আসায় এবং ডিক্রগড়ে খাচ্াত্রব্য মাত্রেরই মুল্য অতিশয় অধিক 
থাকায় ৫০২ টাক। বেতনে আমার চলিতেছিল না । হয় ভিনি অনুগ্রহ 
করিয়া বাঙ্গালাদেশের ডিরেক্টর সাহেব বাহাছরের নিকট একখানি 
চিঠি লিখিয়া আমাকে পুনরায় বাঙ্গালাদেশে বদলী করাইয়া! দেন 
নয় আমার বেতন বৃদ্ধি করাইর়া দেন। এই কথা শুনিয়৷ ভাক্তার 
মার্টিন আমাকে বলেন থে শীঘ্রই তোমার বেতন বৃদ্ধি হইবার আশা 
আছে; এরং তিনি যে চিঠিতে চিফ. কমিসনার বাহাদুরের নিকট 
ডিক্রগড় ছেল৷ স্কুলের শিক্ষকদিগের বেতন বুদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, 
সেই চিঠির খস্ডাখানি আমাকে দেখান কিন্তু আক্ষেপের বিষয় 
করেক মাস পরেই ভাক্তার মার্টিন দেড় বৎসরের ছুটি লইয়া বিলাত, 
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চলিয়া যাঁন। বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়াও আর আসামপ্রদেশে 
ফিরিয়া যান না। রাজসাহী বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত 
হইয়া বাঙ্গালাদেশে থাকেন । ভাক্তার মার্টনের পরে তাহার পদে 
শ্রীযুক্ত জে উইল্‌্সন সাহেব নিযুক্ত হইয়া! আসাম্গ্রদেশে যান। 

ইনি ইতিপূর্বে কথনও স্কুল ইনস্পেক্টরের কাধ্য করেন নাই। 
পাটনা, ঢাঁক] প্রভৃতি কলেজের অধ্যাঁপকতা করিয়াছিলেন । চিফ. 
কমিসনার সাহেব বাহাদুরের নিকটে শিক্ষাবিভাগের ব্যয় বৃদ্ধি 
করিবার কথ। লিখিতে প্রথম প্রথম সাহস করিতেন না। স্থতরাধ 
ডাক্তার মার্টিনের প্রস্তাৰ বহুকাল চাপা পড়িয়াছিল। 

আমি ডিক্রগড়ে যাওয়ার পরে আমাদের শান্তিপুরের শ্রীযুক্ত 
দীনবন্ধু ভট্টাচার্ধ্য মহীশয়কে তৃতীয় শিক্ষকের পদে ও শ্রীমান্‌ হেমচন্দ্র 
ভষ্টাচাধ্যকে চতুর্থ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করাইয়া লইয়! গিযাছিলাম। 
নীনবন্ধুবাবু বহু পূর্বে শাস্তিপুর উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিগ্তালয়ের সেকেও 
মাষ্টার ছিলেন। আমি যখন প্রথমে ডিক্রগড়ে যাই তখন ইনি 
আমাদের গড়ের ম্ধ্য-শ্রেণী ইংরাজী বিগ্যালয়ে হেড, মাষ্টারের কার্য; 
করিতেছিলেন একথ। পুর্ববেই একস্থানে লিখিয়াছি। হেমচন্দ্র ভট্টাচাধ্য 
কেবল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! বেকার অবস্থায় বাড়ী বপিয়। 
ছিল। দীনবন্ধুবাবুকে যখন ভিক্রগড়ে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল তখন 
তাহার বয়স ৪৫ বৎসরের কম নহে। ইনি একজন বহুদর্শী প্রাচীন 
শিক্ষক বলিয়া হেড. মাষ্টার ক্ষেত্রবাবুকে বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। ক্ষেত্রবাধু 
কর্ণেল গ্রেহামকে ধরিয়া তাহারি লেখার জোরে গভর্ণমেণ্টের নিয়ম 
বিরুদ্ধ হইলেও এত অধিক বয়সে দীনবাবুকে গভর্ণমেপ্টের অধীনে 
উত্তরকালে পেন্সন্‌ পাইবার উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করাইয়াছিলেন। 
দীনবন্ধুবাবু অনেকদিন ডিক্রগড় স্কুলে কাধ্য করিয়াছিলেন । কিন্তু 
হেমচন্ত্র ভট্টাচাধ্য এক বা দেড় বৎসর কাল মাত্র ডিক্রগড়ের স্কুলে 
কাধ্য করিয়! স্কুলের শীতকালের বন্ধের সময়ে বাড়ী আসিয়া আর 
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ফিরিয়া ঘান্ন নাই। অনেকদিন পুর্বে দীনবাবুর পত্বীপিগ্ষোগ হইয়াছিল । 
দীনবারু প্রথমে ঘাইয়! আমাদের নিকটে ছিলেন। পরে পরম্পরাগ 
শুনিতে পাইলাম যে দীনবন্ধুবাবু একটা আসামীয়। রমণীকে বিবাহ 
করিতে প্রস্তত হইয়াছেন। এই মেয়েটার বয়ন তখন ১৫ ব1 ১৬ বৎসর । 
দেখিতেও নুপ্ী, ইহার পিতা পূর্নববর্জ-নিরাসী একজন ব্রাঙ্গণ। ইনি 
ডিক্রগড়ের খাজনাগানায় পোদ্দারের কাজ করিতেন এবং ইহার নাম 
ছিল রামনাথ। মেয়েটার মাতা ছিল আসামীয়া জ্ীলোক। আমি 
ইহা জানিতে পারির। যাহাতে এ বিবাহ না হয় তাহার জন্য বিশেষভাবে 
বদ্ধপরিকর হইয়াছিলাম। কাঁজেই এই বিবাহ হয় নাই। দীনবাবু 
এই নিমিত্ত আমার উপর বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং আমার 
অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । দীনধাবু আমার শিক্ষক 
ছিলেন। এখন ইনি আমাদের পাড়া ছাড়িয়া আদামীয়! পাড়ায় যাইয়া 
শ্রীঘুক্ত কেশবরাম দত্তের বাড়ীতে গিয়া বাসা করিলেন এবং পূর্বববঙ্গ- 
বাদিদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইনি যোগীন 
নামে তাহার একটা পুত্রকে ডিক্রগড়ে লইয়া গিয়াছিলেন । এই পুত্রচীর 
গুণ বিস্তর ছিল। স্থযোগ পাইলেই অন্তের টাক পয়স। আত্মসাৎ 
কব্ধিত। দীনবাবুন্ধ চেষ্টার এবং পূর্ববঙ্গবাসিদের পরামর্শে আনামের 
কতিপস্ন যুবক মিলিত হইয়! হেড মাষ্টার ক্ষেত্রবাবুর ও আমার বিরুদ্ধে 
চিফ. কমিমনার বাহাছুরের সমীপে একখানি মেমোরিয়াল বা আবেদন 
পত্র প্রেরণ করে। তখন আসামের চিফ-.কমিসনার পার ষ্ম্াট বেলি। 
চিফ. কমিলনার বাহাদুর কিছুদিন পরে যখন ম্ফংস্বল ভ্রমণে বাহির 
হষ্টয়া ডিক্রগড়ে যান ভখন তিনি একদিন ভাহার প্রধান সেক্রেটারী 
(731999516 ) রিড স্ডেল সাহেব, ভেপুটা কমিসনার ও অন্যান্য ব্ছ 
সাছেৰ স্থূল থররিদর্শনে যান | চিফ. কমিসনার সাহেব বাহাছুর এই আবেদন 
পজ্জধানি গাইথাঁর পরে যখন স্কুলে আসিঙ়াছেন এই সংধাদ গ্রচান্ধিত 
হইল তখন দলে দলে অনেক জনামীয়া, ভত্র ও ইতর লোক স্বুঙ্- 
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প্রাঙ্গনে যাইয়া! উপস্থিত হইল । চিফ. কমিসনার সাহেব বাহাছুর 
প্রথম ও দ্বিতীম্ন শ্রেণীর ছাত্রদ্িগকে তন্ন তন্ন করিয়া ইংবাঁজী সাহিত্য ও 
পাণিত পরীক্ষা করিলেন । 

প্রথম শ্রেণীর ছাত্রের! গণিতে খুব ভালই পরীক্ষা দিয়াছিল এবং 
চিফ. কমিসনার তাহার পরিদর্শন-যস্তব্যে উহার উল্লেখও করিয়াছিলেন । 
দ্বিতীয় শ্রেণীর বালকেরাও গণিতে বেশ সন্তোষজনক উত্তর প্রদান 
করিয়াছিল। ভখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে 1,8100969198 7000 91081565099) 
নামক পুস্তকখানি পড়ান হইত। এঁ পুস্তকের কিং লিয়ার নামক গল্প 
হইতে সাহেব বাহাদুর বালকদিগকে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিয়া- 
ছিলেন। বাঁলকেরাও প্রায় সমস্ত প্রশ্নেরই সন্তোষজনক উত্তর দিয়াছিল। 
কেবল একটা প্রশ্নের সত্তর দিতে পারে নাই । এই প্রশ্ণটির সহুত্বর 
ন৷ পাওয়ায় সাহেব বাহাদুর হেভ, মাষ্টারবাবুকে বলিলেন ৬7১০ 15901799 
15081830120 0015 01885, অর্থাৎ এই শ্রেণীতে কে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা 
দেন। হেড-মাষ্টারবাবু বলিলেন সেকেওু মাষ্টার । তখন.লাঁহেব বাহাছুর 
বলিলেন ১19০ 25 179 অর্থাৎ তিনি কোথায় । আমি নিকটেই 
দাড়াইয়াছিলাম। আমার হস্তে পুস্তকথানি দিয় সাহেব বাহাদুর 
বলিলেন--138৮0, 11) 5০) 0015859 ০1)1811% 1705 £250205801020 
00155015050 01 0006 5975662)60 অর্থাৎ বাবু তুমি কি এই বাক্যের 
ব্যাকরণ-ঘটিত ব্যাপারট। বুঝাইয়া দিবা । আমি ভখনই উহা বুঝাইয়া 
দিলা । অবশ্ত সাহেব বাহাছুর আমার ব্যাখ্য। শুনিয়া অসন্ষ্ট 
হইলেন না। কিন্তু অশিক্ষিত অনেক লোকই বলিতে লাগিল 
সেকেও মাষ্টার বুঝাইয়া দিতে পারিল না। এইরূপে বহু সাহেব ও 
আসামীযঘ়1 ভদ্রলোক সমক্ষে আমার এক প্রকার পরীক্ষা হইয়। গেল । 

কিছুকাল পরে শিবসাগর জেলা স্কুলের হেড. মাষ্টার শ্রীযুক্ত 
শ্্রীমাথ গুহ মহাশয়ের মৃত্যু হয়। তিনি মাসিক ১৫০২ টাকা বেতন 
পাইতেন'। আমাদের তৃতীয় শিক্ষক দীনবাবু এ পদপ্রার্থী হইয়া 


২১৮ আত্মকাহিনী 


একখানি আবেদন পত্র হেভ. মাষ্টার ও ডেপুটি কমিসনার বাহাদুরের 
হাত দিয়া প্রেরণ করিলেন । ডেপুটী কমিসনার কর্ণেল গ্রেহাম্‌ 
আবেদন পত্রধানি পাইয়া হেডমাষ্টারবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে 
আবেদনকারী মাসিক কত টাক! বেতন পান। হেড, মাষ্টার মহাশয় 
বলিলেন ৩০২ টাকা মাত্র । সেকেও্ড মাষ্টার কত টাক। বেতন পান 
জিজ্ঞাসা করায়, হেড. মাষ্টার বলিলেন ৫০২ টাকা, আপনি কত টাক! 
পান জিজ্ঞাস! করায় হেড. মাষ্টার বলিলেন ১৫০২ টাকা । এই সমস্ত 
কথ! শুনিয়া কর্ণেল গ্রেহাম্‌ বলিলেন যে আপনার থার্ড মাষ্টার 
কি বিকৃত মস্তি? নেকেগড মাষ্টার ৫*২ টাকা পাইয়াও 
এই ১৫০২ টাঁকার পদ পাইবার জন্ত দরখাস্ত করিতে সাহস 
পায় নাই! আর ৩০. টাকা বেতনের তৃতীয় শিক্ষক উভার প্রার্থী 
হইয়াছে । শিক্ষ/। বিভাগের বড়ই অবিচার. দেখিতেছি ঘে স্কুলের 
হেড. মাষ্টারের বেতন ১৫০ টাঁকা, সেই স্কুলের সেকেওড মাষ্টারের 
বেতন মাত্র ৫০২ টাকা বড়ই অসামপ্রশ্ত । আমি কল্যই ইহার 
গ্রতিবিধানার্থ লেখনী ধারণ করিব । এই সময়ে মেমোরিয়াল দেওয়ার 
জন্ত স্কুল ইনস্পেক্টর ৪ ডেপুটী কমিসসীরের মধ্যে অনেক চিঠিপত্র 
লেখালেখি চলিতেছিল । 

এইবারে ডেপুটা কমিসনার কর্ণেল গ্রেহাম্‌ কুত্রযৃত্তি ধারণ করিয়া- 
ছিলেন এবং বন্ডুই কড়। কড়। চিঠি লিখিতে আরন্ত করিলেন । একখানি 
চিঠিতে লেখেন বে যদি ভাল কাজ চাও তবে ভাল বেতন দাও । সেকেও 
মাষ্টারের পদের জন্য লোক চাণ্ড বি, এ, বা বি, এ ফেল্, অথচ বেতন 
দিতেছ মোটে ৫০২ টাকা । এত অল্প বেতনে বি, এ বা বি, এ ফেল্গ 
ব্যক্তিকে পাওয়। যাইবে কেন যদিও কোন গতিকে একজন বি, এ বা 
বি, এ ফেল্‌ এই পদে আসে তাহা! হইলেও দে অধিকদিন এই পদে 
থাকিতে পারে না । দে আপিয়াই বেশী বেতনের চাকরী খুজি! বেড়ায় । 
আগার "জফিসে যে সকল কেরাণী ৮০. ৯২ বা ১০২ টাকা বেতন 


ভিক্রগড় ২১৯ 


পাইতেছে তাহারা বড়জোর থার্ড, সেকেও বা ফাষ্টক্লাস পধ্যস্ত পড়িয়াছে। 
আমার অফিসে একটী ৫০২ বা ৬০২ টাকা বেতনের চাকরী খালি 
হইলেই এরূপ সেকেও মাষ্টারের। দরখাস্ত করিয়া থাকে | আঁঘি আমার 
অফিসে ভাল শিক্ষিত লোক পাইবার জন্য সর্ধদাই চেষ্টা করিয়া থাকি। 
যদিও আমি এই জেলার শিক্ষাসন্বন্ধীয় কমিটার ভাইস্‌ প্রেসিডেণ্ট 
বা কর্তা তথাপি আমি স্কুলের ইঞ্টের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া এরূপ 
সেকেও মাষ্টারকে পাইলেই আমার অফিসে লই । আরও দেখ গ্রাম্য 
পাঠশালার শিক্ষকদিগের বেতন মোটে ৫. বা ৬২ টাকা কিন্তু একজন 
ঘোড়ার ঘাস কাটার বেতন ১২২ টাকা হইতে ১৫২ টাকা । এ অবস্থায় 
৫২ ঝ1 ৬২ টাঁকা বেতনে পাঠশালার শিক্ষকত। করিতে ধাঁহার। আসে 
তাহারা এককালেই অকর্্মণ্য লোক । এইরূপে নানাগ্রকারে কড়া কড়া 
চিঠি লিখিয়। যে যে সেকেগ্ড মাষ্টার তাহার অফিসে বা পুলিস আফিসে 
চলিয়! গিরাছিলেন তাহাদের নামের একটী তালিকা করিয়! ইনস্পেক্টর 
সাহেবের অফিসে পাঠান। কর্ণেল গ্রেহাম্‌ লিখিত এই সমস্ত কড়া 
চিঠির মধ্যে একখানি চিঠি হইতে আসামপ্রদেশের স্কুল ইনস্পেক্টর 
জে উইলসন্‌ সাহেব একটা বাক্য তীহার বাৎসরিক রিপোর্টে উদ্ধত 
করিবার জন্য কর্ণেল গ্রেহামের অনুমতি চাহির! তাহাকে একখানি চিঠি 
লেখেন। তাহার অফিসের কেরাণীবাবুদিগের দোষে এ বাক্যটা 
বিকৃত অবস্থা এ লিখিত চিঠিতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল । ষে কেরাণী- 
বাবু & চিঠিখানি নকল করিয়াছিলেন তিনি এ বাঁক)টার কিয়দংশ ও 
উহার পৃর্ববন্তী বাক্যের কতক অংশ একত্রে লিখিয়া একটা অ্ভুত 
বাক্যের স্থগ্ি করিয়াছিলেন । 

কর্ণেল গ্রেহাম্‌ এই চিঠিখানি পাইস্ব। ক্রোধে অধীর হইয়া হেড, 
মাষ্টার ও স্কুল কমিটার সেক্রেটারী ক্ষেত্রবাবুকে ডাকাইয়৷ পাঠাইয়া- 
ছিলেন। ক্ষেত্রবাবু ত্তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে 
বলিয়াছিলেন যে, আমি কি পাগল হইয়! এ চিঠিখানি লিখিয়াছিলাম ? 
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যাহা হইতে এ অদ্ভুত বাক্যটি উদ্ধৃত হুইয়াছে । হয় আমি পাগল হইয়া 
উহ! লিখিয়াছিলাম নয় আপনার ষে মাষ্টার আমার খসড়া চিঠি হইতে 
প্রেরিত চিঠিখানি নকল ক্রিয়া উহাতে আমার নাষ স্বাক্ষর লইয়! 
ইনস্পেক্টর অফিসে পাঠাইয়াছিলেন তিনি মূর্থ ও বোকা। পূর্বেই 
বলিয়াছি যে কর্ণেল গ্রেহামের হস্তাঁক্ষর বড়ই কদর্য ও অস্পষ্ট ছিল। 
অনেকেই উহ! পড়িতে পারিত না। আমি তীহার লিখিত শিক্ষা- 
বিভাগীয় সমম্ত চিঠি নকল করিতাম। নকল করিয়া তাহার খসড়। 
চিঠি তাহার অফিসে পাঠাইয়! দিতাম । কিন্তু আমাদের স্থবিধার 
জন্য একখানি বান্ধা বহীর মধ্যে উহার একখানি নকল রাখিতাম 
ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্ত । ক্ষেত্রবাবু মনে করিয়াছিলেন যে আমিই 
এ চিঠিখানির এ বাক্যটা এ ভাবে লিখিয়া ইনস্পেক্টর অফিসে 
পাঠাইয়াছিলাম । তিনি স্কুলে আসিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে 
মাষ্টার, আজ তোমার ভারি বিপদ্‌ দেখিতেছি এবং ইনস্পেক্রর অফিস 
ভইতে কর্ণেল গ্রেহামের নামে প্রেরিত চিঠিখানির এ অংশটুকু আমাকে 
দেখাইঞ্া বজিলেন, তুমি কি এইভাবে এ অদ্ভুত বাক্যটা ইনস্পেক্টর 
অফিসে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলে? আমি উহ। দেখিয়া প্রথমে অবাক 
হইয়া পড়িয়াছিলাম । পরে বলিগাছিলাম যে আমি কি এতই মূর্খ যে 
এরূপ লিখিয়াছি । ভাল, আমাদের অফিসে ত এঁ চিঠির নকল, নকল- 
বহীর মধ্যে আছে । দেখা! যাক উহাতে কি লেখা আছে। এই কথা 
বলিয়া! চিঠির নকল বহীথানি আনি! ক্ষেত্রেবাবুকে দেখাইলাম । ক্ষেত্র- 
বাবু উহা দেখিয়া বলিলেন তূমি এখন রক্ষ। পাইলে । আমি চিঠির নকল 
বহীখানি এখনই লইয়া গিয়া কর্ণেল গ্রেহাম্‌কে দেখাইঈতেছি। এই 
বলিয়া তিনি এ বহীখানি লইয়। গিয়া কর্ণেল বাহাদুরকে দ্েখাইলেন । 
আমার ঘাড় হইতে দোষ নামিয়া ইনস্পেক্টর অফিসে গিয়া পড়িল 
অথবা! ইনস্পেক্টর সাহেবের উপর. গিয়। চাপিল। এইদিন হইতে 
আমার সম্বন্ধে কর্ণেল গ্রেহামের মনে একটা ভাল ধারণা জন্মিল। 
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কর্ণেল গ্রেহাম্‌ তখন ইনম্পেক্টর সাহেবকে চিঠি লিখিতে বসিলেন। 
লিখিলেন যে আপনি ইংরাজী ভাল জানেন না, আমার চিঠি হইতে 
ফোন বাকা আপনার বাৎসরিক রিপোর্টে বা কার্য-বিবরণীতে উদ্ধৃত 
করিয়া আমাকে মূর্খ বা পাগল প্রতিপন্ন করিবেন ন!। ক্ষেত্রবাবু এ 
চিঠিখানি পড়িয়া বলিলেন যে এই চিঠিখানি ইনস্পেক্টর সাহেবকে 
লিখিয়! পাঠাইলে তিনি .মনে করিবেন ষে হেড মাষ্টারই এ ভাবে 
চিঠিখানি লিখিতে বলিয়াছেন, তাহা হইলে তাহার অনিষ্ট হইবে । 
কর্ণেল গ্রেহাম্‌ বলিলেন যে উহ! আমার চিঠি, আমি উহাতে নাম স্বাক্ষর 
করিতেছি ইহাতে তোমার কি দোষ হইবে? তিনি এভাবেই লিখিতে 
দৃঢ়সঞ্ক্প হইলেন । তিনি সেদিন ক্রোধে অধীর । সেই দিন আর এ 
চিঠিখানি নকল করিয়া পাঠান হইল না। পরদিন রাগ পড়িবার সম্ভব, 
এইজন্য পরদিন হেড. মাষ্টার ক্ষেত্রবাবু কর্ণেল বাহাছুরের নিকট যাইয়! 
অনেক করিয়া বুঝাইয়া তাহাকে এভাবে চিঠি লিখিতে নিরম্ত করিলেন। 
সাহেব বলিলেন যে তোমার! বাঙ্গালী বড়ই ভীরু । ক্তরাৎ এভাবে 
আর চিঠি লেখা হইল না। কেবল লেখা হইল যে তাহার চিঠি হইতে 
কোন অংশই যেন উদ্ধত করা না হয়। কর্ণেল গ্রেহাম্‌ যখন 
পেন্সন্‌ লইয়া অবসর গ্রহণ করেন এবং ভারতবধ ত্যাগ করিয়া 
চলিয়া যান তখন তাহার পদে একজন সিভিলিয়ান্‌ ডেপুটি কমিসনার 
পাঠাইবার প্রস্তাব হয়। এ প্রস্তাব শুনিয়া কর্ণেল গ্রেহাম্‌ চিফ. 
কমিসনার সাহেব বাহাছুরকে বলিয়াছিলেন যে 4 01111%0 10610) 
(097070018810067 11) 009 1584751017070002 10190800 চ/11) 0৩ 1189 50 
019 ৮0028)) অর্থাৎ লখিম্পুর জেলায় সিভিলিয়ান্‌ ডেপুটী কমিপনার 
একটা বৃদ্ধা! স্ত্রীলোকের স্তায় হইবেন। যাহা হউক তাহার পদে 
একজন সিভিলিয়ান্‌ ডেপুটা কমিসনার প্রেরিত হইয়াছিলেন। 
ইনি কাছার জেল হইতে বদলী হইয়া ডিক্রগড়ে আসি্াছিলেন। 
ইহার নাম ছিল 27. 210, ডাঃ], কাছারে ইঞার। বেশ 
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প্রতিপত্তি ছিল। ইহার নামে কাছার জেলাবাসিরা একটা রৌপ্য 
পদকের সি করিয়াছেন । আসামপ্রদেশের দ্কুল সমূহের মধ্য হইতে 
যে বালকটী বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রবেশিক! পরীক্ষায় গণিতে সর্বোচ্চ 
স্থান অধিকার করিবে সেই উহা! পাইবে । এখনও প্রতি বৎসরেই 
এ রৌপ্যপদকটি প্রদত্ত হয়। ম্যাক্উইলিয়ম্‌ সাহেব গণিতে এম, এ, 
ছিলেন। ইনি বড়ই অপক্ষপাতী ছিলেন । ইহার নিকট সাদা কালয় 
বড় প্রভেদ ছিল না। ইনি দুষ্ট, অত্যাচারী, “চা” কর সাহেবদিগের 
বমহ্থরূপ ছিলেন । আমার মনে আছে একজন “চা” কর সাহেব কাছার 
হইতে বদলী হইয়া! লখিম্পুর জেলার কোন চা বাগিচার ম্যানেজার 
হইয়। আসিতেছিলেন, তাহার সঙ্গে আমি টিমারে সেবার ভিক্রগড়ে 
বাইতেছিলাম। ট্টিমারের উপর এ “চ1” কর সাহেবের সহিত আমার 
বিলক্ষণ আলাপ পরিচয় হইয়াছিল । কথায় কথায় এ সাহেব আমাকে 
জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন যে এখন লখিম্পুর জেলার ডেপুটী কমিসনার 
কে? আমি, ম্যাকৃউইলিয়মূ সাহেবের নাম করায় সাহেব বলিয়া 
উঠিলেন 7৪৮ 1951] 1800৬ 1১625 অর্থাৎ এ ভূত এখন এই জেলায় 
আসিয়াছে? ম্যাকৃউইলিয়ম্‌ বড়ই রসিক ও কৌতৃকপ্রিয় ছিলেন। 
ডিক্রগড়ে তখন বড়ই বৃষ্টি হইত। একদিন সাহেব তাহার একজন 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “বল দেখি 
ভডিক্রগড়ে এত বৃষ্টি হয় কেন ?* কর্মচারিটা অতিরিক্ত বুট্ি হওয়ার 
বৈজ্ঞানিক তত্বের কথ! উঠাইলেন | সাহেব হাসিয়! বলিলেন ত! নয়, 
প্রম্শ্বর সমস্ত জগৎ স্টি করার পরে ডিক্রগড়ের হ্ষ্টি করিয়াছিলেন । 
তখন তাহার ক্ষ্টির মালমসল! প্রায়ই নিঃশেষ হইয়। পড়িয়াছিল। 
ডিক্রগড়ের উপরিস্থ আকাশের হৃষ্টিকালে তাহার মাল মললার অনটন 
হইল, স্থাতরাং উহার উপরিস্থ আকাশে খানিকট! ছিদ্র রহিয়। গেল) 
& ছিত্র থাকার জন্যই এখানে এভ বেশী বৃষ্টি হয়। একদিন আমি 
ইঠাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহার বাঙ্গলোম্ন গিক়্াছিলাম। 
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সাহেব অনেক কথার পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি প্রথম 
শ্রেণীতে কি পড়াও। আমি বলিলাম গণিত। সাহেব & কথা শুনিয়া 
আমাকে জিজ্ঞাস। করিলেন তুমি কি 10102797618] 09100103 জান ? 
এটী একটি উচ্চ অঙ্গের গণিত । আমি বলিলাম--ন1। 

ডিক্রগড়ে 11111820150] 897260 মহা ৮179০ সাহেবের 
নাম, ডিক্রগড়ের ৬/1)116 016501081501001 বত দিন বিছ্যমান থাকিবে 
ততদ্দিনই অক্ষুপ্ন থাকিবে । তীহার পদে কালে আসিয়াছিলেন ডাক্তার 
ম্যাকেন। ৷ ডাক্তার ম্যাকেনা ডাক্তার হোয়াইটের সম্পূর্ণ বিপরীত- 
ভাবাপান্ন লোক ছিলেন। তীহার পদে পরে আসিয়াছিলেন ডাক্তার 
সিউয়ান্‌। ইনি অতি উচ্চমন1 ও মহদস্তঃকরণ পুরুষ ছিলেন। ইহাকে 
একদিন আমাদের বাসার নিকটে কোন “চ1” বাগান হইতে আগত 
একটা বাঙ্গালী বাবুর চিকিৎ্সার্থ আনা হইয়াছিল। ইনি রোগীর 
রোগ বিলক্ষণ তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখার পরে ওঁধধের 
ব্যবস্থা করিলেন । উঠিয়া যাইবার সময়ে তাহার ফিজ, শ্বরূপ তাহার 
হস্তে ১৬২ টাকা দিতে যাওয়ায় তিনি উহা! গ্রহণ করিলেন না। 
বলিলেন তোমাদের দেশীয় লোকদিগকে বলিয়া দিও আমার ফিজ. 
১৬২ টাকা পহে মাত্র ৪. টাকা । আমি যদি ১৬২ টাকা ফিজ. 
লই তবে আমাকে চিকিৎসাথ কে ডাঁকিতে পারিবে ? দিও বা] প্রাণের 
দায়ে ডাকে, তাহা হইলে রোগীর শেষ অবস্থায় ডাকিবে। তাহাতে 
রোগীর কোন উপকারই হইবে না; বরং আমার ছুর্নাম হইবে, 
বলিবে ডাক্তার সাহেবের হাতে রোগী মরিয়া গেল। ইহাও বলিয়া 
দিও যেসকল লোক অতি দরিদ্র ৪২ টাকা ফিজ.ও দিতে অক্গম তাহার! 
আমাকে ডাকিলে তাহাদের নিকট হইতে আঁম একটা পয়সাও লইব না। 
ইহাতে যে কেবল তোমাদেরই উপকার কর! হইবে এমন নহে আমার 
নিঞ্ষেরও যথেষ্ট উপকার হইবে । আমি যত অধিক রোগী দেখিতে 
পাইৰ ততই আমার চিকিৎসা! কাধ্যে অভিজ্ঞতা! জন্মিবে । যে রোগীটিক্ষে 
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আমি এখন দেখিতে আসিয়াছি ইহাকে পূর্ধ্বে কে চিকিৎসা করিতে- 
ছিল? আমর। বলিলাম গভর্ণষেন্ট দাতব্য চিকিৎসালয়ের' ডাক্তার 
আবহুলা। তখন বলিলেন বখন এই ব্যক্তি আমার অধীনস্থ ডাক্তার 
আবছুল্লার রোগী তখন আমি কিছুই লইব ন।। যদি ফিজ. দিতে হয়, 
তবে আবছুলাকে দিও এই বলিয়া চলিয়া গেলেন, একটি টাকাও 
লইলেন ন!। এই ঘটনার কিছুদিন পরে ট্রেনিং বিগ্যালকের প্রধান 
শিক্ষকের জ্যেষ্ঠ শিশুপুত্রটী প্রতাব করিতে বড়ই কষ্ট পায়; এমন কি 
তাহার প্রস্রাব প্রায়ই হয় না, অল্প অল্প হইলেও দারুণ যন্ত্রণা অনুভব 
করে জানিয়া৷ আমরা ডাক্তার সিওয়ান্‌ সাহেবকে ডাকিয়া আনিলাম । 
ডাক্তার সাহেব রেজিমেন্টের একজন লেফটেন্তাণ্ট সাহেবের সহিত 
একত্রে ঘোড়ায় চড়িয়া এ শিক্ষকের বাসার আসিয়া বলকটীকে 
দেখিলেন; এবং আমাকে বলিলেন ঘোড়াকে ভ্রুত চালাইবার জঙ্ 
আমাকে একটা বেত আনিয়া! দাও এবং একখানি চিঠি লিখিয়! আমার 
হাতে দিয়। বলিলেন ষে উহাতে যে যে অস্ত্রের ও যন্ত্রের নাম লেখা, 
আছে সেই সমস্ত সরকারী হানপাতাল হইতে সত্বরে লইয়া আইস । এই 
বলিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া নিজের বাঙ্গলোয় গেলেন এবং কতকগুলি যন্ত্র ও 
অন্তান্ত দ্রব্য হাতে লঙষ্টম্লা অতি সত্বরেই রোগীর বাড়ীতে ফিরিয়া 
'আঙিলেন। রোগীর অন্ত্র-চিকিৎসা করিতে হ্ইয়াছিল। সেই রাত্রিতে 
রোগীর অনেক পরিমাণে রক্ত মিশ্রিত দাস্ত হুইয়াছিল। আমরা অত্যন্ত 
ভীত হইয়া রাঁত্র ১৯টার পরে ক্যান্টন্মেণ্টে সাহেবের বাঞঙ্গলোয় 
গেলাম । সাহেব তখন নিজ্িত। তাহার বেহারা তাহাকে সংবাদ 
দেওয়ায় সাহেব বলিলেন ঘষে একজন বাবুকে সঙ্গে করিয়া আমার 
শয়নকক্ষে লইয়া আইস। আমি তাহার শম্পনকক্ষে গেলাম । 
সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন ঘে রোগীর কি হইয়াছে? আমি সমস্ত 
অবস্থা! বলিলাম। সাহেব বলিলেন কোন ডন নাই বয়ং ভালই 
হইয়াছে । আমি কল্য প্রাতে নয়টার সময় যাইয়া রোগীকে দেখি 


ভিক্গড় ২২৫ 


আসিব । 'পরদিন ঠিক নয়টার সময়ে রোগীকে ঘেখিয়া গেলেক। 
এইভাবে প্রায় তিন সপ্তাহ কাল প্রাতে ও অপরাহ্থে রোগীকে দেখিস! 
যাইতেন। রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইলে উহার পরবর্তী ইংরাজী 
মাসের ২রা বা ওরা তারিখে ৫*৯ টাকার নোট হাতে লইয়া আমরা 
তিনর্জনে--আমি, বালকের পিতা ও নৃপেন পালিত সাহেবের বাঙ্গলোয় 
বেলা ৪টার পরে উপস্থিত হইলাম। সাহেব তথন টেনিস্‌ খেলিতে 
বাহির হইয়াছেন। আমাদের দেখিয়া জিজ্ঞানা করিলেন--বাবু, তোমর। 
কেন আসিয়াছ ? বালকটা বেশ সম্পূর্ণ সুস্থ আছে ত? আমরা বলিলাম 
আপনার দয়ায় বালকটা সম্পূর্ণরূপে মারিয়! গিয়াছে । আপনাকে এ 
পর্যন্ত কিছুই দেওয়া হয় নাই, আজ কিছু দিতে আপিয়াছি। সাহেব 
বলিলেন কত টাকা আনিম়্াছ। আমরা বলিলাম মাত্র ৫০. টী 
টাক)। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন বালকের পিতার বেতন কত। 
আমর! বলিলাম ৫০২ টাকা । সাহেব বলিলেন যে সম্ভবতঃ বালকের 
পিত। গতকল্য বেতন পাইয়াছে। তাহার সমস্ত বেতনের টাকাট! 
আমাকে দিয়! সে পরিবারসহ এ মাসে কি খাইবে? আমর! বলিলাম 
যে, দেশে তাহার জমিজম। আছে, ৫০২ টাকা দিলেও তাহার কোন 
কষ্ট হইবে না। সাহেব বলিলেন যে, যে ব্যক্তি মাসে মাত্র ৫০২ টাক। 
বেতন পাম আমি তাহার ছেলের চিকিৎস! করিয়া কখনই ৫০২ টাক! 
লইতে পারি না। আমি কিছুই লইতে চাহি না, তবে যদি কিছু না 
লইলে তোমরা! দুঃখিত হও তবে কেবল ১২-টা টাকা আমার বেহারার 
হাতে দিয়া বাও। এরূপ ভাক্তার সাহেব কি আজকাল পাওয়া যায় ? 
আমার জীবনে আমি এরূপ উচ্চমন। নিমলিখিত কয়েকজন ডাক্তার 
সাহেবকে দেখিয়াছি। রঙ্গপুরের ভাক্তার শোধ, ডিক্রগড়ের ভাক্কারি 
হোয়াইট ও ভাক্তার সিউয়ান্‌, কোহিমার ভাক্তার বার্ড (উত্তরকালের." 
কলিকাতা৷ মেডিক্যাল কলেজের স্প্রসিদ্ধ অস্ত্র-চিবিৎসক ভাক্ঞার বার্ড), 
নওগাঁর ডাক্তার হিউজ. ও ভাক্তার ম্যাক্নট ও তেজপুরের ভাক্কার 
ম্যাক্নামারা | গ্রন্ততই ইহার! মন্গম্যাকারে মুপ্তিমান দেবতা । 


১৫ 


২২৬ আত্মকাহিনী 


ভিক্রুগড়ের পূর্বববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গনিবাসি বাঙ্গালীদিগের 
মধ্যে বিদ্বেষভাব ও তাহার ফল । 


আমি ইতিপূর্বে এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছি থে ডিক্রগড় প্রবাসি 
পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বববঙ্গনিবানি বাঙ্গালীদিগের মধ্যে আন্তরিক সন্ভাব 
ছিল ন! বরং বিদ্বেষভাবেরই প্রাবল্য ছিল; ইহার প্রধান কারণ 
ছিল এই যে, ডিক্রগড় জেল স্কুলের হেড, মাষ্টার শ্রীযুক্ত ক্ষেব্রচন্্ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন গোঁড়া হিন্দু ও স্পষ্টবক্তা। ইনি 
কাহারও দোষ দেখিলে তাহার মুখের উপরেই উহার উল্লেখ 
করিতেন। ইনি বহুকাল ডিক্রগড়ে ছিলেন বলিয়া প্রায় সকলেরই 
পূর্বাবস্থা জানিতেন। স্থতরাং কাহারও বড় খাতির করিতেন ন!। 
ডিক্রগড়ের বাঙ্গালীদিগের ঘধ্যে তখন সদ্বাচার জিনিসটা বড় ছিল না। 
অনেকেই পানদোষে দোষী ছিলেন। এবং হিন্দুদিগের নিষিদ্ধ খাছাদ্রব্য 
ভোজন করিতেন । স্থৃতরাং হেড. মাষ্টার মহাশয়ের সহিত তাহাদের . 
বড় মেশামেশি ছিল না। পূর্ববঙ্গনিবাসিদলের নেতা ছিলেন 
শ্রীযুক্ত কষ্ণকুমার নেন পূর্তবিভাগের একাউন্ট্যাপ্, ও উকীল 
শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র বাকৃচি। তখন হরিশবাবুর অবস্থা খুবই ভাল 
হইয়াছিল । হরিশবাবু পূর্বের ক্ষেত্রবাবুর অধীনে পেকে মাষ্টার ছিলেন 
এবং সেকেও মাষ্টারী করার সময়ে তাহার অবস্থা! খুবই হীন ছিল। 
পশ্চিমবঙ্গবাদিদিগের নেতা ছিলেন শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রবাবু। ক্ষেত্রবাবু 
হুরিশবাবুকে গ্রাহই করিতেন না। ক্ষেত্রবাবুকে ডিক্রগড় প্রবানি 
বাঙ্গালী মাত্রেই কর্তা বলিয়া সগ্ভোখন করিহেন। তাহার সাক্ষাতে 
তাহাকে কেহই কিছু বলিতে পাহস করিতেন না বটে, কিন্তু ভিতরে 
ভিতরে পূর্বববঙ্গনিবাসি বাঙ্গালীর! তাহার অনিষ্ট চিন্তা করিতেন এবং 
তাহার কোন অনিষ্ট করিতে না পারিলেও তাহার দলের পশ্চিমবঙ্গ 
নিবানি বাঙ্গালীদিগের কাহারও কাহারও অনিষ্টমাধন করিয়াছিলেন। 


ডিক্রগড় ২২৭ 


কুল ভেপুটা ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত জগঘবন্ধু সেন ছিলেন পূর্ববঙ্গনিবাসী 
বৈদ্য । কুষ্ণকুমাঁরবাবুর বাসাতেই ইনি থাকিতেন এবং স্বজাতি 
হওয়াতে উভয়ের মধ্যে খুব ঘনিষ্টতাঁও ছিল। ইনি লেখাপড়া তত 
ভাল জানিতেন না এবং বিশেষ বুদ্ধিমান্ও ছিলেন না। কাজেই 
কৃষ্ণকুমারবাবুর ও উকীল হরিশবাবুর পরামর্শেই কাধ্য করিতেন। 
এই সময়ে ডিক্রগড়ের গভর্ণমেণ্ট মধ্য-বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের হেড. পণ্ডিত 
ছিলেন শ্রীযুক্ত বজনাথ চট্টোপাধ্যায় ও দ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন শ্রীযুক্ত 
ব্রজনাথ রুদ্র, উভয়েই পশ্চিমবঙ্গনিবাসী। ক্ষেত্রবাবুর বিশেষ কিছু 
অনিষ্ট করিতে ন1 পারিয়া এই দুই জনের অনিষ্ট সাধন করিতে ইহার! 
বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 


শপে বর 

বাঙ্গালা স্কুলের পরীক্ষার ফল উপযুপরি কয়েক বৎসর অসস্ভোবজনক 
হওয়াতে ডেপুটী ইনস্পেক্টর জগৎ্বাবু, ক্ুষ্ণকুমার ও হরিশবাবুর পরাষর্শে 
শিক্ষা বিভাগের ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাছুরের নিকট এই ছুই জন 
পণ্ডিতের বিরুদ্ধে লেখেন। তাহার ফলে হেড পণ্ডিত ব্রজনাথ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গৌহাটা বাঙ্গাল! বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পাগুতের পদে 
অবনত হুন এবং তাঁহার বেতন ৪০. টাকার পরিবর্তে ৩০. টাকা হস্ু। 
দ্বিতীয় পণ্ডিত ব্রজনাথ রুদ্রের চাকরী যায়। ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 
শাপে বর হইয়াছিল। ইনি গৌহাটীতে বদলী হওয়ার কিছুদিন পরে 
পানবাজার নামক স্থানে একখানি সামান্ত-আকারের দোকান খোলেন । 
এই দোকানে পুস্তক, কাগজ, কলম ইত্যাদি বিক্রীত হইত । এখন 
এ দৌোঁকানখানি খুব বড় হইয়াছে । এখন ইহাতে বস্ত্র, পোষাক, 
পুষ্তক, কাগজ, কলম ইত্যাদি সমস্ত ত্রব্যই পাওয়া যায়। ইনি এখন 
পেন্সন্‌ লইয়া এ স্থানেই বাস করিতেছেন। বহুল অর্থ সঞ্চয় 
করিয়াছেন। এবং এ স্থানে তিন চারিখানি বাড়ী প্রস্তত কৰিঘা ভাড়া 
ধিতেছেন। মালিক ভাড়া ৬০. ৭৯২ টাকা'পাঁন। 


২২এ আত্মকাহিনী 
ভিক্রুগড় বঙ্গবিষ্ঠালয়ের নুত্তন প্রধান শিক্ষক 
জ্ীযুক্ত হুদয়নাঁথ দাস । 

রজবাবু গৌহাটাতে বদলী হইলে গোৌহাটা বাঙ্গাল স্কুলের দ্বিতীরু 
প্গ্িত শ্রীযুক্ত হদয়নাথ দাস তৎ্পদে ডিক্রগড়ে বাঙ্গালা স্কুলের 
হেড. পণ্ডিত হইয়া ষান। ইনি ডিক্রগড়ে আসার পরেই উভয় দলের 
বাঙ্গালীদিগের মধ্যে বিদ্বেষবহ্ছি প্রবলভাবে প্রজলিত হন্ন। ইনি 
ছিলেন জাতিতে সাহ1। জাতি গোপন করিবার নিমিতই ইনি দাস 
উপাধি গ্রহণ করেন এবং ত্রাঙ্ম বলিয়া পরিচয় দিতে থাকেন । তখন 
গোয়ালন্দে ট্টিঘারে উঠিয়া ডিক্রগড় পর্য্যন্ত ছ্িমারে যাইতে হইত। 
যখন হ্বদয়বাবু প্রথম ডিক্রগড়ে যান তখন আমরাও শীতকালের 
ছুটীর পরে ডিক্রগড়ে যাইতেছিলাম। গোয়ালন্দে নিয়মিত সময়ে 
স্রিমার না পৌছানতে আমরা দুইদিন ট্টিমারের প্রতীক্ষায় তথায় বলিয়া 
থাকিতে বাধ্য হই । একটা মুদির দোকানে আমর] বাসা করিয়াছিলাম ।' 
হৃদয়বাবুও তখন ডিক্রগড়ে যাইবার জন্য গোয়ালন্দে অবস্থিতি করিতে- 
ছিলেন । এবং গগন নামে এক মুদিয়ানীর দোকানে বাপ! করিয়া- 
ছিলেন। এদিকে আমাদের ছুটার দিন ফুরাঁইয়া! আসিতেছিল। তখন 
তিন চারিখানি দ্রুতগামী ট্রিমার ছিল । এ ঠ্িমারগুলির মধ্যে কোন, 
একথানি পাইলে আমরা ছুটার মধ্যেই ডিক্রগড়ে পৌঁছিতে পারিব 
বলিয়াই উহাদের নাম করিতেছিলাম। যখন আমর! ট্িমারগুলির 
নাম করিতেছিলাম, ঠিক সেই সময়ে হাদয়বাবু আমাদের বাসার সম্মুখে 
ঈাড়াইয়াছিলেন। তিনি আমাদের কথাবার্তা শুনিয়া আমাদের নিকটে 
আসিয়া বলিলেন, দেখিতেছি আপনারা আলামধাত্রী। আপনাঁর। 
কোথায় যাইবেন? আমরা বলিলাম ডিক্রগড়ে যাইব। হৃদয়বাবু' 
বলিলেন আমিও ভিক্রগড়ে যাইব । আফি জিজ্ঞানা করিলাম ভিক্রগড়ে, 
কাহার বাসায় যাইবেন, বলিলেন ভেপুটা ইনস্পেক্টর জগতন্ুবাবুর বাসায় । 


ডিক্রগড় ২২৯ 


মামি এই কথ! শুলিয়াই বলিলাম আপনি কি হৃদয়বাধু? উনি বলিলেন 
হা। জান্তিতে উনি সাহা আমি জানিতাম। অনেকক্ষণ আলাপের 
পরে উহার জাতি কি জানিতে চাওয়ায় উনি বলিলেন “দাস” । দাপ 
গুনিয়। আমি বলিলাম--কি কৈবর্ত দাস। বলিলেন--না। আমি 
বলিলাম বে কি দান? উনি বলিলেন দাস নামেই একটা জাতি আছে। 
মামি বলিলাম আপনাদের ব্যবসায় কি! বলিলেন তেজারতি, মহাজনী 
ইত্যাদি । আমি বুঝিলাম ইনি নিজের জাতি গোপন করিতেছেন । 
কিছুতেই বলিবেন না। আমি স্পষ্টই বলিলাম যে মহাশয় জাতি 
গোপন করিতেছেন কেন? ডিক্রগড়ে গিয়া দেখিবেন জাতিভেদ নাই 
_ মর একাকার । আমাদের আলাপ পরিচয্বের দিনেই অপরাহ্ছে শিমলা 
নামক ট্রিমার ডিক্রগড় যাইবার জন্য গোয়ালন্দে পৌছিল। তখন শিমল! 
একথানি তৎকালের দ্রুতগামী টিমার ছিল। আমরা সন্ধ্যার পরে 
আহারাদি করিয়া টিমারের টিকেট কিনিয়া ষ্টিঘারে যাইয়া শয়ন করিলীম। 
হৃদয়বাবু যুদিয়ানীর অন্গরোধে সে রাত্রিটা আর ই্রিমারে ঘাইয়া উঠিলেন 
না। পরদিন প্রাতে গগন তাহাকে সঙ্গে লইয়। ট্রিমারে উঠাইয়। দির 
আসিল । হ্যদয়বাবু ডিক্রগড়ে যাইয়৷ জগঘস্ধুবাবুর বাসার না উঠিয়া 
আমারই বাসায় প্রথমে উঠিলেন এবং আশার বাসায় তিন চারি দিন 
খাকিলেন। আযি নিজে পাক করিতাম। পাক শেষ হওয়ার পরে নদী 
হইতে আন করিয়া আদিয়! উভয়ের জন্য পরিবেশন করিয়! আমার শয়ন 
ঘরে অন্ন বাঞ্ন লইয়া যাইতাম। হৃদয়বাবু বলিতেন আপনি বিশ্রাম 
করুন আনিই পরিবেশন করিতেছি । আমি বলিতাম আপনি ত আমার 
বানায় বরাবর থাকিবেন না) আপনি আমার অতিথি আপনাকে কাজ 
করিতে দিব কেন? আমি পূর্বেই বলিয়াছি আমরা গোয়ালন্দে ষ্টিমাব্পের 
জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম । আমরা অর্থাৎ স্মামি ডিক্রগড় জেল। স্কুলের 
হেড. গঞ্ডিত শ্রীযুক্ু বঙ্গচন্ত্ সরক্যতী ও খাঙ্গাল! কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত 
যুক্ত রজনাগ রুত্র। ডিররগড়ে যায়ার পচরও কোন বাঙ্গানী ভ্রলোক 
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হৃদয়বাবুফধে জাতির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে ইনি বলিতেন না । অথচ 
সকলের ছকায় তামাক খাইতে চাহিতেন । একদিন যছুনাথ তরফ দার 
নামে একটা ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক উইলটন্‌ চা-বাগিচার সব. ম্যানেজার হৃদয়- 
বাবুর জাতির পরিচয় জানিতে চাওয়াক্ধ উনি পরিচয় দেন নাই অথচ 
তাহার হাত হইতে হু'ক1 লইতে যাইতেছিলেন। যছুবাঁবু তখন বলিলেন 
আপনি জাতি গোপন করিবেন অথচ সকলের হু'কায় তামাক খাইতে 
চাহিবেন এট! কি ভাল? আপনি এই ছ'কায় তামাক খাইলে উহা 
ভাপ্গিয়া ফেলিব। তৎপর দিনই হৃদয়ববাঁবু ডেপুটী ইনস্পেক্টর জগঘ্বনু- 
বাবুর বাসায় চলিয়া গেলেন । 


ডিক্রগড়ে ব্রাহ্ধ-সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্ট। 


ইহার কিছুদিন পবে নাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারক পণ্ডিত রাম- 
কুমার বি্ঠারত্ব মহাশয় (উত্তরকালের কাশীধামের রামানন্দ স্বামী ) 
ডিক্রগড়ে থাইয়! একটা ব্রাঙ্গসমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন ।' 
আমি ও নুপেন পালিত ট্রেণিং স্কুলের হেড. মাষ্টার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ 
সেনের বাসায় থাকিতাঁম। আমাদের বাসাতেই প্রথম দিন সমাজের 
অধিবেশন হইবার কথ! ছিল। ঠিক এই দ্বিন রেজিমেণ্টের বেনে 
আনন্দবাবুর কন্তার অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে আমাদের সরকারী ঠাকুরদাদা 
মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় মধ্যানহ্থে ভোজনের নিমন্ত্রণ 
ছিল। হৃদয়বাবুরও নিমন্ত্রণ ছিল । এই দিন হৃদয়বাবু তাহার জাতির 
পরিচয় ন৷ দিলে তাহাকে লইয়া একসঙ্গে খাওয়া হইবে না বলিয়!। স্থির 
হয়। হৃদয়বাবু এদিনেও জাতির পরিচয় দিলেন না। এজন তীহাকে 
সঙ্গে লইঘ্বা একত্রে ভোজন কর! ঘটিল না। সেই জন্ত তাহাকে ও 
ব্রাহ্মধন্ম-গ্রচারক বিগ্যারতু মহাশয়কে অন্য ঘরে একত্রে খাইতে দেওয়। 
হইল। এই ঘটনাতে হরিশবাবু, কষ্চকুমারবাবু ও জগৎবাবু বড়ই 
টিয়া গেলেন। তাহার। বলিলেন আপনারা ছুড়ির সঙ্গে একত্রে ভোজন 
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করেন, হৃদয়বাবুর সহিত করিবেন না কেন? আমর] বলিলাম হৃদয়- 
বাবু হাড়ি হইলেও যদি জাতি গোপন না করিতেন তাহা হইলে তাহাকে 
লইয়! খাইতেও কাহারও আপত্তি হইত না । ইনি জাতি গোপন করেন 
কেন? এই দিন ব্রাহ্মনমাজের উপাচার্য কে হইবেন ঠিক করিবার কথা 
ছিল। কেহ কেহ আমার নাম করিলেন । আমার শরীর তখন সুস্থ ছিল 
না। আমার বিদায় লইয়! বাড়ী আপিবার কথ! ছিল। ব্রাঙ্গধর্ম-গ্রচারক 
বিষ্ভারত্ব মহাশয় বলিলেন ষে রামেশ্বরবাবু ছুটি লইয়া বাড়ী যাইবেন 
বলিতেছেন সতরাং উহ্বাকে অল্পদিনের জন্য উপাচার্ধ্য করিয়া লাভ কি? 
কষ্ণকুমারবানু প্রভৃতির ইচ্ছা হৃদয়বাবুকেই উপাচাধ্য করা হয়। নৃপেন 
পালিত বলিলেন আমার একট কথ! আছে শুনুন, হরিশবাবু বলিলেন 
তুমি ছেলে মানুষ, চুপ করিয়! থাঁক। তথাপি নৃপেন বলিলেন দ্বারকা- 
নাথ সেন মহাশয়কে উপাচার্যের পদ দেওয়া হউক। হরিশবাবু 
বলিলেন থে, যৎ্কালে আমি সেকেও মাষ্টার ছিলাম তখন দ্বারিকবাবুর 
সহিত এক বাসায় থাকিতাম, উহার চরিত্বে তখন বিশুদ্ধতা ছিল না । 
নুপেন বলিলেন যে হ্বদয়বাবু অতি অল্প দিন হইল এখানে আসিয়াছে, 
উহার চরিত্র যে বিশুদ্ধ তাহাই বা কে বলিতে পারে ? বিশেষতঃ 
ডিক্রগড়ে আপিবার সময়ে গোয়ালন্দে তিনি যে ভাবে মুদিয়ানীর 
দৌকানে ছিলেন তাহাতে তাহার চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ হয়। এই লইয়া 
বাদাচবাদ হইতে লাগিল। সেদিন আর আমাদের বাসায় সমাজের 
অধিবেশন হইল না । বিদ্বে-বহিও প্রবলতর হইয়া বলিতে আরম্ত 
করিল । 


নৃপেন পাঁলিতের অন্যায় কারাদণ্ড এবং কলিকাত| হাই- 


কোর্ট কর্তৃক নির্দোষ প্রমাণ ও কারামুক্তি। 


ইহার ফলে ছুই তিন বৎসরের পরে, আমি যখন ধুব ডীতে স্ষুল- 
ভেপুটা ইনস্পেক্টর ছিলাম সেই সময় একটা মিথ্যা নোটচুরির মৌকর্দমায় 
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বৃপেন পািতের আন্াই বৎসন্পের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কোন কোন 
(বিশেষ কারণে সাহেঘরা৪ নুপেন পালিতের বিপক্ষ হুইম্বা পৃডিয়াঁছিলেন। 
নৃপেনক্ষে জন্দ ও অপমামিত করিধার জন্য তাহাকে রাস্তায় অস্যান্য নীচ 
শ্রেগীপ়্ কমেদীর সঙ্গে পাথর ভাঙ্গিতেও দেওয়া হইয়াছিল । নুপেনের 
এই ম্বকর্দমার কথ! তাহার খুল্পভাত ব্যারিষ্টার টি, পাঁলিত বা তীহার 
সহোক্গরের! জানিতেন না । দগ্াদেশ প্রদত্ত হওয়ার পরে টি, পালিত 
এই সঘন্ত জানিতে পারিয়া নিজের ভ্রাতুদ্পুত্রের জন্য আপনি আদীলতে 
উপস্থিত হওয়াটা লজ্জার কথ! মনে করিয়া শ্রীযুক্ত মনৌঘোহন ঘোষ 
ম্হাঁশয়কে গৌহাঁটাতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তখন গৌহাটাতে 
্রহ্মপুত্র উপত্যকার জেল! পমূহের সেদন্‌ জজ ছিলেন লট্ম্যান্‌ জন্সন্‌ 
সাহেব বাহাছর । ইনি মোকর্দমাটা ভাল করিয়া না বুঝিয়াই দণ্ডাদেশ 
'আচ়াই বৎসর হইতে কমাইয়া ছয় মাস করিয়া দেন। মনোমোহন 
ঘোষ মহাশয় কলিকাতা! হাইকোর্টে আসিয়া নুপেনকে নিদ্দোষ প্রমাণ 
করেন এবং তাহার কারাদণ্ড রহিত হয়। এই হইল ডিক্রগড়ের বাঙ্গালী-' 
দিগের দলাদলি ও বিদ্বেষের ফল। এ সন্বন্ধে আরও অনেক কথ! 
'আছে সে সমস্ত লিখিয়৷ আর পাঠকবর্গকে (বদি কেহ দয়া করিয়! ইহ! 
পাঠ করেন ) বিরক্ত করিতে চাইনা । 


ডিক্রগড়ের সদয় স্ত্ীযুক্ত কালীনাথ বন্দ্যোপাধ্যান্ন ও 
উকীল খ্ট্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র বাঁকৃচি । 


ডিক্রগড় সম্থদ্ধে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া এইখানে নিবৃত 
হইতে চাই । পূর্বেই সহদয় শ্রীযুক্ত কালীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
বিষন্ন কিঞ্চিৎ বলিয়াছি এবং ধনবান্‌ উকীল শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র বাকৃচি 
মহাশয়ের সন্বন্ধেও কিছু বলিয়াছি। হরিশষাবু 'ডিক্রগড় জেলা স্কুলের 
দ্বিভীয় শিক্ষকের পদে যখন প্রথম নিযুক্ত হইয়া যান 'তখন তাহার 
আধিক অবস্থা অভি শোচনীয় 'ছিল এবং প্রথমে কালীনাধধারুর বাপায় 


ডিক্রুগড় ২৩৩ 


যাইয়াই উ্েন এবং স্ঠাহার দ্বারা অনেক বিষয়ে উপর তও. হইয়্াছিলেন | 
কিন্ত এখন কালচক্রের আবর্তর্নে এবং ভাগ্যপরিবর্তনে হরিশবাবুই 
বাঙ্গালীবাবুদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী হইয্নাছেন এবং কালীবাবু 
অর্থহীন হইক্স! গড়িম্বাছেন। কালীবাবু হরিশবাবুর নিকট হইতে 
কিছু টাকা খণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। এ টাক স্থুদে 
আসলে ২০**২ টাকা হইয়া পড়িয়/ছিল। আমি এই সময়ে ডিক্রগড় 
হইতে ধুবড়ী বদলী হইবার আদেশ পাইয়াছি। ৫1৭ দিলের মধ্যেই 
ভিক্রগড় ছাড়িয়া চলিয়। আঁমসিব। স্কুলেরও তখন শীতের অবকাশ 
হইবার লময় আসিয়াছে । 

আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেস্টেই কালীনাথবাবু একদিন 
সন্ধ্যার পরে আমাদের বাসায় আসিম্মাছিলেন। হরিশবাবুও ঘটনাক্রমে 
তখন আমাদের বাঁসায় উপস্থিত। কথাঘ্ কথায় হবিশবাবু তাহার 
এ প্রাপ্য টাকার কথ! উত্থাপন করিলেন এবং কালীবাবুর প্রতি কতক- 
গুলি কন্ধ বাক্য প্রয়োগ করিলেন। কালীবাবু নীরব রহিলেন বটে, 
কিন্তু তাহার গগ্দেশ বহিয়া অশ্রজল পতিত হইতে লাগিল । হ্রিশ- 
বাবু আমাঁদের বাসা হইতে চলিয়৷ যাওয়ার পরেও কালীবাঁবু অনেকক্ষণ 
পধ্যস্ত নীরবে বসিষ্পা অশ্র বিসজ্জন করিতে লাগিলেন। আমি ইহ 
দেখিয়! বড়ই দুঃখিত হইলাম এবং কালীনাথবাবুকে বলিলাম যে আমি 
ধুবড়ী বাইতেছি। গৌহাটা হইয়া আমাকে যাইতেই হইবে । আমি 
শৌহাটী হইতে যে কোন প্রকারে ২০২ টাকা আপনার জন্থ 
গ্রহ করিয়। দ্িব। নুপেন পালিতও এ সময়ে বাড়ী আমিবেন 
স্থির হ্ইয়াছিল। নৃপেনও কালীবাবুকে এ রূপে আশ্বাম দিয়া শান্ত 
করিলেন। 


গৌহাটির গবর্ণমেন্ট উকিল সদাশক্প রামগোপাল চক্রবর্তী 
ও তাহার আত্ীয়গণের কথা । 
এই সময়ে গৌহাটাতে শ্রীযুক্ত খামগোপাল চক্রবর্তী এম্‌ এবি, এল্‌ 


২৩৪ আত্মকাহিনী 


মহাশয় ওকালতী করিতেন এবং ইনিও খন সমস্ত ব্র্মপুত্র উপত্যকার 
অন্তর্গত জেল! সমূহের গবর্ণমেন্ট উকীল ছিলেন। তৎকালে গৌহাটাতে 
্ন্ধপুত্র উপত্যক! জেলা সমূহের একমাত্র জঙ্জের কাছারি ছিল। এই 
একমাত্র জজই সফরে বাহির হইয়! সমস্ত জেলায় যাইতেন। এবং 
প্রত্যেক জেলাম্ যাইয়া দা্ঘরার বিচার করিতেন। রামগোপালবাবুও 
তৎকালে একমাত্র গভর্ণমেন্ট উকীল থাকায় জজ সাহেবের সহিত সফরে 
বাহির হইতেন এবং ডিক্রগড়ে যে কয়েক দিন থাঁকিতেন প্রায়ই 
আমাদের বাসায় থাকিতেন। এবং তাহার আগমন উপলক্ষ্যে আমাদের 
বাসায় নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ হইত । এই সুত্রে তাহার সহিত 
আমাদের বিশেষ সৌহ্বন্ঘ জন্মিয়াছিল। রামগোপালবাবুৰ বাড়ী 
ছিল কৃষ্ণনগরের নেদের পাড়ায়। ইহার পিত! শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ 
চক্রবন্তী মহাশয় অনেকদিন কষ্চনগরের জজের অফিসে অন্ুবাদকের 
কাধ্য করিয়াছিলেন । রামগোপালবাবু কষ্ণচমগর কলেজ হইতে 
ইংরাজী সাহিত্যে এম্‌ এ, পরীক্ষায় উতীর্ণ হইয়! বি, এল্‌, পরীক্ষা দিয়া' 
গৌহাটাতে ওকালতী করিতে গিয়াছিলেন। ইহার ইংরাজী ভাষায় 
ও আইনের জ্ঞান বিশেষ প্রশংনাযোগ্য ছিল। ইহার ভগিনীপতি 
শ্রীযুক্ত ত্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখন গৌহাটার খাজাঞ্জি 
ব1 ট্রেজারের কাধ্য করিতেন এবং আসামের কামরূপ জেলায় তখন 
তাহার যথেষ্ট ভূমি-সম্পতিও ছিল। ভ্রেলোক্যবাবুর বাড়ী ছিল 
_মালিগোৌতায়। ব্রেলোকাবাবুই ইহাকে গৌহাটাতে ওকালতী 
কন্সিতে লইয়া গিয়াছিলেন। এই ভ্রেলোক্যবাবুর ক্্যেষ্ঠ পুত্ত 
শ্রমান্‌ পাঢগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্ঃ এ আজ কাল আসামের 
কোন জেলার ডেপুটী কমিসনার ব! ম্যাজিষ্ট্রেট এবং রায় বাহাদুর 
উপাধিতে সম্মানিত হইয়াছেন । '্রেলোক্যবাবুর কনিষ্ট পুত্র শ্রীমান্‌ 
সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় একজন বি, এ, এম্‌১ বি, ডাক্তার এবং 
চিকিৎলা শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ও হইয়াছেন । শুনিয়াছি ইনি চিকিৎসা 


ডিক্রগড় ২৩৫ 


শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য এখন বিলাতে আছেন। 
কালীনাথবাধুকে গৌহাটা হইতে ২০**২ টাকা সংগ্রহ করিয়া 
দিব বলিয়া আমরা যে আশ্বাস বাক্য দিয়াছিলাম সেটা কেবল রাম- 
গোপালবাবু ও ভ্রেলোক্যবাবুর ভরসায়। ডিক্রগড় হইতে ধুবড়ী 
ও তৎপরে বাড়ী আসিবার সময়ে আমি, 'হুপেন পালিত ও ট্রেনিং স্কুলের 
হেড. মাষ্টার দ্বারকানাথ সেন এক সঙ্গেই গৌহাটিতে আসিয়। রাম- 
গোপালবাবুর বাসায় গেলাম। ট্রিমার গৌহাটীতে এক রাত্রি থাকিত। 
ত্রলোক্যবাবুর বাসাও রামগোপালবাবুর বাসার খুব নিকটেই ছিল। 
এক বানা বলিলেও চলে। বামগোপালবাবুর বাসাতেই আমরা সেই 
রাত্রি আহারাদি করিলাম । আহারান্তে কালীবাবুর প্রাতি হরিশ- 
বাবুর ব্যবহারটা বেশ ভাল করিক্। বর্ণন। করিয়া বলিলাম যে 
আমরা কালীবাবুর অন্ত তাহার নিকটে ২০০০২ টাকা ভিক্ষা 
চাহিতেছি। অবশ্ব কালীবাবু এত কৃতদ্ন হইবেন না ঘে তাহার টাকাটা 
প্রত্যপণ করিবেন না। কালীবাবুর ডিব্রগড়ে ধথেষ্ট ভূমি-সম্পততি 
আছে। অন্ত প্রকারে টাক! যোগাড় করিয়া তাহার খণ পরিশোধ 
করিতে ন1 পারিলে তাহার কোন ভূদম্পত্তি সুবিধা মত বিক্রয় করিয়া 
তাহার টাকা পরিশোধ করিবেন। রামগোপালবাবু বলিলেন, তাইত 
হরিশবাবুর কালীবাবুর প্রতি ব্যবহারট1 বড়ই মন্ম ও হৃদয়বিদারক | 
তোমরা যখন অন্থরোধ করিতেছ তখন আমি কালীবাবুকে 
২০০০২ টাক] খণ দিয়া পাহাধ্য করিব। দেখিও বেন আমার কষ্ট- 
উপাজ্জিত টাঁকাট। এককালে নষ্ট না হয়। কালীবাবুকে লিখিয়া দাও 
যে ৫1৭ দিনের মধ্যেই আমি তাহার নামে ২০০০৯* টাকার হাফ, 
নোট রেজিষ্টারি করিয়া পাঠাইব। কালীবাবু উহার প্রাণ্তি 
স্বীকার করিবা মাত্রই এ ২০**২ টাকার নোঁটের অপরার্ধ অংশ 
পাঠাইয। দিব। তিনি তখন যাহ বলিয়াছিলেন কাষ্যেও তাহা 
পৰ্বিণত করিয়্াছিলেন। কোনরূপ দলিল পত্র না লইয়্াই ২***. 


২৩৬ আত্মক্ষাহিনী 


টাকা কালীবাবুকে খণ দিয়াছিলেন। প্রায় ছয় মাঁস পরে ক্কালীবাবু এ 
টাকার জন্ক একখানি বন্ধকী দলিল লিখিয়! তাহার নামে পাঠাইয়া 
দিম্বাছিলেন। এবং প্রায় ছুই বৎসর পরে তাহার খণ পরিশোধ করিয়া- 
ছিলেন । রলামগোপালবাবু কিরূপ সহীদয্, উদার ও সম্দাশয় পুরুষ 
ছিলেন তাহা কি এই ঘটনা-হইতে প্রমাণিত হয় না? রামগোপাল- 
বাবুর হাপ রোগ ছিল এবং অত্যন্ত পান-দোষ ছিল বলিয়। স্বাস্থ্যট! 
একবারেই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরে ইনি ওকালতী করিবার 
জন্য কলিকাতা হাইকোটে” আসিয়াছিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই 
তাহার বেশ পসারও হইয়াছিল । ততৎকালের হাইকোর্টের কোন লব্ধ- 
প্রতিষ্ঠ উকীল বলিয়াছিলেন যে যদি রামগোপালের স্বাস্থাটা ভাঁল থাকে 
তাহা! হইলে অচিরেই ইনি পারে অনেক উকীলকে ছাড়াইয়া উঠিবেন। 
কিন্তু দুঃখের ও আক্ষেপের বিষয্ন এই যে, কলিকাতায় আপার ২1১ বৎসর 
পরেই ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যান। ইহার অন্যতম সহোদর 
ছিলেন খ্যাতাপন্ন অধ্যাপক গোলাপচন্জ্র চক্রবর্তাঁ এম্‌, এ | 
আমি ধুবড়ী হাই স্কুলে বদলী হইয়াছি শুনিক্কা রামগোপালবানু 
আমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ধুবডীতে যাইয়া কাহার বাসায় 
উঠিবা । আমি বলি ধুবড়ীতে আমার পরিচিত কেহই নাই বটে, কিন্ত 
পরিচয় দিলে বোধ হয় ধুবড়ীর তদানীস্তন এক্সট্রা! এসিষ্ট্যান্ট কমিসনার 
কুষ্জনগরনিবানি শ্রীযুক্ত রামগোপাল খার বাসায় ২১ দ্রিনের জন্য স্থান 
পাইতে পারি। এই রামগ্গোপাল খা মহাশয় কৃুষ্ণনগরের রাজ বাহাছুরের 
বিখ্যাত দেওয়ান শ্রীযুক্ত কান্তিকেয়চন্ত্র রায়ের ভাগিনেম্ন ছিলেন। 
ধুবড়ীর একর! এপিষ্ট্যাপ্ট কমিসনার শ্রীযুক্ত রামগোপাল 
এ ও উকীল শ্রীযুক্ত বিষ্ুচন্দ্র চট্োপাধ্যান 
মহাশয়দিগের পরিচয় । 
 ব্বাগোঁপাল চক্রবস্তা মহাঁশয় বলিলেন যে ধুবড়ীতে রামগোপাল 
খাঁর বানায় হেশী ঘর ছুয়ার নাই। ধুবংড়ীর উক্ীজ শ্রীযুক্ত বিশুচন্ত 


ডিক্রগড় ২৩৭ 


চট্টোপাধ্যায় বি/ এলের বাসায় উঠিও | আমি তাহাকে একখানি চিঠি: 
লিখিয়া দিতেছি এই বলিয়! উভয় রামগোপাল খাঁর ও বিষুণবাবুর 
নামে এক একখানি চিঠি লিখিয়া দিলেন । বিষ্ণবাবুর্‌ বাড়ী ছিল জিরেট.. 
বলাগড়ে। ইনি ১৮৭৪ সালে আসাম, বাঙ্গালাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন 
হওয়ার পরে গোয়ালপাড়! জেলার স্কুল ডেপুটা ইনস্পেক্টরের পদে 
প্রথমে নিঘুক্ত হইয়া যান। এবং পরে গোয়ালপাড়া জেলা . স্কুলের 
হেভ. মাষ্টার হইয়াছিলেন। তৎপরে বি, এল্‌, পরীক্ষা উত্তীণ হইয় 
গোয়ালপাড়াস্ধ ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। যখন . বিষু্বাবু 
ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন তখন গোয়'লপাড়াই উক্ত জেলার: 
হেড, কোয়াটারস্‌ বা সদর ষ্টেসন্‌ ছিল। ধুবড়ী তখন মহকুমা ছিল.। 
পরে গোয়ালপাড়া হইতে ধুবড়ীতে সমস্ত জেলার কাছারি উঠিয়া আসে 
এবং গোয়ালপাড়া মহ্কুমায় পরিবন্তিত হয়। বিষ্ুবাবু গোয়ালপাড়া 
জেলার সর্বশ্রেষ্ঠ উকীল হইগ্াছিলেন। 

১৮৮১ সনে €ই নভেম্বর তাঁরিখে আসামের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর 
বাহাছুর আমাকে ধুবড়ী জেলা স্কুলের সেকেও মাষ্টারের পদে নিযুক্ত 
করিয়া তাহার আদেশ পত্র বাহির করেন এবং আমাকে লেখেন যে, 
যে তারিখে ধুব.ড়ী স্কুল শীতাবকাশের পরে খুলিবে, সেই তারিখে 
আমাকে ধুবড়ী স্কুলের সেকেও্ড মাষ্টারের কার্ধ্যভার গ্রহণ করিতে 
হইবে এবং এ তারিখটি জেল! স্কুলের হেড. মা্টারকে চিঠি লিখিয়৷ 
জানিয়! লইতে হইবে। আদি তদন্থদারে ধুবড়ী জেলা স্ুলের 
তখনকার হেড. মাষ্টার শ্রীযুক্ত রামমোহন মিত্র, বি, এ, মহাঁশয়কে- 
একখানি চিঠি লিখি । রাঁমমোহনবাবু তছ্ত্তরে আমাকে জানান যে 
১৮৮২ সনের ২৩শে জানুয়ারী ভারিখে শীতাবকাশের পরে ধুবড়ী স্কুল 
খুলিবে। তিনি এ চিঠিতে আমাকে ইহাও জানাইয়া দিলেন থে 
শীতাবকাশের পরে তিনি ১০ দিনের ছুটা পাইয়াছেন। তাহার এ ১০ 
দিনের অনুপস্থিতি কালে আমাকে হেড. মাষ্টারের কার্ধ্য করিতে হইবে। 


২৩৮ আত্মকাহিশী 
ধুব্ড়ী জেলা স্কলের হেড, মাষ্টার শ্রীযুক্ত 
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রামমোহন মিত্র বি, এ। 


রামমোহনবাবু ইংরাজী সাহিত্যে কিছু কীচা ছিলেন এই নিমিত্ত 
এ চিঠিখানি আমাকে লিখিবার সময়ে উহার একখানি খস্ড়া তাহাকে 
করিয়া লইতে হইয়াছিল, ভ্রম ক্রমে তিনি আসল চিঠিখানি আমার নিকটে 
না পাঠাইয়া খসড়া চিঠিখানি পাঠাইয়া ছিলেন। উহাতে তাহার 
স্বাক্ষরও ছিল না। এদিকে তিনি লোকের নিকট প্রকাশ করিয়া 
ছিলেন যে তিনি কোন প্রকারেই আমাকে তাহার স্কুলের দ্বিতীয় 
শিক্ষকের পদে গ্রহণ করিবেন না। এই কথাট৷ ডিক্রগড় পর্যন্ত গিয়া 
পৌছিয়াছিল; এবং ডিক্রগড়ের বাঙ্গাল! স্থলের হেড. পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
হৃদকসনাথ দাস মহাশয় উহা? ডিক্রগড়ে প্রচারও করিয়াছিলেন । 
রামযোহ্নবাবু মুখে যাহা বলিয়া বেড়াইতেন কার্যে তাহা করিতে 
পারিতেন না। তিনি এ সম্বন্ধে ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাছুরকে লিখিয়।' 
কিছু জানাইতে সাহস করেন নাই। ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাদুর 
শীতাবকাশের পূর্ব ষখ্ন ধুব-্ডী স্থুল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন 
তখন তাহাকে বলিয্বাছিলেন যে, তিনি আমাকে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে 
লইতে চান না। এ কথাও বলেন যে, তিনি নিজে ইংরাজী সাহিত্যে 
কাঁচা এই নিমিত তাহার সেকেও মাষ্টার শশিধর বরকাকতিকে আগামী 
বৎসর হইতে প্রথম শ্রেণীতে ইংরাঁজী সাহিতা পড়াইতে দ্রেবেন মনে 
মনে ঠিক করিয়াছিলেন। আছি সেকেও মাষ্টার হইয়৷ তাহার স্কুলে 
আ'িলে তাহ ঘটিবে না যেহেতু আমি ভাল ইংরাজী জানি না। পূর্বে 
দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলাম, অন্থপযুক্ত বলিয়া তৃতীয় শিক্ষকের পদে অবনত 
হইয়াছিলাম। সাহেব তাহার এই কথা শুনিয়া হীসিয়া বসিয়াছিলেন 
যে বামেশ্বর অ্পযুক্ত খলিয়! তৃতীয় শিক্ষকের পদ্দে অবনত হইয়াছিল 
তোমাকে কে বলিল? রামেশ্বর যে ইংরাজী সাহিত্য ভালরূপ জানে না 


ডিক্রগড় ২৩৯ 


তাহাই বা তোমাকে কে বলিল? ভতছুভরে রামযোহুনবাবু বলেন 
আমি তাহার নিকট হইতে একথানি চিঠি পাইয়াছি তাহা হইতে 
বুঝিতে পারিগ়্াছি তিনি ইংরাজী ভাল জানেন না। সাহের এই কথা 
শুনিয়া বলেন যে তুমি এ বিষয়ের বিচার করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি নহ। 
আমি নিজে রামেশ্বরকে খুব ভালরূপেই জানি এবং ডিক্রগড়ের ডেগুটা 
কমিসনার ম্যাকৃউইলিয়ম সাহেব বাহাদুরের রামেশ্বর সম্বন্ধে ধারণা 
খুবই ভাল। রামমোহনবাবু ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাদুরের নিকটে 
সুখছোপ পাইয়া আর কিছু বপিতে বা করিতে সাহস করেন নাই । 
ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাদুরের সহিত রামমোহনবাবুর এই কথা- 
বাণ্তাগুলি ধুব.ড়ী জেলা স্কুলের তৎকালের চতুর্থ শিক্ষক শ্রীযুক্ত মৌলভি 
সসিয়তউল্া মহাশয় শ্রবণ করিয়াছিলেন । এবং আমি ধুবড়ী ক্ষুলে 
উপস্থিত হুইবামাত্র তিনি আমাকে এ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করেন। 


শ্রীযুক্ত মৌলভি মসিয়ৎউল্ল। সাহেব 


মৌলভি মসিয়ৎউল্লা অতি অমায়িক, মিষ্টভাষী, স্দাশয় ব্যক্তি 
ছিলেন। পরে ইনি মৌলভিবাজারের স্কুল সব. ইনস্পেক্টরের পদে 
একটিং ভাবে নিযুক্ত হইয়া তথায় কিছুকাল কার্ধ্য করেন। তার পরে 
ধুবড়ী স্কুলে ফিরিয়া আসিয়া কিছুদিন কার্য করিয়া গৌহাটা সার্ডে- 
দ্ষুলের হেড. মাষ্টার হন। তথা হইতে গৌহাটার তদানীন্তন কম্সনার 
লটুম্যান্‌ জম্সন্‌ সাহেব বাহাদুরের অনুগ্রহে সব. ডেপুটী কলেক্টর হন। 
অবশেষে এবকট্রা এনিষ্ট্যাট কমিসনারও হ্ইয়াছিলেন। কিন্তু 
আক্ষেপের বিষয় তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তিনি আমার 
একজন পরম বন্ধু ছিলেন। তাহার সহিত আমার কতদূর সৌহস্চ 
ছিল পরে যথাস্থানে প্রকাশ করিব। আমি ডিক্রগড় হইতে চলিয়! 
আসিধার পূর্বের অনেক বন্ধু-বান্ধব আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিদায় 
ভোজ দিয়াছিলেন। আমিও একদিন রাজিতে ডিক্রগড়ের বাঙ্গালী 


২৪৯ আত্মকাহিনী 


ভপ্রলোকদিগকে আমার বাসায় খাওয়াইয়াছিলাম। আমি যে দিন 
সকলকে নিমন্ত্রণ করি সেই দিন পূর্বাহে হৃদয়বাধু প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন যে রামেশ্বরবাবু অনর্থক টাকা খরচ করিয়া কেন ভোজ 
দিতেছেন? হয়ত তাহার-ধুবড়ী যাওয়াই হইবে না। এই কথা শুনিয়া 
আমি হৃদয়বাবুকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম ভয় নাই, যদি আমার 
ধুবড়ী যাঁওয়! না হয় তাহা হইলে তাহাকে খাওয়াইতে আমার যাহা 
বায় হইবে তাহ্‌। তাহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইব না। তিনি 
নিশ্চিন্ত হইয়া আমার বাসায় আসিয়া খাইয়! যাইতে পারেন। ইহা 
হইতেই বুঝা যায় যে আমার বিরুদ্ধে কি একট ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। 

আমি শীতের বন্ধের সময়ে ধুবড়ী আসিয়া তথাকার উকীল শ্রীযুক্ত 
বিষুচন্্র চট্টোপাধ্যায় মহাঁশয়ের বাসায় আমার জিনিসপত্র রাখিয়া! 
বাড়ী আসি। ধুবড়ীতে রামগোপাঁলবাবুর সহিতও দেখা করিয়া 
আসিয়াছিলাম। 


চতুর্থ অধ্যায় 
ধুবড়ী জেলা স্কুলের সেকেওড মাফটারের কার্ধ্য কর! 
শু ভী 

শীতাবকাশের পরে ১৮৮২ সনের ২৩শে জানুয়ারী তারিখে আমি 
ধুবড়ী স্কুলের সেকেও্ড মাষ্টারের ও অস্থারীভাবে হেভ্‌ মাষ্টারের 
কাধ্যভার গ্রহণ করি । ২৩শে জানুয়ারী হইতে আরম্ভ করিয়া এ সনের 
৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত তথায় কার্য করি। শূরে ৭৫২ টাকা বেতনে 
নওগী হাই স্কুলের সেকেও মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া! তথায় যাই, 
এবং ১২ই মে তারিখে নওগ! হাই স্কুলের সেকেও্ড মাষ্টারের কাধ্যভার 
গ্রহণ করি । স্ৃতরাৎ আমি ধুবড়ীতে মোটে তিন মাস নয় দিন সেকেও্ড 
মাষ্টারের কাধ্য করিয়াছিলাম । এই সময়ে আমি ধুবড়ীতে পরিবার 
লইয়া গিয়াছিলাম। আমি পুবড়ীতে পরিবার লইয়া যাওয়ার 
কয়দিন পরেই তথায় ভয়ানক ওলাওঠা রোগ দেখা দিয়াছিল । 


ধুব্ড়ীতে বিসুচিকা রোগের প্রকোপ । 


এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের শুশষা করিবার জন্য আমরা কয়েকজন 
শিক্ষক বাঁড়ী বাড়ী যাইয়া! রোগীদিগের শু করিতে আরম্ভ করি। 
এজন্য স্কুলের কার্ধ্য নামে মাত্র প্রাতঃকালে দুই ঘণ্টা করিয়া হইত। 


ধুব্ড়ী জেলা স্ক'লের তকালের শিক্ষকগণের নাম। 


তৎকালে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ ধুব.ড়ী জেলা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন । 
শিক্ষকদিগের নাম প্র বেতন 
১। শ্রীযুক্ত রামমোহন মিত্র বিঃ এ হেড,মাষ্টার ১০০২ 


৯৬ 
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শিক্ষকদিগের নাম পদ বেতন 
২। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সেন এফ এ দ্বিতীয় ূ 

বাধিকী শ্রেণী পরাস্ত পড়া সেকেওড মাষ্টার. ৬৫২ 
৩। » কালীমোহন দাস, এফ» এ প্রথম 

বাষিকী শ্রেণী পধ্যস্ত পড়া থার্ড মাষ্টার ৫০২ 
৪1 মৌলভি মসিয়তউল্লা, এফ১ এ পর্য্যন্ত 

পড়া ফোর্থ মাষ্টার ৩০২. 
€& | শ্রীযুক্ত প্রসরচন্দ্র দে, এফ৬ এ পধ্যন্ত 

পড়া ফিফ.থ. মাষ্টার ২৫২ 
৬। » কালীগ্রস্ন ঘোষ, প্রবেশিকা 

পরীক্ষোত্তী্ণ সিক্সথ, মাষ্টার 
| ১» প্রকাশচন্দ্র সেন, ( নম্ম্যাল স্কুলের 

ছাত্র) পগ্ডিত ৩০. 


এই কয়েকজন শিক্ষকের মধ্যে আমি, কালীমোহনবাবু, প্রসন্নবারু 
ও কালীপ্রসন্নবাবু রোগীদিগের শুশ্রধা করিতে যাইতাম ও যাইতেন। 
আমার সঙ্গে তখন আমার স্ত্রী, আমার কনিষ্ঠ বিধব। ভগিনী, আমার 
একটা কন্যা, একটী ছয় সাত বৎসরের ভ্রাতুদ্পুত্র এবং চারি পাচ বৎসর 
বয়স্ক একটী মাতৃহীনা ভাগিনেয়ী ছিল। আমার ভগিনী আমাকে 
রোগীদিগৰে শুশ্বষা করিবার জন্য যাইতে নিষেধ করিত । তখন আমার 
একটা মাত্র সন্তান হইয়াছিল। সেটা এবন্তা। তখন তাহার বয়স 
মাত্র তিন বৎসর । হেড.মাষ্টার রামমোহনবাবু ও পণ্ডিত প্রকাশবাবু 
পাছে রোগী দেখিতে গেলে তাহার! রোগাঞ্রাস্ত হন, এই ভয়ে বাসার 
বাহির হইতেন না। এই রোগে সেবারে ধুবড়ীতে অনেকগুলি 
শিশু ও কপনেকটা বৃদ্ধ লোক মারা গিয়াছিল। 

ধুব,ড়ী স্কুলের স্কেও মাষ্টারের কাধ্যভার গ্রহণ ফরার পরেই হেড, 
মাষ্টার রামগ্োহনঘাবু আমাকে প্রথম শ্রেণীতে ইংরাজী সাহিত্য 
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পড়াইতে বলেন। আমি তখন ভয়ানক ত্রঙ্কাইটিস বা শ্বাসনালীর 
শাখায় প্রদাহ রোগে ভূগিতেছিলাম। এইজন্য উহা করিতে অস্বীকার 
করি। হেড. মাষ্টার রামমোহনবাঁবু গণিতে বুৎপন্ন ছিলেন ; আমিও 
গণিত শিক্ষা দিতে ভাল বাসিতাম। স্থৃতরাং আমার ও হেড মাষ্টার 
মহাশয়ের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে গণিত শিক্ষা দ্রিবার একটা ভাগাভাগি 
বন্দোবস্ত হইয়াছিল । হেড, মাষ্টার মহাশয় প্রথম শ্রেণীতে পাটাগণিত 
ও বীজগণিত শিক্ষা দিতেন এবং আমি জ্যামিতি, পরিহিতি ও রে 
শিক্ষা দিতাম । আমাকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে ইংরাজী সাহিতা 
শিক্ষা দিতে হইত । তৃতীয় শিক্ষক কালীমোহনবাবু দ্বিতীয় ও জা 
শ্রেণীতে গণিত শিক্ষা দিতেন। 

আমার উপরে অফিসের অনেক কাঁধ্যভারও পড়িয়াছিল। সরকারী 
চিঠিপত্র সমস্তই আমাকে লিখিতে হইত। রামমোহনবাব ভাল 
ইংরাজী জানিতেন না স্বীকার করিলেও চিঠিপত্রের ভাষা লইয়া সময়ে 
সময়ে আমার সহিত অনর্থক তর্ক করিতেন । একদিন একখানি চিঠিতে 
আমি লিখিয়াছিলাম যে] 97]] 00809 &. 181101091009, রামমোহ্ন- 
বাবু চিঠিখানিতে স্বাক্ষর করিবার সময়ে আমাকে বলিলেন বে 70876 ৪ 
22010081709 কিরূপ ইংরাজী ? 86:0৫ & 7৩016150766 লিখুন। আমি 
বলি 861)0 ৪, 76107100800 অশুদ্ধ ও বাকৃপদ্ধতি বিরুদ্ধ; তথাপি 
তিনি আমাকে 2389 কাটিয়া তাহার স্থলে ৯৪7৭ বসাইতে বাধ্য 
করিলেন। আমি বলিলাম বেশ তাহাই করিতেছি আমিত উহাতে 
স্বাক্ষর করিব না। আপনিই ত করিবেন; সুতরাং উহাতে আমীর 
কিছু যায় আসে না। আর একদিন তৎ্কালের প্রচলিত 737 
3108 পাটাগণিতের একটা সহজ অঙ্ক লইয়া হেভ, মাষ্টার ও থার্ড 
'মাষ্টারের মধ্যে তুমুল বাক্‌।বতও্ হয়। অক্কটীর ভাষ! বিলক্ষণ প্রাঞ্জল 
হইলেও উহ! লইয়। বিষম গোলমাল উপস্থিত । 

অঙ্কটি এই :--4 89701582980 ফা1008৩ 806 59 120 8130, 78৪ 
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ট%০ 5003 900 % 09,021)697, 00 76৮78 81006 1018 8:26 9 
00016 01 61086 ০01 1018 919950 500,111) 800) ৩? 016 82০৪ 01 
009 16609) 800 06 91998 80 19 58591) 01068 (1980 ০1 1019 


ড0019696 907, 71710. 0106 8258 04 0199 01)11091). 
থার্ড মাষ্টার কালীমোহনবাবু অস্কটী এইরূপে সমাধান করেন :-_ 
60--%-587 5৪ -- 9০520, 
20+-2-91 বৎসর জোষ্টপুত্রের বয়স। 
009+51-97, 91-%-518, 13 বৎসর কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স। 
60--(8] +19)-00--44-510, 16 বৎসর কন্তাটার বয়স। 
থার্ড মাষ্টারের সমাধানই নিভূল। 
হেড. মাষ্টার মহাশয় ডা অঙ্গটী করেন । 
0604-29-69, ০02--9-31, ৪1 বত্সর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স 
তংৎ্পরে ঠিক থার্ড মাষ্টার মহাশয়ের করার দত । 
6০--2-8, 53-2৮%), 29+-2-8] এইটিই ঠিক ? 
না 00-+2-62, (02--2%-91 এইটিই ঠিক? এই বিষয় 
লইয়াই গোলমাল । 

31066 শব্দের অর্থ লইয়াই উভয়ের বাকৃবিতগ্ড। ৭1096 শের 
অর্থ বাক পদ্ধতি অন্ুসারে পুর্বে বা অগ্রে হয়। কোন নির্দিষ্ট সমস্ব 
হইতেও হয় ও যেহেতুও হয়। গরে উভয়ে আমার নিকট আসিয়া 
উপস্থিত ইহার মীমাংসার জন্য । আমি বলিলাম যে 910০০ শবের 
অর্থ লইয়। গোলমাল করিতেছেন কেন? 7৪ শব্দটা দেখিলেই ত 

হয়? উহ] ত ভূতকাঁল বাচক । স্ৃতরাঁং ৬০---২ বিয়োগ করাই উচিত। 
হেড. মাষ্টার মহাশয়ের ইংরাজী ভাষার জানের পরিচয় পরে অন্য স্থলে 
তাহার রচিত বাক্য হইতেও দেখাইব। 
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পি 


ধুবড়ী জেল। স্কলের আমার সময়ের কয়েকটা 
ছাঁজ্ের নাম ও তাহাদের পরিচয় । 


আমি ঘে তিন মাস নয় দিন ধুবড়ীতে সেকেও মাষ্টারের কার্য 
করিয়াছিলাম সেই সময় গ্রথম শ্রেণীতে যে কয়টী ছাত্র ছিল, তাহাদ্রে 
মধ্যে এই কয়টীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


শ্রীমান্‌ উত্তমচন্দ্র দাঁস, শ্রীমান্‌ অশ্বিনীকুমার বঙ্গ ও শ্রীনান্‌ 
কিশোরীমোহন দত্ত । 

উত্তমচন্দ্র পরে বি, এল্‌, পাশ করিয়! প্রথমে ওকালতী করেন। 
কিছুদ্দিন ওকালতী করার পরে একট্রা এসিষ্ট্যা্ট কমিসনার হন । 
৪৯০২ বা ৫০০২ টাক বেতন প্রাপ্তির পরে তাহার মৃত্যু হইয়াছে । 
ইহার বাড়ী গোয়ালপাঁড়ায় ছিল। অশ্বিনীকুমার এখনও জীবিত 
আছেন। ইনি আসাম গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর দপ্তরে উচ্চ বেতনে 
চাকরী করার পর সম্প্রতি গেন্সন্‌ লইঞ্জা অবসর গ্রহণ করিয়াছেন । 
কিশোরী উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্তির পরে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে । 

দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাল্র্িগের মধ্যে শ্রীমান্‌ যজ্ঞেশ্বর দাসগুপ্ত, শ্রীমান্‌ 
প্রসন্নকুমার ঘোঁষ, অমতলাল অধিকারী ও অতুলচন্দ্র দাসগুপ্ত । যজ্ঞেশ্বর 
দাঁসগুপ্ধ বি, এ, পাস করিয়া একট্রা এসিষ্ট্যাপ্ট কমিসনারের পদ পান। 
এখন ইনি বোধ হয় শ্রীহট্ট অঞ্চলে সদর ব1। কোন মকংম্ল মহকুমার 
ভারপ্রাপ্ত ভেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট । প্রসন্ন বি, এল্‌, পাস করিয়া বছদিন 
গোয়ালপাঁড়ায় ওকালতী করার পরে কালকবলে পতিত হইম্কাছেন । 
ইহার বাড়ীও গোয়ালপাড়ায় ছিল এবং ইনি জাতিতে গোপ ছিলেন। 
অমৃত বি, এ, পরীক্ষায় অন্তীর্ণ হইয়। পাঠ বন্ধ করেন। আমি যখন 
১৯০৮ সনে ধুবড়ী হইতে পেন্সন্‌ লইয়া বাড়ী আসি, তখন অমৃত 
গৌরীপুরের রাজার স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছিলেন। অতুল এম্‌, এ 
পাস করার পরে আমার অধীনে নওগী' জেল৷ স্কুলে কিছুদিনের অন্ত 


২৪৬ আত্মককাহনী 


তৃতীয় শিক্ষকের কার্ধা করেন | পরে ঢাক! ট্রেনিং স্কুলে যান । ঢাকায় 
বি, এল্‌, পাস করিয়া কিছুদিন ওকালতী করেন পরে মুন্সেফ. হন। 
১৯৩১ সনের মাঙ্চ মাসে নোয়াখালি জেলার সব. জজের পদ 
হইতে খেন্সন্‌ লইয়া অবসর গ্রহণ করার পরে এখন ঢাকায় বাস 
করিতেছেন । 


নীচের শ্রেণীর ছাত্রদিগের মধ্যে দেবেন্দ্রকুমার মিত্রের নাম বিশেষ 
উল্লেখ-যোগ্য । ইনি এখানে বি, এ, পাস করার পরে বিলাত যান 
তথা হইতে কৃষি বিগ্যায় শিক্ষিত হইয়। এখানে আসিয়া ডেপুটা 
ম্যাজিষ্রেটে হন। আজকাল বোধ করি ইনি বাঞ্ষাল৷ দেশের কোন 
জেলার ম্যাজিই্রেট । মধ্যে ইনি কিছুদিনের জন্য নদীয়া জেলার 
ম্যাজিষ্রেট হইয়া আনিয়াছিলেন । শশিমোহন দত্তের নামও কম উল্লেখ- 
যোগ্য নহে ইনি বি, এল্‌, পাস করিয়! 'ধুবড়ীতে এখন .ওকালতী 
করিতেছেন । ইহার বাড়ী ধুবড়ীতে। ইহার জ্োষ্ট ভ্রাত। শ্রীযুক্ত 
প্যারবীমোহন দত্ত উকীল। প্যারীবাবু রার বাহাদুর উপাধি লাভ 
করিয়াছেন । 


আমি ধুবড়ীর জেল! স্কুলের সেকেগু মাষ্টারের কার্ধাভার গ্রহণ 
করার অল্প দিন পরে নওগা! জেলা স্থুলের সেকেও মাষ্টারের পদ শুন্য 
হয়। শ্রীযুক্ত প্রনন্নকুমার বস্থ এম এ ইতিপূর্বে এ স্কুলের সেকেও 
মাষ্টার ছিলেন। ইনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই নওগা! জেল! 
স্থলে আদেন। এ স্কুলে কার্য করিতে করিতে ইতিহামে এম্‌, এ 
পরীক্ষা দেন; আইন পড়িবার উদ্দেশে ইনি এই কার্ষ্য ত্যাগ করিয়া 
ঢাকায় ঘাইয়া আইন পড়েন ও বি, এল্‌, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঢাকায় 
পরে ওকাঁলতী করিতেন। ইনি ঢাক! জেলার বিখ্যাত মালখা! নগরের 
বন্থ ছিলেন। ইহার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবর্গ ইহাকে কছু বলিয়া 
ভাকিত। 


ধুব়ী ২৪৭ 


নওগ। জেলা স্কুলের সেকেণু মাষ্টারের পদের বেতন ছিল ৭৫. 
টাকা । | 

আমি এ স্কুলে উক্ত পদে বদলী হইবার জন্য ইনস্পেক্টর সাহেব 
বাহাদুরের নিকটে আবেদন করিয়াছিলাম। নিজেই আবেদন পত্রখানি 
তাহার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। হেড. মাষ্টার মহাশয়ের হাত 
দিয়। পাঠাই নাই ; যদ্দিও তাহার হাত দিয়া পাঠান উচিত ছিল। 

১৮৮২ সনের ২৬শে এপ্রিল তারিখে এ পদে নিযুক্ত হই। আমার 
নিয়োগ পত্র আপিবা মাত্রই ধুবংড়ীর বান্ালী ভদ্রলোকদিগের মধ্যে 
একটা জল্পনা কল্পনা উপস্থিত হইল। সকলেই জানিতে উৎসুক 
হইলেন, কেন আমি আমার বাড়ীর অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ স্থান ধুবড়ী 
পরিত্যাগ করিয়া! দূরবর্তী নওগায় যাইতেছি। আর ধুবড়ী আসার 
এত অল্প দিন পরেই । হেড. যাষ্টার রামমোহনবাবুর সহিত তাহার 
অধীনস্থ শিক্ষকদ্িগের বড় একটা বনিবনাও ছিল ন!। রাঁমমোহন- 
বাবুকে লোকে ঝগড়াটে বলিয়াও জানিতেন। এজন্য সকলেই অনুমান 
করিতে লাগিলেন ষে আমার সহিত তাহার বনিবনাঁও না হওয়াতেই 
আমি ধুব.ড়ী হইতে চলিয়! যাইতেছি। আমি কেন চলিয়া যাইতেছি 
অনেকে আমায় এ কথাও জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন। আমি আমার 
আবেদন পত্রের নকল খানি হইতে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলাম 
যে আমি নওগীয় গিয়া ভাল কাধ্য দেখাইতে পারিব বলিয়াই 
যাইতেছি। প্রকৃত পক্ষে আমি আমার আবেদন পত্রে ইনস্পেক্টর 
সাহেব বাহাছুরকে জানাইয়াছিলা যে আমাকে দয়া করিয়া 
ধুবড়ীর সেকেও্ড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত করিয়াছেন বলিয়া আমি 
তাহার নিকট চির কৃতজ্ঞ থাকিব কিন্ত তিনি এ কথাও জানেন যে 
আমি গণিত শিক্ষা দিতে বড়ই ভালবাপি। ধুবড়ীর হেড. মাষ্টার, 
রামমৌহনবাবুও উহা ভাল বাসেন। তিনি প্রথম শ্রেণীর গণিত 
শিক্ষার ভার আমার উপরে অদ্ধেক পরিমাণে দিয়াছেন আর তিনি 


২৪৮ আত্মকাহিনী 


নিজেও অর্ধেক লইয়াছেন। স্থৃতরাং ছাত্রের প্রবেশিক। পরীক্ষায় 
গণিতে উচ্চস্থান অধিকার করিলে আমি তজ্জন্ প্রসংশা! পাইব ন1। 
হেড, মাষ্টার ম্হাশয়েরই প্রসংশ। হইবে । স্কতরাং আমি আমার কাব্য 
ভালরূপে দেখাইতে পারিব. না। নওগ। জেলা স্কুলের হেড. যাষ্টার 
মহাশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন। তিনি কখনও গণিত শিক্ষা দেন নাই ও 
এখনও দেন না। এই নিমিত্ত আমাকে তথাকার সেকেওড মাস্টারের 
পদ্ধে নিযুক্ত করিলে আঁমার কার্ধ্য ভালরূপে দেখাইতে পারিব। আখার 
আবেদন পত্র পাইবামাত্রই ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাছুর আমাকে এ 
পদ্ে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । এবং ধুবড়ীর থা মাষ্টার কালীমোহন- 
বাবুকে ধুবস্ডীর সেকেগ মাষ্টার করিয়াছিলেন । 

আমি ধুবডী ছাড়িয়। যাইবার সময়ে হেড, মাষ্টার রামদোহনবাবু 
আমার সাঁভিস বুকে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন ২-- 
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তাত্পর্ধ্য :--বাঁবু রামেশ্বর সেন অল্পদিন আমার অধীনে কাধ্য 
করিলেও তাহার কর্তব্য কাধ্য নিয়মিতরূপে ও বিবেক সহকারে সম্পন্ন 
করিয়া আমাকে প্রত্যেক বিষয়ে সন্তোষ প্রদান করিয়াছেন । এই 
বাবুটা দ্বীয় কার্যে বিশেষ মনোঘোঁগ দেন এবং উহাতে আনন্দ অঙ্গভব 


ধুবড়ী ২৪৯ 


করেন। ইনি বুদ্ধিমান ও কন্ঠ, ইহার চরিতও উৎকৃষ্ট আমি 
এই কর্মচারী সম্বন্ধে অতি উচ্চভাব চিত্তে পোষন করি। আমার 
মতে ইনি হেড. মাষ্টার হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত । ইনস্পেক্টর সাহেব 
বাহাদুর ইহার গুণের বিশেষ প্রসংশ1 করিয়াছিলেন। এবং ইহাতে 
এঁ সমস্ত গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি । আমি ইহাকে ছাড়িতে হইবে বলিয়া 
প্রকৃতই আক্ষেপ করিতেছি । 
( উপরি উক্ত মন্তব্যের ভাষা! এককালে নিদ্দোষ নহে )। 

নওগাঁর সেকেণ্ড মাষ্টার প্রসন্নবাবু শীঘ্রই কার্য ত্যাগ করিবেন 
প্রকাশ হইয়াছিল । শীতাবকাঁশের পরে ঘটনাক্রমে ধুবন়ীর হেড. 
মাষ্টার রামমোহনবাবু ও নওগীর বুদ্ধ হেড. মাষ্টার শ্রীযুক্ত হারানচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গোয়ালন্দ হইতে একই ্টিমারে ধুবড়ী পধ্যন্ত 
আসিয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে রামমোহনবাঁবু হারাঁনবাবুর নিকট 
কয়েক জন বি, এ, পরীক্ষোত্ীর্ণ যুবকের নাম করিয়া বলিয়াছিলেন থে 
ইহাদের একজনকে আপনি আপনার স্কুলের সেকেণড মাষ্টার করিয়। 
লইবার চেষ্টা করিবেন । হারানবাবুও ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাছুরের 
নিকট লিখিয়াছিলেন যে উহাদের মধ্যে একজনকে তাহ।র স্কুলের 
সেকেগড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান হয়। আমি এ পদে 
নিযুক্ত হইয়াছি জানিয়! তিনি বিশেষভাবে আপত্তি করিয়া আমাকে 
লইতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। 

আসাম প্রদেশের শিক্ষা বিভাগের ইনস্পেক্টর 
জে, উইলসন্‌ সাহেব বাহাছুরের 
আমার সন্বন্ধে মত। 

তাহার সেই চিঠির উত্তরে ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাঁছুর আধা-সরকারী 
পঙ্জর ঘ্বারায় আমার সম্বন্ধে তাহার মত বাক্ত করেন। এবং কেন তিনি 
আমাকে এ পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইতেছেন তাহার যুক্তিও প্রদর্শন 
করেন। 
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ইহার তাঁৎপর্য্য এই যে-_ 
শিলং, ২রা মে ১৮৮২ 
নওগা গভর্ণমেন্ট হাই স্কুলের হেড. মাষ্টারের সমীপে । 

মহাশয়, 

বিভাগের ( অর্থাৎ শিক্ষা বিভাগের ) ইষ্টই চাহিতেছে যে ধুবড়ী 
হইতে আপনার সেকেওড মাষ্টার পাঠান আমার কর্তব্য । এই বাবুটা 
গণিতে মজবুত এবং ইংরাজী সাহিত্যও বেশ ভাল জানেন এবং আমি 
আশা করি আপনি অপরের কথায় তাহাকে যেরূপ লোক বলিয়া 
ভাবিতেছেন তদপেক্ষ। তাহাকে অনেক ভাল লোঁক ধলিয়া বুঝিতে 
পারিবেন । 

ইহা সত্য যে ইনি এফ, এ, পরীক্ষায় অরুতকাধ্য হওয়ায় এঁটা 
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সাহার প্রতিকূল হইতেছে কিন্তু ইত্তিপূর্বেও অনেক ভাল ভাল লোক 
এরূপ করিয়াছেন অর্থাৎ এফ২ এ, পরীক্ষায় অরুতকার্ষা হইয়্াছেন। 
আপনার বিশ্বস্ত 
(স্বাক্ষর) জে, উইলসন্‌। 

তখন নওগা! যাইতে হইলে ট্রিমার যোগে শীলঘাট পধ্যন্ত যাইতে 
হইত। তথা হইতে ৩২ মাইল পথ গো-যান করিয়! যাইয়া নওগীয় 
গৌঁছিতে হইত। আমি ধুবড়ী হইতে বাহির হইবার পূর্বে হেড, 
মাষ্টার হারানবাবুকে এবং নওগাঁর পোষ্টমাষ্টার আমার পূর্ব পরিচিত 
বাবু উম্লেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছিলাম যে 
আমি পরিবার সহ যাইতেছি। শীলঘাটে যেন হা৩ খানি গরুর গাড়ী 
পাঠাইয়া দেওয়া হয় ও আমার জগ্য একটা বাসা ঠিক করিয়া! রাখা হয়। 

ইহারা উভয়ে পরামর্শ করিয়া শীলঘাটে তিনখাঁনি গরুর গাড়ী 
পাঠাইয়াছিলেন। এবং নওগা! জেলখানার পশ্চান্ভাগে আমার জন্য 
একটা বাসাও ঠিক করিয়া রাখিয়্াছিলেন। কিন্তু আমি নওগাঁয় 
পৌছিবার দুইদিন পূর্বে খুব ঝড় হইয়া গিয়াছিল এবং যে বাসাটী 
আমার জন্য ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন এ ঝড়ে তাহার চারিদিকের 
বেড়াগুলিও ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। ঘরেরও মট্কা উড়িয়া গিয়াছিল। 
পূর্বে এ বাসাটী একজন বাঙ্গালী ভত্রলোকের ছিল। তিনি স্থাঁনাস্তরে 
যাওয়ায় এ ঘরে কোন এক ব্যক্তি কিছুদিনের জন্য মুদবিখানার দোকান 
করিয়াছিল । অনেকেই উহ! দোকান ঘর বলিয়া জানিত এবং জিনিস 
পত্র কিনিবার জন্য সময়ে সময়ে এ স্থানে আনিত। এইজন্য আমি এ 
বাসাটা পরিত্যাগ করিয়! অন্যত্র ভাল বাসায় যাইতে বাধ্য হই। আমি 
নওরগীয় বেলা ১০টার সময়ে পৌছি। হেড. মাষ্টার মহাশয় স্কুলে যাইবার 
সময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিগ়্াছিলেন। আসিয়াই 
বলিলেন যে তিনি আমাকে চান না বলিয়া ইনস্পেক্টর সাহেব 
বাহাদুরকে লিখিয়াছিলেন। তাহার চিঠির উত্তরে সাহেব বাহাদুর 
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তাহাকে যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন তাহার মন্ধ আমাকে অবগত 
করিলেন। এবং কিছুদিন পরে এঁ চিঠিখানি আমাকে দিয়াছিলেন। 
হেড, মাষ্টার মহাশয় বলিলেন ষে সাহেবের চিঠি পাইয়া আমার সম্বন্ধে 
তাহার তুল ধারণ গিয়াছে। এ কথাও বলিলেন যে তিনি বৃদ্ধ 
হইয়াছেন। আমি তাহার অধীনে সেকেও মাষ্টার হইয়া গেলেও 
আমাকেই প্রকৃতপক্ষে হেড. মাষ্টারের করণীয় সমস্ত কাধ্যই করিতে 
হইবে। আমি তাহাকে বলিলাম যে আপনি আমার মাননীয় শিক্ষক 
স্থানীয়, যেহেতু আমি ঘখন শাস্তিপুর ইংরাজী স্কুলের ছাত্র ছিলাম, 
সেই সময়ে আপনি একবার শাস্তিপুরে স্কুল'ডেপুটী ইনস্ণেক্টর হইয়া 
গিয়াছিলেন, এবং মুখিদাবাদ জেলায় কিছুদিনের, জন্য দ্দুল-ডেপুটী 
ইনস্পেক্টর ছিলেন। আমি যাঁহা বলিয়াছিলাম পরে সেইরূপ ভাবেই 
কাধ্য করিয়াছিলাম। এবং তিনিও যাহা বলিয়াছিলেন তর্ল্গনারে 
কাধ্যও করিয়াছিলেন । 


পঞ্চম অধ্যায় 
নওগ। হাই স্কলের সেকেণ্ড মাষটারের কার্য্যভার গ্রহণ। 


নওগাঁ? 


আমি ১৮৮২ সনের ১২ই মে তারিখে নওগা হাই স্কুলের সেকেগ্ড 
নাষ্টারের কার্য্যভার গ্রহণ করি। স্কুলে উপস্থিত হুইয়া প্রথম শ্রেণীতে 
যাইব মাত্র ছাজ্রেরা, বোধ হয়, আমার বিভ্যাবুদ্ধির পরিচয় লইবার 
জন্তই সমীকরণের একটা জটিল অঙ্ক আমাকে সমাধান করিয়া দিবার 
জন্য দিল; বলিল তাহারা উহা করিতে পারে নাই এবং ভূতপূর্বব 
সেকেপু মাষ্টার প্রসন্নবাবুও পারেন নাই। প্রশ্নটা দিবামাত্রই আমি 
বোডে উহা! লিখিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে এবং অল্প প্রক্রিয়ার দ্বার! 
উহার লমাঁধান করিয়া দ্রিলাম। ছাভ্রেরা উহা দেখিয়! বিস্মিত ও স্তত্তিত 
ইইল । উহার! মনে করিয়াছিল যে আমি কখনই এত অন্ন সময়ের 
মধ্যে এবং এত অন্ন প্রক্রিয়ার দ্বারা উহা করিতে পারিব না। তখন 
রত্বধর বড়ুর! নামক একটা ছাত্র আমাকে বালিল যে মহাশয়, আপনি 
এত অল্প প্রক্রিয়ার দ্বারা উহ। কিরূপে সমাধান করিলেন? আমাদের 
পূর্বকার সেকেও মাষ্টার মহাশয় উহ! করিতে না পারায় আমরা স্থূল 
ইনস্পেক্টর উইলসন্‌ সাহেব বাহাছর এই বিস্ভালয় যখন গতবারে 
পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন তখন উহাকে এই অঙ্কটী দ্রিয়াছিলাম। 
যদিও উনি করিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার প্রক্রিয়া অতি দীর্ঘ 
হইয়াছিল। আমি বলিলাম যে, গণিতের সত্যতা কেহই লুকাইয়! 
রাখিতে পারে না, আম।র প্রত্রিয়ার কোন স্থলে ভূল হইয়। থাকিলে 
দেখাইয়া দাও। তাহারা কোন স্থানে উহার ভুল দেখাইতে পারিল 
না। সেই দিন হইতেই আমার প্রতি ছাত্রদিগের বিশেষ শ্রদ্ধা ও. 
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ভক্তি হইল। পরে কোন অস্কটী যদি হুইদিনও চেষ্টা করিয়! করিতে 
না পারিতাম তথাপি আমার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধার ভ্রাস, হইত না। 
রত্বধর বড়ুরা নামক ছান্রটী গণিতে বড়ই পাক! ছিল কিন্তু ইংরাজী 
সাহিত্যে বড়ই কাচা ছিল। ইহার পুর্ব বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
সে ইংরাজী সাহিত্যে অরুতকাধা হইয়া আসিয়াছিল। নওগী স্কুলে 
যাইয়৷ আমাকে অত্যন্ত গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল প্রথম 
শ্রেণীতে আমার ইতিহাস ও গণিতের অধ্যাপনা করিবার নিয়ম ছিল। 
কিন্তু বৃদ্ধ হেড. মাষ্টার মহাশয় আমার স্বন্ধে ইংরাজী সাহিত্য পড়াইবার 
ভারও চাপাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে 
ইতিহাস নিয়মিতরূপে আপনাকে শিক্ষা দিতে হইবে ন। ছান্রের! 
উহ! ঘরেই পড়িবে । আপনি ইতিহান শিক্ষা দিবার সমরে ইংরাজী 
সাহিত্য শিক্ষা দিবেন। হেড, মাষ্টার মহাশয় ইংরাজী ব্যাকরণ 
শিক্ষা দিয়াই ক্ষাস্ত হইতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আমাকে ইংরাজী 
সাহিত্য ও গণিত শিক্ষা দিতে হইত) এ সময়ে জরিপ ৪ পরিমিতি 
পাঠ্য ছিল। আমি প্রায়ই প্রতিদিন প্রাতে ছাত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া 
মাঠে জরিপ করিতে যাইতাম । জরিপে তখন আমার বিশেষ জানও 
ছিল না। ন্ওগ! সারে স্কুলের হেভ. ঘটার নন্দকুমার লাহা দহাশঘ়ের 
নিকট যাইয়া কয়েকদিন উহা! শিক্ষা করিয়া আসিধাছিলাম। পৰে 
নিজেই উহা অতি উত্তমরূপে করিতে শিখিয়াছিলাম। নওগাঁর বাঙ্গাল 
স্কুলের প্রাঙ্গন হইতে আরম্ভ করিয়া ডেপুটা কমিসনার সাহেবের বাঙ্গলো 
পর্ধযস্ত সমন্ত স্থানটা জরিপ করিয়া ছাত্রদিগের দ্বারা উহার নকৃস! প্রস্তুত 
করাইয়াছিলাম | প্রথম শ্রেণীর শ্রীমান্‌ মনোমোহন লাহিড়ী নকৃস! 
করিতে বিলক্ষণ পটু ছিল এবং ছবি আঁকিতেও বেশ পারদশী ছিল। 
ননোমোহনের নক্সা ও রত্বধরের নক্সা সর্ধশ্রে্ঠ ও চিত্তাকর্ষক 
হইয়াছিল। পরে এ সম্বন্ধে ২১টী কথা যথাস্থানে বলিব। 

নগওগীর ভেপুটাঁ কমিসনার কর্ণেল ল্যাম্‌ প্রতিদিন প্রাতঃকালে 


নওগা! ২৫৫ 


ভ্রমণ করিতে বাহির হইতেন এবং প্রায়ই আমার জরিপ কাধ্য মনোযোগ 
সহকারে দেখিতেন। আমি প্রাতে জরিপ কার্ধে বেল। নট পৰ্যন্ত 
কাটাইতাম। পরে নান আহার করিয়া বেলা ১১টার পূর্বেই স্কুলে 
যাইতাম। স্কুলের ছুটার পরে অর্থাৎ ৪টার পরে বাসায় আসিয়! 
জলযোগ করিয়া অল্প বিশ্রাম করিতাম। সন্ধ্যার পরে আবার এ্রথম 
শ্রেণীর ৪৫টী ছাত্রকে লইয়া! স্কুল-ভেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত হরিমোহন 
লাহিড়ী মহাশয়ের বাসায় বসিতাম। আমি সেখানে তখন গাহাদিগকে 
ইত্রাজী সাহিত্য শিক্ষা দিতাম? হরিমোহনবাবু মনোমোহনের 
জ্যোষ্টতাত ছিলেন। ইহার বাঁড়ী পাবনা জেলার নগরবাড়ী গ্রামে। 
হরিমোহনবাবু একদিন কথা প্রসর্ধে আমাকে বলিয়াছিলেন যে 
মনোমোহন সংস্কৃতে বড়ই কীচা। তাহাকে কি প্রবেশিক। পরীক্ষায় 
উভ্ভীর্ণ করাইতে পারিবেন? আমি বলিয়াছিলাম যে অবশ্ঠই পারিব। 
সংস্কৃত সাহিত্যে কাঁচ। হইলেও অন্বাদে বেশী নঞ্ধর রাখিয়া এ বিষয়ে 
উত্তীর্ণ হইতে পারিবে । উহাতে তিনি বলিগ্লাছিলেন যে বদি আপনি 
মনোমোহনকে উত্তীর্ণ করাইতে পারেম তাহা হইলে আমার বিশেষ 
উপকার করা হইবে । আমি মনোমোহনের পিতাকে ভাল করিয়! 
লেখাপড়া শিখাইতে পারি নাই ৷ সময়ে সময়ে তিনি আমাকে বলিতেন 
যে দাদা আমাকে ভাল করিয়া লেখাপড়। শিখাইলে না । এখন আর 
আমার এই প্রাণের ভ্রাতা ইহজগতে নাই । তাহার পুত্রকে রুতবিদ্ধ 
করিতে পারিলে আমার মনের হুঃখ ও ক্ষোভ বাইবে। মনোমোহন 
প্রবেশিক! পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ায়, ২০ টাকার একটা বৃত্তি পাইয়া 
কলিকাতার কোন কলেজ হইতে এফএ এ, ও বি, এ, পাস করিয়া এবং 
বি, এল্‌, পরীক্ষায় উতীর্ণ হইয়া এখন তেজপুর জেলায় ওকালতী 
করিতেছেন। এখন ইমি সেখানকার গভর্ণমেন্টের উক্কীল ও 
মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও রায় বাহাছুর উপাধি পাইয়াছেন। 
আমণকে নওগীর স্কুলে সেকেণ্ড মাষ্টারের কাঁধ্য করিধার অসময়ে 


২৪৬ আত্মকাহিনী 


প্রত্যহ প্রায় ১০।১২ ঘণ্ট1 পরিশ্রম করিতে হইত। প্রাতে ৬টা হইতে ৯টা 
পর্যন্ত মাঠে জরিপ করিতাম। স্কুলে ১১ট1 হইতে ৪টা পর্যন্ত কার্য 
করিতাম্‌। সন্ধ্যার পরেও হরিযোহনবাবুর বাসায় ৪1৫টা ছাত্র লইয়! 
রাত্রি ৯ বা ১০টা পর্যন্ত কাটাইতাম। তখন আমার বয়ম ৩২ বৎসর 
মাত্র। পরিশ্রম করিতে কাতর হইতাম না। এই সময়ে প্রবেশিক! 
পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যের নিদিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছিল না। কাজেই 
নানাপ্রকার পুস্তকের বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে হইত। প্রবেশিক৷ 
পরীক্ষা আরম্ভ হইবার মাত্র ১৫।১৬ দিন পূর্বে কলিকাতা র হিন্দুস্কুলের 
হেড, মাষ্টার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ পাল মহাশয়ের সম্কলিত একখানি 
ইংরাজী রচন! পুস্তক আমার হস্তগৃত হইয়াছিল । আমি পুস্তকখানির 
আছ্যোপান্ত মনোঁষোগ সহকারে পাঠ করিয়া উহার কয়েকটা স্থানে লাল 
পেন্সিল্‌ দিপ্না দাগ দিয়াছিলাম এবং আরও ১০।১২টা সাহিত্য সম্বন্ধে 
প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়! রাখিয়াছিলাম। যে চারিটি ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ 
প্রেরিত হইফ্জাছিল, তাহাদিগকে এগুলি অভ্যাস করিতে ব্লিয়াছিলাম। 
রত্বধর ও মনোমৌহন এ "গুলি অভ্যাস করিয়াছিল এবং সঙ্গীরাম দাস 
ও নরেন্দ্রনাথ সেন এ গুলি অভ্যাস করে নাই । 


১৮৮২ সালে নওর্গ। হাই স্ক'লের প্রবেশিকা পরাক্ষার 
ফল আশাতীত সন্তোষজনক ও আমার আশা ও 
মনোৌবাঞ্ক। পর্ণ হওয়া । 


আমি ষে প্রশ্মগুলি অভ্যাস করিবার জন্ত বলিয়! দিয়াছিলাম তাহার 
মধ্যে প্রায় ৮১০টা প্রশ্ন প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রদত্ত হইয়াছিল। কাজেই 
রত্ধর প্রথম বিভাগে ও মনোমোহন ঘিতীয় দ্ভাগে উত্তীর্ণ হইয়া 
২০. টাকা হারে বৃত্বি পাইয়াছিল। আর সঙ্গীরাম ও নরেন্দ্রনাথ 
উভয়ে অকৃতকার্য হ্ইয়াছিল। রত্বধর গণিতে বড়ই মজবুত ছিল, 


নও ২৫৭ 


এজন্য সে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ইংরাজী সাহিত্যে আসামীয়া 
ছাত্রদিগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। এবং গণিতে 
সমগ্র আসামপ্রদেশের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল। এই আশাতীত উৎকৃষ্ট ফলের জন্য রত্বধর ছুইটা মেড্যাল্‌ 
পাইয়াছিল। ইংরাঁজী সাহিত্যে আসামীয়া ছান্রদিগের মধ্যে প্রথম 
হওয়ায়, খগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী স্বর্ণপদক ও গণিতে আসামপ্রদেশের 
মধ্যে প্রথম হওয়ায় ম্যাকৃউইলিয়ম্‌ রৌপ্যপদক। ম্যাক্উইলিয়ম্‌ সাহেব 
কাঁছার জেলায় বহুকাল ডেপুটী কমিসনার ছিলেন এজন্য কাছারবাসীরা 
তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন জন্য এই মেভ্যাল্টার প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । আর গোয়ালপাড়ার মেহুপাঁড়ার ( লক্ষ্মীপুর ) জমিদার 
খগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় সবর্ণপদকটার ব্যয় ভার বহন করিতেন । 

আমি যে স্কুল-ইনস্পেক্টুর শ্রীযুক্ত জে, উইলসন্‌ সাহেব বাঁহাছুরের 
নিকটে আমার আবেদন পত্রে লিখিয়াছিলাম ঘে নওগাঁয় আমাকে 
সেকেণড মাষ্টারের কার্যে বদলী করিলে আমি আমার কাষ্যে যোগ্যতা 
প্রদর্শন করিতে পারিব। মঞ্গলময় ভগবানের ইচ্ছায় তাহা প্রকৃতই 
প্রদর্শন করিতে পারিয়াছিলাম । রত্বধর বড়ুরা কলিকাতা প্রেসিডেন্সী 
কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উত্তরকালে আসামের 
একজন সব. ডেপুটী কলেক্টুর হইয়াছিল । কিন্তু নিদারুণ কাঁল।-আজার 
রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল । 

এই সময়ে নওগাঁ! স্কুলের ছাত্রদিগের মধ্যে কমলচন্ত্র শর্খা ও কৈলাস- 
নাথ শশ্মার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কমলচন্দ্র বি, এ, পরীক্ষায় 
ও কৈলাস এম্‌, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল কিন্তু করাল ব্যাধি 
কাল।আজার তাহাদের উভয়কে গ্রাস করিয়াছে । হেমচন্্র গোশ্বামী 
আর একটী ছান্র। ইনি আজকাল আসামের একজন এস্ষ্রা 
এসিষ্ট্যাপ্ট কমিসনার। ইনি রায় বাহাছর উপাধি পাইয়াছেন। 
বুদ্ধীন্্নাথ ভট্টাচার্যের নামও উল্লেখযোগ্য । সেবারে সম্রাটের 


১৪ 


২৫৮ আত্মকাহিনী 

অভিষেককালে বুদ্ধীন্র আসামের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত জগন্নাথ বেজ 

বড়ুরা বি, এল্‌, এর সেক্রেটারী হইয়! বিলাতে গমন করিয়ীছিলেন। 
এই সময়ে নওগ হাই স্কুলে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ শিক্ষক ছিলেন । 


নাম পদ বেতন 
১। শ্রীযুক্ত হারানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ( চন্দন- 
নগর নিবাসী সে কালের ইংরাজী হেড.মাষ্টার ১২৫২ 
জানা লোক )। 


২। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সেন সেকেও্ড মাষ্টার ৭৫৯. 
৩। * ধন্বেশ্বর গোস্বামী (এফ, এ থাভ”মাষ্টার ৫০২ 
পধ্যস্ত পড়! নওগার জথল। বাধা সত্রের 
গোস্বামী )। 


৪ শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর মহান্ত প্রবেশিকা ফোর্থ মাষ্টার. ৩০৬. 
পরীক্ষা] পর্য্যন্ত পড়া । 

€ | শ্রীযুক্ত তুলসীরাম শশ্ব। ফিফথ.মাষ্টার ২০২২ 

৬। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বস্থু (ঢাকা পগ্ডিত ৩০২ 
নশ্ম্যাল স্কুলের পরীক্ষোস্তীর্ণ )। 


নওগী। হাই স্কূলের বৃদ্ধ হেড্‌ মাটার শ্রীযুক্ত হারানচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে কয়েকটা কথা 


হেড. মাষ্টার হারানবাবু বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়া পেন্সন্‌ লওয়ার 
পরে কলিকাতার বাছুড়বাগানে ১৩০০২ টাকা ব্যয়ে একটী বাড়ী 
করিয়াছিলেন । ইহার দ্বিতীয়পক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্‌ ভবতারণ 
চট্টোপাধ্যায় বি, এ, বাজালাদেশের একজন নামজাদ! ভেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। 
মধ্যে কিছু দিনের জন্য ফরিদপুর জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেটের কাধ্য করিয়া- 
ছিলেন । ছিতীয় পুত্র শ্রীমান্‌ যতীন্দ্রনাথ সাড়ে বার বৎসর বয়সে 


নওগা ২৫৯ 


ধুবড়ী হাইন্থুল হইতে প্রবেশিক1 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরে বি, এল, 
পাস করিয়৷ উকীল হইয়াছে । 

নওগাঁর বুদ্ধ হেড, মাষ্টার শ্রীযুক্ত হারানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
বড়ই কপণ-ম্বভাবের লোক ছিলেন। এই নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে এ দোষে 
ছাত্রপ্দিগের সহিত তাহার সংঘর্ষণ উপস্থিত হইত এবং তাহার নামে 
ডিছ্রিক্ট কমিটার চেয়ারম্যানের নিকট অভিযোগ উপস্থিত হইত। 


জেল! স্ক'লের হেড্‌ মাষ্টার ও স্কুল ডেপুটী 
ইনস্পেক্টরের পরস্পর সম্বন্ধ । 


অভিযোগ উপস্থিত হইলেই চেয়ারম্যান মহোদয় স্কুল-ডেপুটা 
ইনস্পেক্টর হরিমোহন লাহিড়ী মহাশয়কে উহা তদন্ত করিয়া রিপোরট 
দিবার জন্য স্কুলে পাঠাইতেন এবং হরিমোহনবাবুও তদন্ত করিতে 
আসিতেন। হরিমোহনবাবুর বেতন ছিল ১৫০২ টাকা এবং হেড, 
মাষ্টারের বেতন ছিল ১২৫২ টাকা; সুতরাং সাহেবদের ধারণ! ছিল থে 
হেড, মাষ্টার ডেপুটী ইনস্পেক্টরের অধীনস্থ কর্মচারী; অথচ উভয়েই 
ডিপ্রিক্ট কমিটার মেম্বর ছিলেন। হরিমোহনবাবু মধ্যে মধ্যে স্কুল পরিদর্শন 
করিতে আসিয়া পরিদর্শন বহীতে তাহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া 
তাহার নাম স্বাক্ষর করতঃ ডেপুটী ইনস্পেক্টর বলিয়া লিখিতেন অথচ 
স্কুল-ডেপুটী ইনস্পেক্টরদিগের সহিত, জেলা স্কুলের কোনই সম্বন্ধ 
ছিল না । এবং উহাদের স্কুল-ডেপুটী ইনস্পেক্টর ভাবে জেলা স্কুল 
পরিদর্শন করিবার ক্ষমতাও ছিল ন1। 

আমি নওগীয় যাওয়ার পরে এই ব্যাপারটা ছুই তিনবার দর্শন 
করিয়া হেড. মাষ্টার হারানবাবুকে বলিলাম যে আপনি এইরূপে ডেপুটা 
ইনস্পেক্টরের স্পর্ধা কেন বাড়াইয়া দিয়াছেন? হারানবাবু বড়ই 
ভীক্ক ছিলেন। মানুষের দোষ থাকিলে প্রায়ই ভীরু হয়। হারানবাবু 
বলিলেন যে দাহেবদের ধারণা আমি ভেপুটী ইনস্পেক্টরের অধীনস্থ 


২৬০ আত্মকাহিনী 


কর্মচারী, এজন্যই চেয়ারম্যান্‌ মহ্থোদয় যে কোন বিষয়, তদস্ত করিবার 
জন্য হরিমোহনবাবুকে স্কুলে পাঠান। আমি বলিলাম; যে আপনি 
সহ করিতে পারেন করুন কিন্তু আমি সহা করিব না। হারানবাবু 
বলিলেন, দেখিতেছি আপনি একটা গোলমাল বাধাইবেন। আমি 
বলিলাম নিশ্চয়ই । আমি শিক্ষাবিভাগের বিধি পুস্তক দেখাইমা দিয়! 
বলিলাম যে এই শিক্ষাবিভাগের বিধি পুস্তকে ডেপুটা ইনস্পেক্টর 
ও হেড. মাষ্টারের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই স্পষ্টই লেখা আছে। আমি 
একখানি চিঠি লিখিয়! এ বিধিগুলির প্রতি চেয়ারম্যান মহোদয়ের 
মনোযোগ আকর্ষণ করিব। তাহা হইলেই তাহার ধারণার পরিবর্তন 
ঘটিবে। আপনাকে এ চিঠীখানি স্বাক্ষর করিতে হইবে । অনেক 
বলার পরে হেড.মাষ্টার মহাশয় চিঠিখানিতে স্বাক্ষর করিলেন । 
চিঠিখানি পাইয়াই চেয়ারম্যান্‌ মহোদয়ের ধারণার পরিবর্তন হইল এবং 
তার পরে আর কখনও হরিমোহনবাবুকে তদস্ত করিতে পাঠাইতেন না। 
ইহার পরে একটা ঘটনা তদন্ত করিবার জন্য রায় গুণাভিরাম বড়ুবাকে' 
পাঠাইয়াছিলেন। রায় বড়ুবা বাহাছুর একটা এসিষ্ট্যান্ট কমিসনার 
ও কমিটার অন্যতম সরদস্ত ছিলেন। 

এই ঘটনার পর হইতে ডেপুটী ইন্সপেক্টর হরিমোহনবাবু আমার 
উপর একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং ২১টি কাধ্যের দ্বার এই 
মনোভাবটা ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। 


নওগীর স্কুল ডেপুটী ইনসৃপেক্টর যুক্ত হরিমোহুন 
লাহিড়ী মহাশয়ের দোষ ও গুণ এবং উহার 
আত্মসন্মান জ্ঞান ও নিভীকতা। 


হরিমোহনবাবু একটু অযথাভাবে প্রতৃত্ব করিতে ভালবাদিতেন 
,শকিস্ত তাহার অনেকগুল সদ্‌গুণও ছিল । তিনি লোকের সহিত বেশ, 
মিশিতে ও সকলের উপকার করিতে ভালবাদিতেন। ইলি এখন. 


নওগা ২৬১ 


বয়সে বুদ্ধ হইলেও মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক বল তাহার বিলক্ষণ 
ছিল। গ্রাহার সঙ্ধদ্ধে একটি ঘটনা বিলক্ষণ উল্লেখযোগ্য বলিয়া এখানে 
বিধৃত হইল । কালীচরণ খা নামে ভাহার একমান্ত্র জামাতা ছিল। 
এই জামাতাটী তাহার নওগীর বাসায় থাকিয়! নওগঁ! হাই স্কুলে অধ্যয়ন 
করিত। শুনিয়াছি যুবক্টী বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ও ছিল। জামাতার 
কোন অন্যায় কাধ্যের জন্য হরিমোহনবাবু তাহাকে সামান্যরূপ তিরস্কার 
করিয়াছিলেন। যুবকটী অভিমানে বিষ ভক্ষণ করিয়া আত্মহত্যা 
করে। যখন সে আত্মহত্যা করে তখন হরিমোহনবাবু মফঃহ্বলে স্কুল 
পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন । এই হৃদম-বিদারক ঘটনাটার লংবাদ 
মফ:ঃম্বলেই পাইয়াছিলেন। সংবাদ পাইয়া চিন্তা করিতে করিতে . 
অশ্বারোৌহণে ইনি একটা সাহেবের চা বাগানের মধ্য দিয়া আসিতে- 
ছিলেন। রাস্তাটা অবশ্ঠ সরকারি ছিল। কিন্তু উহার ছুই ধারেই 
সাহেবের চা বাগান ছিল। ইনি যখন ঘোড়ায় চড়িয়া চা বাগানের 
মধ্য দিগ্সা আসিতেছিলেন তখন ম্যানেজার নাহেব তাহার 
বাঞ্লোয় বারান্দায় বসিয়াছিলেন। হরিমোহনবাবু উহাকে সেলাম 
করিয়া আসেন নাই । সাহেব ইহাতেই ধৈর্যচ্যুত হইয়৷ তাড়াতাড়ি 
টুপি মাথায় দিয়া হরিমোহনবাবুর ঘোড়ার নিকট আনিয়াই উহার 
পা ধরিয়া, ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিয়! উহার মুখে একটা ঘুসি 
মারিলেন। হরিমোহনবাবু ভয় করিবার ছেলে ছিলেন না । তখনই 
তাহার ঘোড়ার চাবুক ( একগাছি বেত) দ্বার! এরূপ সজোরে সাহেবের 
মস্তকে ও পৃষ্ঠে আঘাত করিলেন যে তাহার টুপিটি দ্বিখণ্ডিত হইয়া 
পড়িয়া গেল এবং পৈতার স্তায় ভাহার পৃষ্ঠে একটী দাগ পড়িল। 
হরিমোহন বাবু তখন সাহেবকে বলিতে লাগিলেন যে আমি তোমাকে 
ভয় করি ন৷ এবং মৃত্যুকে পর্যন্ত ভয় করি না । তুমি বাঙ্গলো হইতে 
বন্দুক লইয়! আইস আমি এখানে অবিচলিতভাবে দীড়াইয়া থাফিব। 
বাগিচার অনেক কুলি তখন সমবেত হইয়া হরিমোহনবাবুর ও সাহেবের 


২৬২ আত্মকাহিনী 


ন্দযুদ্ধ দেখিতে লাগিল । হরিমোহনবাবুর সহিত মটক্‌ জাতীয় তাহার 
একটী সহিস ছিল। অস্থরের ন্যাঁয় তাহার চেহারা ছিল। সর্ধদাই 
তাহার হাতে একখানি “দা” খাঁকিত সে এ দা খানি কুলীদ্িগকে 
দেখাইয়া বলিল যে তোরা দূরে থাকিয়া সাহেবের ও বাবুর যুদ্ধ দেখ ; 
যদি বাবুর গায়ে হাত দিস্‌ তাহা হইলে এই দা দিয়া তোদের সকলকেই 
কাটিয়া ফেলিব। কুলীরা ভয় পাইয়া আর অগ্রসর হইল ন1। তখন 
সাহেব বাহাছুর হরিমোৌহনবাবুকে বলিলেন বাস্‌ বাস্‌ বাবু । ] 298060% 
8. 1391)5511 £6101-1610080 অর্থাৎ আমি বাঙ্গালী ভদ্রলোককে মান্য করি । 
এইখানেই এই ছন্দযুদ্ধের অবসান হইল বটে, কিন্তু সেদিন রাত্রিতেই 
উক্ত সাহেব আরও কয়জন সাহেব নওগাঁয় আসিয়া ভেপুটী কমিসনার 
সাহেব বাহাদুরের নিকট এই ঘটনাটির উল্লেখ করেন। এ দিন আসাম- 
উপত্যকা জেল সমূহের জজ ও কমিসনার ওয়ার্ড সাহেবও নওর্গীয় 
উপস্থিত ছিলেন। তীহার নিকটেও সাহেবেরা দল বাদ্ধিয়! গিয়া 
ছিলেন | হরিমোহনবাবুকে নওগা হইতে সরাইয়! দিবার প্রস্তাব 
চলিতেছিল তন স্থযোগ আলে নাই । পরে সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় 
উহ! কার্যে পরিণত হইয়াছিল। পরে এ সম্বন্ধে যথাস্থানে সমস্ত বিবৃত 
হইবে। এই সময়ে নওগী৷ সহরে যে সকল উল্লেখযোগ্য বাঙ্গালী ও 
আসামীয়! ভদ্রলোক ছিলেন তাহাদের নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল । 


নওগঁ। সহরের ভদ্রেলোকদিগের নাঁম ও পরিচয় 
আসামীয়া ভদ্রলোক-_ 
শ্রীযুক্ত রঘুদেব গোস্বামী, ( জখলা বান্ধ! সত্ের কর্তা )। 
”» শুকদেব গোস্বামী, উহার সহোদর ভ্রাত।। 
* চন্দ্রহাদ গোস্বামী, উঠার জ্যেষ্ঠ পুত্ব। 
” নন্দেশ্বর ফুকন, রেভেনিউ স্থুপারিপ্টেডেন্ট,। 
৮ বাবুরাম শর্মা, জুডিশিয়াল স্থপারিণ্টেভেপ্ট, | 
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শ্রীযুক্ত নন্দীরাম শশ্মা, সেরেস্তাদার | 
” চন্দ্রকাস্ত বড়ুর!, হেড. ক্লার্ক । 
» রায় গুনাভিরাম বড়ুরা বাহাছুর একট্রা এসিষ্ট্যাপ্ট 
কমিপনার । 


জখল! বান্ধ! সত্তরের কর্ত! শ্রীযুক্ত রঘুদেব গোস্বামী 
মহাশয় । 


শ্রীযুক্ত রঘুদেব গোস্বামী মহাশয়কে সকলেই বিলক্ষণ ভক্তি ও 
শ্রদ্ধা করিত। ইনি বাঙ্গালী ভদ্রলোকদ্দিগের সহিত বিশেষভাবে 
মেশামিশি করিতেন। ইহাদিগকে মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া 
খাওয়াইভেন । এজন্য ইহাকে বাঙ্গাল গৌঁসাই বলা হইত। ইহাও 
শুনিয়াছি উহার পূর্ধবপুরুষ নাকি বাঙ্গালী ছিলেন। ইনি বাঙ্গালা দেশে 
আসিয়া শাস্তরাধায়ন করিয়াছিলেন । ইনি বাঙ্গালী ঘেঁসা ছিলেন বলিয়! 
ইহার সহোদর ভ্রাতা শুকদেব গোস্বামী মহাশয় ইহাকে সত্রের কর্তৃত্ব 
হইতে অপসারিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা লইয়া 
মামলা মোকর্দমাও হইয়াছিল। শুকদেব গোস্বামী মহাশয় তাহার এই 
চেষ্টায় সফল হইতে পারেন নাই । 

রায় গুণাভিরাম বড়! বাহাঁছুর 

রায় গুণাভিবাম বড়ুরা বাহাছুর ত্রান্ষ-ধশ্শীবলম্বী ছিলেন এবং বিধবা 
বিবাহ করিয়াছিলেন। ইনি বড়ই মিষ্টভাষী, সদালাপী, বিষ্যোৎসাহী 
ও সর্বজনপ্রিয় ছিলেন। আরও অনেক গণামান্ত আসামীয়া ভদ্রলোক 
ছিলেন সকলের নাম ম্মরণ নাই । 

বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের মধ্যে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণের নাম সমধিক 
উল্লেখ-যোগ্য £-- 

শ্রীযুক্ত জনমেজয় দাস, নওগী! হাই স্কুলের গা ও অবনর- 
প্রাপ্ত হেড, মাষ্টার 
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শ্রীযুক্ত হারানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেড. মাষ্টার । 
* রামদুল্লভ মজুমদার, বি, এল্‌, উকীল। 
” রাজগোবিন্দ সোম, উকীল। 
” গুরুনাথ দত, বাঙ্গাল। স্কুলের হেড. পণ্ডিত। 
» রাসবিছ্বারী সেন, পুলিস সব. ইনস্পেক্টর | 
*. মধুস্থদন সেনগুপু, ব্যবপাদার । 
* নন্দকিশোর বন্থ, নাজির | 
” আনন্দমোহন বন্থু, নওগা! হাই স্কুলের পণ্ডিত । 
” উমেশচন্ত্র চট্োপাধ্যায়, পোষ্টমাষ্টার | 
৮» জগৎচন্দ্র দত্ত, মোক্তার । 
আর একজন ভদ্রলোক ছিলেন শ্রীযুক্ত জানকীনাথ সেন উকীল। 
ইহার পিতা শ্রীহনিবাপী ছিলেন ও মাতা ছিলেন আসামীয়া 
রম্ণী। ইনি বাঙ্গালী বলিয়াই পরিচয় দিতেন। ইনি প্রতি বং্সরই 
নিষ্ঠা সহকারে হুর্গোৎসব করিতেন । | 


নর জেল৷ স্কলের অবসর প্রাপ্ত হেড্‌ মাগার শ্রীযুক্ত 
জনমেজয় দাস আপসামপ্রদেশে ইংরাজী শিক্ষার 
প্রথম পথ-প্রদর্শক । 


অবসরপ্প্রাপ্ত হেড, মাষ্টার শ্রীযুক্ত জনমেজয় দাসের বাড়ী ছিল 
কলিকাতায় । ইনি জাতিতে নাপিত ছিলেন । ইনি সিপাহী বিদ্রোহের 
স্ময়ে পাঁটন! হইতে চট্টগ্রামে বদলী হন । তথা হইতে গৌহাটী জেলা 
স্কুলের হেড, মাষ্টার হইয়। আসেন। ইনি যখন গৌহাটাতে বদলী হন, 
তখন ইহার সঙ্গে ইঠার দেশের বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন। গৌহাটাতে 
তাছার এ স্ত্রীর মৃত্যু হয়। সময়ে বিদায় না পাওয়ায় এবং তখন 
গৌহাটা হইতে কলিকাতায্ন যাতায়াত করা বড়ই কষ্টকর ও অস্থবিধা- 
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জনক্ষ ছিল বলিয়া ইলি গৌহাটার নিকটবর্তী কোন স্থানের এক 
আসাম্ীয়। ভল্্র পরিবারের কন্যাকে বিবাহ করিম্নাছিলেন। তাহার 
মৃত্যু পর্যন্ত তাহার এই স্ত্রী জীবিতা ছিলেন। ইহার চা-বাগিচা ছিল 
এবং ব্য হস্তী ধরিবার ব্যবসায়ও ছিল। ইহার নিজের ছুইটী শিকারী 
হাঁতী ছিল। ইহার বাক্স নামে শিকারী হাতীটা, হাতী শিকারে 
বা বন্য হ্তী ধরিবার কার্যে বড়ই দক্ষ ছিল। ইনি নওগ9গাতে পাকা 
ঘর বাড়ী নিশ্শীন করিয়াছিলেন। চা-বাগিচার সাহেবদিগের প্রাতি- 
ঘোগিতায় নষ্ট হইয়! ঘাঁওয়ায় এবং কয়েক বৎসর হাতী ধরিতে না 
পারায় ইহার অবস্থার অবনতি হয়। শেষে মাসে ৭৫. টাকা পেন্সন্ই 
ইহার উপজীবিক1 হইয়৷ পড়িয়াছিল। আসামপ্রদেশে ইনিই প্রথম 
ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার করেন এবং অনেক গণ্যমান্ত আসামীয়া ভল্র 
লোক ইহার ছাত্র ছিলেন। 

ইনি কলিকাতাবাসী হইলেও, কলিকাতার সহিত ইহার কোন 
সংশ্রব ছিল না। ইনি যখন চট্টগ্রামে বদলী হন তখন রেলগাড়ীর 
স্ষ্টি হপ্ন নাই । ইনি কখনও রেলগাড়ী দেখেন নাই । 

উকীল রামছুল্লভ মজুমদার ও পণ্ডিত গুরুনাথ দত্ত ব্রাঙ্ম-ধর্াবলন্বী 
ছিলেন ও বিধবা বিবাই করিয়াছিলেন। ইহারা উভয়েই অতি 
অমায়িক, পরোপকারী, ও সহ্ৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। ইহাদের উভয়ের 
স্ত্রীও বিছুষীও পরোপকারিণী ছিলেন। ইহাদের নিকট আমি অনেক 
বিষয়েই খণী ছিলাম । 

উকীল রাজগোবিন্দ সোম শ্রহট্টবাসী ছিলেন। ্রীহ্ট্ট জেলার 
ও সদর ষ্টেসনের অতি নিকটে আকালিয়া নামক গ্রামে ইহার বাস ছিল । 
কলিকাতা কেধিড্্যাল মিসন্‌ কলেজের ভূতপূর্বব স্তায়র্শন-শাস্তরাধ্যাপক 
ও পরে হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত জয়গোবিন্দ সোমের ইনি সহোদর 
ত্রাত। ছিলেন। খুষ্টধর্মে ইহার বিশেষ আস্থা ছিল। জয়গোবিন্দবাবু 
গট্টধন্দ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাকে আামীয়ার৷ রঙ্গিলা উকীল 
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বা কোতৃফপ্রিয়্ উকীল বলিত। ইহার বাসা ও আমার বাস! 
লাগালাগি ছিল বলিয়া ইহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। 
নন্দকিশোর বস্থ নাঁজির, গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। মধুস্দন লেনগুপ্ত 
মহাশক্ব শিক্ষিত ও মাজ্জিত রুচি সম্পন্ন ছিলেন। ইনিও ব্রাক্ম ছিলেন। 
সরকারি মোকর্দমা উপলক্ষে গৌহাটার খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত 
রামগোপাল চক্রবর্তী মহাশয় সময়ে সময়ে নগগাঁতে যাইতেন এবং 
আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি বিশেষের বাসায় আতিথা গ্রহণ করিতেন । 
তাহার আগমনে আমাদের সর্বত্রই আমোদ-আহ্লাদ হইত এবং নৈশ 
ভোজে তাহাকে আহ্বান করিয়৷ বাসায় বাসায় আনন্দ উৎসব হইত। 
একটা নৈশ ভোজে আমিও নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলাম । এই 
নৈশ ভোজে ' মদের শ্রাদ্ধ হইতেছিল। বামগোপালবাবুর সহিত 
ডিক্রগড় থাকা কাল হইতেই আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। এই রাত্রিতে 
ইনি আমাকে মদ খাওয়াইবার জন্ত বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে 
লাগিলেন। আঁমি বলিলাম ডিক্রগড়ে কখনও আমাকে মদ খাইতে 
দেখিয়াছেন কি? আপনার সঙ্গে ত আমার এই নৃতন আলাপ 
পরিচয় নয়? ইনি বলিলেন তোমরা শিক্ষকগণ, ডুব দিয়া জল খাও । 
তোমরা বর্ণচোরা আম। রাত্রি ১০1১১ টার পরে অনেক শিক্ষকই 
মদের আসরে নামেন । এই বলিয়া তিনি শিবসাগর প্রভৃতি কয়েকটা 
স্থানের কয়েকজন শিক্ষকের নামও করিলেন। কিন্তু আমাকে 
কিছুতেই মদ খাঁওয়াইতে না পারিয়া বলিলেন দাদ! বেশ করেছ, 
মদের অনিষ্টকারিতা আমি বেশই বুঝি, তথাপি এ ছাই খাইয়। 
শরীরটাকে এককালে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। আর লোককে দলে 
টানিতেও বিশেষ চেষ্টাকরি। তুমি বেশ করেছ, কখনও মদ খেওন] । 
যদি মদ খাও তবে ডান হাতে করিয়। বাঁপের সঙ্গে গু খাইবা। আমি 
কখন মদ খাই নাই তবে সাদা চোখে মদের আসরে বেশ আমোদ 
প্রমোদ করিতে পারিতাম এবং নিজ হাতে করিয়। গ্লাসে মদ ঢালিয়া 
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মাতালদিগকে খাওয়াইতাম এবং চাট ধ্বংস করিতাম। বঙ্গপুর জেলা 
কুলের চাকরী আরম্ভ করার, পর হইতেই সৌভাগ্যক্রমে অনেক উচ্চ- 
পদস্থ বাক্তির সহিত আমার আলাপ পরিচম্ন হইয়াছিল । এই সমস্ত 
উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তিদিগের যধ্যে কেহ কেহ পানাসক্ত ছিলেন। ইহারা 
আমাকে মদ খাওয়াইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কখনও আমাকে যদ 
খাওয়াইতে পারেন নাই। ১৮৭৩ সালের জুলাই মাঁস হইতে আরম্ত 
করিয়। এই ১৮৮২ সনের মাঝামাঝি পর্যন্ত আমি অনেক উচ্চপদস্থ 
ব্যক্তিগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও কখনও ম্‌গ্য পান করি নাই। 

ডেপুটা ইনস্পেক্টর হরিমোহনবাবুর সহিত চা-বাগিচার সাহেবের 
নহিত মারামারি সম্বন্ধে লিখিয়াছি যে, আসাম উপত্যক জেল! সমূহের 
জজ ও কমিসনার ওয়ার্ড সাহেব বাহাদুরের নিকটেও চা-বাগিচার 
কয়েকজন সাহেব যাইয়া! তাহাকে এই ঘটনার কথা বলিয়াছিলেন। 
এই কথাটা ওয়া সাহেব বাহাদুরের মুখেই প্রকাশ পাইয়াছিল। 
এই ঘটনার পরে যখন ওয়ার্ড সাহেব বাহাছুর পুনরায় দায়রা বিচার 
করিবার জন্য নওগায় গিয়াছিলেন তখন হরিমোহনবাবু তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে গেলে সাহেব বাহাছুর তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, বাবু 
আমি শুনিয়ছি আপনার সহিত কোন চা-বাগিচার ম্যানেজারের 
মারামারি হ্ইয়াছিল। আপনি এ সাহেবের নামে ফৌজদারী 
আদালতে নালিশ করেন নাই কেন? হরিমোহনবাবু তহুত্তরে বলিয়া- 
ছিলেন যে এই বৃদ্ধ বয়সে ফৌজদারি আদালতে উপস্থিত হ্ইয্ আমার 
মোকদদমা করিবার প্রবুতি হয় নাই। 73951098 [1780 0) ০৭] 
9861569001017 ] 88৮9 10272 ৪ ঘ€াণ্য 80০ ০০৮. অর্থাৎ তা ছাড়! 
আমার নিজের সন্তোষ আমি নিজেই আদায় করিয়া লইয়াছিলাম আঁমি 
সাহেবকে বেশ একটা মার বা আঘাত দিয়াছিলাম | এই ঘটনার কিছু 
দিন পরে আসামে জেলা ও স্থানীয় বোডের গ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। 


২৬৮ আত্মকাহিনী 


ভিহ্রিক্ট ধোডের মেস্বর বা সদস্য হওয়াতে এ সাহেবকে ও তাহার বন্ধু 
সাহেববর্গকে হরিমোহনবাবুর সহিত একক্বেই বসিতে হট্ড। এটা 
ভাহাদের ভাল লাগিত না। হরিমোহনবাবুফে নওগা হইতে বদলী 
করাইতে তাহাদের একাস্ত ইচ্ছা ও চেষ্টা হইয়াছিল। পরে উহার 
স্বযোগও আসিয়াছিল। 


আমি যখন নওগা স্কুলের সেকেও্ড মাষ্টারের কাধ্য করিতেছিলাম 
সেই সময়ে তেজপুর জেলা স্কুলের হেড, মাষ্টার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মজুমদার 
ও দরং জেলার ( তেজপুরের ) স্কুল ডেপুটা ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত মহিম- 
চন্দ্র চক্রবর্তী আসাম প্রাদেশিক অধন্তন সিভিল সাভিসে পরীক্ষা দিয়া 
উত্তীর্ণ হইয়া সব. ডেপুটী কলেক্টর হইয়াছিলেন । 


আনামের পতিত জমি সকলের জরিপ কাধ্য করিবার জন্য ইহার! 
উভয়েই নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ইহীারা-জরিপ করিয়া জরিপ করা 
জমির যে ম্যাপ, বা নক্সা গ্রস্তত করিয়াছিলেন তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য , 
বিষয় ছিল না। আসামের তদানীস্তন মাননীয় চিফ. কমিসনার 
ইলিম়ট সাহেব বাহাছুর এ সমস্ত নক্সা দেখিয়। সন্তষ্ট হইতে পারেন 
নাই। চিফ কমিসনার বাহাদুর আমাদের ইনস্পেক্টর উইলসন্‌ 
সাহেবের নিকট এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে আসামের শিক্ষা- 
বিভাগের হেড. মাষ্টার ও ডেপুটা ইনস্পেক্টরের! জরিপ কাধ্য ভালরূপ 
জানেন না। ১৮৮৩ সনের শীতকালে ইলিয্লট সাহেব বাহাছুর সফরে 
বাহির হইয়া নওগায় আসিয়াছিলেন । চিরপ্রথা অন্থসারে আমাদের 
ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাছুরও তাহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন । আমাদের 
স্কুলের পরিদর্শন কাধ্য সমাথু হইয়া গেলে ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাছুর 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ছাত্রদিগকে জরিপ করাইয়! নকৃসা! প্রস্তৃত 
কথাইয়াছি কিনা । আমি বলিলাম করাইয়াছি। সাহেব তখন 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ সমস্ত নকৃসায় টাইলাইন্‌ ও টেষ্টলাইন্‌ দেওয়া 


নঙগা ২৬৯ 


হইয়াছে কিনা। আমি বলিলাম হইয়াছে । সাঁহেব তখন আমাকে 
বলিলেন যে এঁ নক্সাগুলি লইয়! আমি যেন সেই দিনই মধ্যান্কে সার্কিট, 
বাঙ্গলোয় যাই। আমি তদনুসারে নকৃস! লইয়! নিদিষ্ট সময়ে সার্কিট 
বাঙ্গলোয় গেলাম । তখন চিফ. কমিসনার সাহেব বাহাদুর আদালত 
ও অফিস সমস্ত পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সার্কিট বাঙ্ছলোয় 
'্মামাদের সাহেব ও চিফ. কমিসনারের পাসন্ঠাল এসিষ্ট্যাণ্ট গাইড সাহেব 
(09106) মাত্র উপস্থিত ছিলেন। ( পরে ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের 
অন্যতম জজ হইয়াছিলেন । আমাদের সাহেব নক্সাগুলি দেখিয়া বড়ই 
প্রীত হইলেন এবং গাইড সাহেবকে এগুলি দেখাইয়! বলিলেন যে চিফ. 
বলিতেছিলেন আমার অধীনস্থ শিক্ষকেরা! জরিপ করিয়া নিভূ'্ল নকৃসা' 
প্রস্তুত করিতে জানে না । দেখ দেখি এই নক্সাগুলি কেমন স্থন্দর 
ও প্রয়োজনীয় বিষয় সমন্বিত হইয়াছে । এই বলিয়া! মনোমোহন লাহিড়ী 
ও রত্বধর বড়ুরা অস্কিত নকৃস! ছুইখাঁনি রাখিয়া দিলেন এবং আমাকে 
বলিলেন এ ছুইখানি নকৃসা চিফ. কমিসনার বাহাছুরকে দেখাইব ৷ নকৃস! 
দুইখানি রাখিয়া আসিলাম। নকৃসা ছুইখানি বাস্তবিকই অতি স্থন্দর 
ও নিভু হইয়াছিল। এ ছুইখাঁনি নকৃসা চিফ. কমিসনার বাহাঁছুরকে 
দেখাইবার সময়ে আমার কথ! তাহার নিকটে তুলেন এবং বলেন ষে 
এই সেকেওড মাষ্টারটী বড়ই সুদক্ষ ও কর্মক্ষম, ইহার শ্বাসঘন্ত্র কিছু 
দুর্বল। আমি ইচ্ছা করি যে ইহাকে শিক্ষকতা হইতে বদলী করিয়া 
ডেপুটী ইনস্পেক্টর করি । দরৎ জেলার ডেপুটী ইনস্পেক্টর মহিমচন্্ 
চক্রবর্তী এক্ষণে সব. ডেপুটা কলেক্টর নিষুক্ত হইয়াছেন। ইহার পদে 
একজন লোক অস্থায়ীভাবে কার্য করিতেছে । এ পদে এই সেকেগু 
মাষ্টারকে নিযুক্ত করিতে চাই। চিফ. কমিসনার সাহেব বাহাছুর 
আমার কাঁ্ধ্য দর্শনে সন্ত হইয়া আমাকে এ পদে নিযুক্ত করিবার 

আদেশ দ্িলেন। এ আদেশ যথা সময়ে আসাম গেজেটে সাদি 
ট্ । আদেশের প্রতিলিপি এই £-- 
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ইনন্পেকর সাহেব বাহাছুর তাহার ১৮৮৩ সনের ২২শে জুন তারিখে 
এ আদেশের অন্থুলিপি সহ আমাকে তাহার ১২৫৩ নং চিঠির ঘ্বার। 
জানাইলেন যে আমি যেন এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া ধুবড়ী রওনা হই 
যেনইবা ১*ই জুলাই তারিখে আমি ধুবড়ীতে তথাকার ডেপুটা 
ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দত্তের নিকট হইতে তাহার কাধ্যভার 
গ্রহণ করিতে পারি এবং গিরিশবাবু যেন ১১ই কি ১২ই জুলাই তারিখে 
নওগঁ! অভিমুখে ট্রিমার যোগে যাত্রা করিতে পারেন। 

এই সুযোগে হরিমোহনবাবুকেও নওগা হইতে সাহেবদের ইচ্ছান্ু- 
সারে সরাইয়া দেওয়া হইল। এইবারে আসামের প্রত্যেক জেলার 
ডেপুটা ইনস্পেক্টরদিগকে বদলী কর! হইল। কামবপের ( গৌহাটার ) 
ডেপুটা ইনস্পেক্টর শশিভূষণ দত্ত তেজপুর হাই স্কুলের হেড. মাষ্টার 
হইলেন। তথাকার হেড, মাষ্টার শ্রীযুক্ত শরচ্ন্দ্র মজুমদার ইত্তিপূর্ধবেই 
সব. ডেপুটা কলেক্টর হইয়াছিলেন। হরিযোহনবাবুকে গৌহাটাতে 
বদলী করা হইল। শিবসাগর জেলার ডেপুষ্টী ইনস্পেক্টর রত্রধর 
দত্ত বড়ুরাকে লথিম্পুর জেলাম্থ ভিক্রগড়ে বদলী করা হইল। 
ডিক্রগড়ের ডেপুটী ইনস্পেক্টর জগঘবন্ধু সেনকে দরং. জেলায় ব! তেজপুরে 
বদলী করা হইল। গোয়ালপাড়া জেলার (ধুবড়ী ) গিরিশবাবুকে 
নওগায় বদর্গী করিয়া তাহার স্থলে আমাকে পাঠান হইল। শিব- 
সাগরের ডেপুটা ইনস্পেক্টর রত্বধরবাবুর পদে একটা! অস্থায়ী বন্দোবস্ত 


নগ্ডগ ২৭১ 


হইল। (হরিমোহনবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র খ্বনামধন্য রায় শ্রীযুক্ত ' মহেন্দ্র- 
মোহন লাহিড়ী বাহাছুর বি, এল্‌, আজ কাল গৌহাটার একজন বড় 
উকীল। মধ্যম বা দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্‌ মোহিনীমোহন লাহিড়ী পূর্ত- 
বিভাগের এসিষ্টাযণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্‌ কামাক্ষ্যামোহন 
লাহিড়ী এল, এম্‌, এস্‌, ভাক্তার, তাহাদের বাড়ীর নিকটেই ডাক্তারি 
করিতেছেন )। 
দ্বিতীপ্ব। কন্যার জন্মস্থান ও ভারিখ 

এই স্থলে একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমার এবারকার নওগীার 
কাহিনী সমাপ্ত করিতে ইচ্ছা করি। ১৮৮২ সনে ২২শে নভেম্বর তারিখে 
নওগায় আমার একটি কন্তা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। একটু অসময়েই 
ইহার জন্ম হয়। হঠাৎ বেলা ৯টার সময়ে আমার স্ত্রীর প্রসব বেদন! 
উপস্থিত হয়। নওগীয় ব্যবসাদার ধাত্রীর বড়ই অভাব ছিল। বাঙ্গাল! 
স্কুলের হেড. পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গুরুনাথ দত্তের স্ত্রী শ্রীযুক্ত1 ব্বর্ণলতা দত্ত প্র্ব 
করাইতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। শুনিব। মাত্রই 
তিনি ও উকিল বাবু রামছুর্লভ মজুমদারের স্ত্রী শ্রীযুক্তা সথশীলাবাল৷ 
মজুমদার আমার বাসায় উপস্থিত হইলেন। তাহাদের বাপ! ও আমাদের 
বাসার মধ্যে একটি সদর বান্ড মাত্র ব্যবধান । এ সদর রাস্তায় তখন 
লোক চলাচল হইতেছিল বলিয়া আমার বাসা সংলগ্ন উকীল রাজ- 
গোবিন্দবাবুর বাসার বেড়া ভাঙ্গিয়া উহারা উভয়ে আমার বাসায় 
উপস্থিত হইয়া প্রসব কার্য অতি যত্বে ও" সুকৌশলে সম্পন্ন করিয়া 
দিলেন । আমার বাসার সক্গুখে সিদ্ধেশ্বরী বলিয়া একটি শ্্রীলোক 
একখানি ঘরে বাস করিত। তাহার চরিত্র তত ভাল নয় বলিয়া 
সে কখন আমার বাসার মধ্যে আসিতে সাহস করিত না। 
আমার শ্ত্রীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য কাক্লাকাট 
হইতেছে শুনিয়। সে অতি বিনীতভাবে আমাকে বলিল বাবু, আমাকে 
অন্ধমতি দিলে আমি আপনার বাসার মধ্যে যাইয়। আপনার ভ্ত্রীকে 


২৭২ আত্মকাহিনী 


ধরি ও উহাদের সাহাষ্য করি। আমি বলিলাম স্বচ্ছন্দে আমার 
বাসার মধ্যে যহিয়া সাহায্য করিতে পাঁর। ভ্ীলোকের। হৃদয় কত 
কোমল ও পরছুঃখ-কাতর এই ঘটন। হইতে কি বুঝা; যায় না? 


প্রথম। কন্যার জন্মস্থান ও তারিখ 


এই সম্ভানটী আমার দ্বিতীয় সন্তান, আমার প্রথম সম্ভতানটাও 
একটা কন্যা ; ইহার জন্ম আমাদের দেশের বাড়ীন্তে ১৮৮ সনের ৮ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখে হইক্সাছিল। 


নওগাঁর সিভিল্‌ সার্জন মহাত্মা ডাক্তার হিউজ 


. সিভিল্‌ মেভিক্যাল্‌ অফিসার বা সিভিল্‌ সীজ্জন ডাক্তার (7.58095) 
হিউজের নাম উল্লেখ না করিয়া এবারে নওগাঁর কাহিনী সমাপ্ত করিলে 
নিতান্ত অমান্ষের কাজ হইবে বলিয়া এখানে তাহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
বলিতেছি। ইনি একজন পরম দয়ালুঃ দরিব্র-বন্ধু, বহুদশী চিকিৎসক 
ছিলেন । দরিদ্র লোকের নিকট হইতে একটা পয়সাও গ্রহণ করিতেন 
নাঁ। এজন্য নিজেও চির দগিদ্র ছিলেন। তাহার অনেকগুলি 
ছেলেমেয়ে ছিল। ইহার্দিগকে ভাল পরিচ্ছদ দেওয়। দূরে থাকুক জুতা 
পর্যন্ত দিতে পারিতেন না। ইহার মৃত্যুর পরে ইহার বাক্স খুলিয়! 
মোটে ॥৩/১০ পয়স। পাওয়া গিয়াছিল। ইহার মৃত্যুর পরে গবর্ণমেণ্ট 
অনুগ্রহ করিয়৷ ইহার একখানি বাঙ্গলো! কিনিয়া লইয়া ইহার পরিবার 
বর্গের তৎকালের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিয়া দেন। পরে ইহার 
জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মিলিটারি পুলিসের স্থুবেদারের পদে নিযুক্ত করেন। 

আষি ১৮৮৩ সনের ওর] জুলাই তারিখে অপরাহ্ধে নওগ! হাই স্কুলের 
সেকেও মাষ্টরারের কাধ্য ভার হইতে অবসর পাইয়া ধুবড়ী রওন! 
হইবার বন্োবন্ত করি । আমার পদে ধুবড়ী হাই স্কুলের সেকেও 
মাস্টার বানু কারীমোহন দাস নিযুক্ত হন. ্‌ রি 


নওগ। ২৭৩ 


আমার সাভিস থকে নওগী। হাই স্কুলের হেড. মাষ্টার গ্র 
হারানচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিয়লিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন £-- 

92009106811) ৪ ৮০1 10121 ০0191701010, 01 31৮00, 139,0)659 992 
101 0015 90010100810. 09900600933 00 1013 ০10, ] টক 
১10) 01001 79766. তাৎপধ্য--আমি বাবু রামেশ্বর সের্মের 
কাধ্যকুশলতা৷ ও কর্তব্যপরায়ণত। হেতু তাহার সম্বন্ধে অতি উচ্চভাক 
হৃদয়ে পোষণ করি। উহীকে আমি ছাড়িয়া দিতে কষ্টবোধ করিতেছি । 

জুলাই মাস বধাকাল, নওগাঁর মধ্য দিয়। যে ক্ষুদ্র কলং নদীটি 
প্রবাহিত ছিল উহাতে এখন বন্তা আসিয়াছে সুতরাং বড় বড়, নৌকা 
এখন উহার মধ্য দিয়! যাতায়াত করিতে আরন্ত করিয়াছে । গ্রীম্মকালে 
উহাতে স্থানে স্থানে নৌকা চলাচল করিবার উপযোগী ষথে্ট জল 
থাকে না। এই সময়ে পূর্ববন্ের একখানি বড় নৌকা মহাজনদিগয়. 
অনেক মালপত্র লইয়া নওগায়ে আসিয়াছিল। শিশু সন্তান লই! 
গো-বানে করিয়া ৩২ মাইল রাস্ত। আসিয়া শিলঘাট গ্িমারে উঠিয়া 
্ং ডী আসা অপেক্ষ। নৌকাযোগে ধুবন়ী আস! স্থবিধা মনে করিয়! 

»২ টাকা ভাড়ায় এ নৌকাখানি বন্দোবস্ত করিয়া ধুবড়ী অভিমুখে 
রওনা হইলাম । পথিমধ্যে গৌহাটাতে নামিঙ্গা আমার পরিবারস্থ 
ভ্্রীলোকদিগকে কামাধ্যা পাহাড়ে উঠাইয়া কামাখ্যা দেবীকে দর্শন 
করাইলাম। ৫৬ দিনে ধুব্‌ড়ী আসিয়া পৌহিলাম। ইতিমধ্যে ধুবডরীস্থ 
কতিপয় বন্ধুকে চিগ্তি লিখিয়। বাসোপযোগী একটী বাসার ০ 
করিয়া রাখিয়াছিলাম | 


১ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
| শ্ুব্ব ডী 
গোয়ালপাড়া জেলার স্কুল ডেপুটী ইনসৃপেক্টর 


১৩ই জুলাই তারিখে আমি ধুবড়ী পৌছিলাম। পৌছিবামাত্র 
হেড,মাষ্টা় রামমোহনবাবু আমাকে বলিলেন যে ধুবড়ীর ডেপুটা 
ইনস্পেক্টর গিরিশবাবু, আমি যাহাতে ভালরূপে ভেপুটা ইনস্পেক্টরের 
কার্ধ্য করিতে না পারি তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। ইতি- 
পূর্বেই গোয়ালপাঁড়ার সব. ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ দাসকে 
দীর্ঘকালের জন্য বিদায় দেওয়াইয়াছেন। তাহার পদে গোয়ালপাড়া 
মধ্য-ইংরাজী-বিদ্ালয়ের সেকেও্ড মাষ্টার শ্রযুক্ত মহীরাম দাস কাধ্য 
করিতেছেন। তিনি তাহার কাধ্যে এককালে অনভিজ্ঞ।. তাহার 
৷ বাড়ী গোয়ালপাড়ায়। আগামী কল্য হইতে তাহার ক্লার্ক ব। কেরাণী' 
শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দত্ত এক বৎসরের বিদায় লইয়া বিজনীর রাজ- 
সরকারে কাধ্য করিতে যাইতেছেন। 

ভুমি এখনই ডেপুটী কমিননার সাহেব বাহাদুরের নিকটে যাও 
এবং ক্লার্কের বিদায় বন্ধ করিয়া দাও নচেৎ তুমি কিছুতেই কার্ধ্য' 
চালাইতে পারিবা না । যেহেতু তুমি পূর্বে কখনও ডেপুটা ইনস্পেক্টরের 
কাধ্য কর নাই এবং অফিসের কাধ্য-পদ্ধতি জান না। এই কথা 
শুনিয়াই আমি তৎক্ষণাৎ ডেপুটী কমিসনারের বাঙ্গলোর দিকে গেলাম । 
তখন এ, ই, হিথ, (4, 15 175৮.) সাহেব অস্থায়ী ভাবে ডেপুটা 
কমিসনারের কারা করিতেহিলেন। পাক। ডেপুটা কমিসনার (এ. .:৪. 
111057%,1 জে, জে, এস্‌, ড্রাইবার্গ সাহেব তখন কয়েক মাসের বিদায় 
লইয়! দাঁঞ্দিলিং বন করিতেছিলেন। তখন বেল! অপরাহ্ন। হিথ৬ 
সাহেব টেনিস্‌ খেলিবার জন্য ব্যাট হাতে করিয়া বাহির হইয়াছেন। 
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তাহাকে সেলাম করিয়া এবং নিজের পরিচয় দিয়! ক্লার্ক প্রনশ্নবাবু 
যাহাতে বিদায়ে যাইতে না পারেন সাহেব বাহাছুরকে তাহার জন্য 
বলিলাম। সাহেব বাহাদুর তদুত্তরে বলিলেন যে বাবু, এখন আর 
ক্লার্কের বিদায় বন্ধ করা যায় না; তাহার কাধ্যভার তিনি 'অস্ঠাই 
এএকটিং রার্ক শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাঁরায়ণ নিয়োগীকে দিয়! ফেলিয়াছেন। 

হরেন্দ্রবাবু পূর্ধেও একবার এ কার্য কিছুদিনের ওন্য করিয়াছিলেন । 
কাজ কর্ম সবই জানেন। ভোমার কোন অন্থবিধাই হইবে না। 
স্থুতরাং আমি নীরব হইতে বাধ্য হইলাম। হরেন্্বাবু যদিও কার্য- 
পদ্ধতি এক প্রকার জানিতেন বটে, কিন্তু বড়ই অলস প্রকৃতির লোক 
ছিলেন। সুতরাং তাহাকে লইয়া আমাকে বিশেষ অন্থবিধ! ভোগ 
করিতে হ্ইয়াছিল। ক্লার্ক লইয়া যতই কেন অসুবিধা হউক ন। এক 
প্রকারে চালাইয়া লইতে পারিয়াছিলাম কেননা আমি ইতিপুর্বে 
রাজজসাহী বিভাগে স্কুল ইনস্পেক্টর অফিসে কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় 
কেরাগীর কাধ্য করিয়াছিলাম। কাজেই অফিসের কাধ্য-পদ্ধতিতে 
আমি এককালে অনভিজ্ঞ ছিলাম না। 


ডেপুটী কমিসনার হিথ্‌ সাহেব 


ডেপুটা কমিসনার হিথ্‌ সাহেবকে লইয়াই আমি বড়ই মুস্কিলে 
পড়িয়াছিলাম। সাহেব বাহাদুর শিক্ষা বিভাগের কোন বিষয়েই অভিজ্ঞ 
ছিলেন না। এমন কি মধ্য-ইংরাজী-বিষ্ালয়ের হেড, মাষ্টার ও হেড, 
পণ্ডিত যে দুই জন পৃথক্‌ ব্যক্তি এবং মধ্য-ইংরাজী-বিদ্যালয় সমূহের, 
কা্ধ্যনির্ব্বাহক কমিটার এক একজন সেক্রেটারী বা সম্পাদক 'আছেন এ 
জ্ঞান টুকুও তীহার ছিল না। হঠাৎ গোয়ালপাড়া মধ্য-ইংরাজী- 
বিগ্ভালয়ের হেড, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গঞ্জাচরণ সেন এক বৎসরের বিদায়ের 
জন্য আবেদন করিলেন। উক্ত ক্কুলের সেক্রেটারী তাহাকে এক বৎসরের 
বিদায় " দিয়া অহমোদনের জন্য তাহার আবেদন ' পত্রখাঁনি আমার 


২৭৬ রি আত্মকাহিনী 

অফিসে পাঠাইয়া' দ্রিলেন। সাহেবের অছুমোদনের জন্য আমার 
মন্তব্য সহ. এ আবেদন পত্রখানি স্তীহার নিকট উপস্থিত করিলাম। 
সাহেব আবেদন পত্রখানি দেখিয়া! হাঁসিম্বা 'আমাকে বলিলেন, যে তুমি 
নৃতন লোক অফিসের কাজ কর্ণ কিছুই জান ন! এবং দেখ না, স্ুতরাৎ 
এই আবেদন পত্রখানি লইয়! আমার নিকটে আসিয়া আমাকে অনর্থক 
বিরক্ত কবিতেছ। এই হেড. পণ্ডিত সম্বন্ধে ইতিপুর্বেই আমি একট! 
আদেশ দিয়াছি। আমিও সাহেবেব কথা শুনিয়া অবাক হইয়া 
পড়িলাম। অফিসে আসিয়া সমস্ত কাগজ পত্র তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া 
দেখিতে পাইলাম যে ইতিপূর্বে উক্ত স্কুলের হেভ, মাষ্টার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র 
নাথ চত্রবত্তীর বিদায় সম্বন্ধে সাহেবের একটা আদেশ রহিয়াছে । 
তারপর দিন রাজেন্্রবাবুর দরখাস্ত ও উহার উপরে সাহেবের আদেশ 
এবং হেড, পণ্ডিত গঙ্গাচরণবাবুর দরখাস্ত এই ছুইখানি লইয়া সাহেবের 
এজলাঁসে উপস্থিত হয়৷ বলিলাম যে আপনি ইতিপূর্বে হেড. মাষ্টারের 
বিদায়ের আবেদন সম্বন্ধে আদেশ দিয়াছেন । - এখন এই দরথাস্তখানি ' 
হেড, পণ্ডিত করিয়াছেন। সাহেব আমার এই কথ! শুনিয়াই উচ্চ 
হাস্ক করিয়া বলিলেন যে ৮11201707৮6 02]1 17070 117560 12 
চা, 07 021] 17077017590 180010177091789]1 আরও 
বলিলেন স্কুলের আবার সেক্রেটারি কে? আমার ডিগ্রিক্ট কমিটার 
সেক্রেটারি বাবু রামগোপাল খা জেলার সমস্ত স্কুলেরই একমাত্র 
সেক্রেটারি অর্থাৎ আমরা ধাহাকে ইংরাজীতে হেভ মাষ্টার বলি তোমরা 
বাঙ্গালাঁতে তাঁহাকে হেড. পণ্ডিত বল। স্কুলের আবার সেক্রেটারি 
কে আমি ত ত সাহেবের বিদ্যা! বুদ্ধি দেখিয়া ও শুনিয়া অবাক্‌ হইয়া 
| রিহিলাষ 1 “ এ কথার প্রতিবাদ করিতে গেলে হয়ত অপমানিত হইতা'ম। 
আমীর ্গাভাগ্যক্রমে সেই সময়ে এজ.লাঁসে সাহেবের বিচার বিভাগের 
পারিন্েণে্ট, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস দত্ত মহাশয় উপস্থিত, ছিলেন তিনি 
তখন সাহেবকে সব তথ্য ও ব্যাপার বুঝাইক়াঁ দিলেন আমিও, মানে 
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মানে সাহেবের এজলাস হইতে নামিয়া আমিলাম। মনে মনে 
প্রতিজ্ঞ! করিলাম যে, যেহেতু এই গুণধর সাহেব বড় জোর আর 
দুইমাস কাল এ জেলার ডেপুটী কমিসনা'রী করিবেন, ইহার ফাধ্যকালে 
আমি আর সহরে থাকিব না! মফঃম্বলেই এই দুইটা মাস কাটাইয়া 
দিব। এইটিই. স্থির করিয়া তারপর দিন আমার সফরের তালিকা! 
অর্থাৎ কোন্‌ কোন্‌ দিন কোথায় থাকিব ইত্যাদি বৃতান্ত লিখিয়! 
উহাতে সাহেবের সম্মতি লইয়া মফঃহ্গলে চলিয়া গেলাম । আর 
ধুবড়ীর দিকে ফিরিলাম না । ্‌ 
আমার মফঃম্বলে যাওয়ার পরে তিন ব! চারি সপ্তাহের দধ্যে 
' চিফ, কমিসনার সাহেব বাহাছুরের আসাম গেজেটে আদেশ বাহিব 
হইল যে প্রত্যেক জেলার সদর ও মহকুমাতে লোক্যাল্‌ বোর্ড অর্থাৎ 
স্থানীয় এক একটা কমিটা গঠিত হইল । এবং প্রত্যেক জেলার সদরে 
ও মহকুমাতে তৎ কমিটার হস্তে শিক্ষা, চিকিৎসা, পৃণ্ত ইত্যাদি বিভাগ 
সমূহের ভার দেওয়] হইল। স্থতরাং জেলার সদরে ও মহকুমার সকল 
বিভাগে সকল প্রকার কার্য যাহা এ পধ্যান্ত একসঙ্গে নিষ্পন্ন হইতেছিল 
তখন হইতে এ সমস্ত পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে সদরে ও মহকুনাতে হইবে? 
এই আদেশ বাহির হইবার পরেই সাহেব বাহাছুরের চক্ষু স্থির। জ্াঞ্ষি 
সদরে ফিরিয়া না আমিলে শিক্ষা বিভাগের কাধ্য সমূহ সদরে ও মহ- 
কুমাতে বিভাগ করিয়া! কে দিবে এই সমস্যা তখন সাহেব বাহাদুরের 
মনে উপস্থিত হইল। সাহেব তখন আমার কেরানীকে ডাকিয়া! জিজ্ঞাসা! 
করিলেন আমি কোথায় আছি। কেরাণী আমার টুর প্রোগ্রাম্‌ দেখি 
বলিলেন যে আগামী কল্য ডেপুটী ইনস্পেক্টরের আগমনী নামক স্থার্কে, 
আসিবার কথা আছে সাহেব তাহাকে বলিলেন. যে ভেখুটী 
ইনস্পেক্টরকে চিঠি লিখিয়! দাও ঘে তোমার চিঠি পাইব! ম্মাত্রই 
ধুবড়ী টলিয়া আসে ।. কেরাণী আমাকে তদন্গসারে ধুবড়ী ফিরিয়া, 
আসিবার  জ্সন্ত চিঠি লিখিলেন। সাহেব তাহার লেখাতে সন্ত ন! 


২৮ আত্মকাহিনী 


হইয়া পাছে আমি না আসি এইজন্য উহার উপরে স্বহস্তে লিখিয়া 
দিলেন 00209 1)16888 10001 09195. 0] [7589005 ৪0 
10107011 15 01%90017 [5001:99. অর্থাৎ বিলম্ব না করিয়া ধুবড়ী 
ফিরিয়া আইস। এখানে তোমার উপস্থিতি একান্তই আবশ্তক 
হইয়াছে । আমি বাস্তবিকই তৎপর দিনে আগমনীতে আসিয়া 
পৌছিয়্াছিলাম। সাহেবের এই চিঠি পাইয়া! ভাবিলাম ব্যাপারট। 
কি, কাঁজেই ধুবড়ী ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম। ধুবড়ী আপিয়াই 
সাহেব বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবামাত্র সাহেব বলিলেন যে, 
138100. 7 75811% 0017706 009678620 ১0008010108) 171589219, 
স্ব, ০০6৮০ 0০ 11)956 (07098 10: 1709. অর্থাৎ আমি বাস্তবিকই 
শিক্ষা বিভাগের কার্ধ্য পদ্ধতি বুঝি না, তুমি আমার হইয়া এই সকল 
কাধ্য করিয়া দাও । 

আমি বলিলাম মহাশয়, আপনার উপরে জেলার সমস্ত বিভাগের 
কার্ধ্যভার স্স্ত আছে। এজন্ প্রত্যেক বিভাগেই আপনাকে সাহায্য 
করিবার জন্য এক একজন দাযীত্ব-ভার-প্রাপ্ত উপযুক্ত কর্মচারী আছে। 
আপনি: কখনই সমস্ত বিভাগের সমস্ত কার্ধ্য এ কর্্মচারীদিগের সাহাষ্য 
ব্যতীত করিতে পারেন না। আপনি আমার উপরে শিক্ষা বিভাগের 
সমস্ত ক্কারধ্যভার ন্ন্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন। যখন 
যে বিষয়ে আপনার মতামত আবশ্যক হইবে আপনাকে বুঝাইয়া দিয়া 
তৎ তৎ বিষয়ে আদেশ লইব। এই দিন হইতে সাহেবের 'সব জান্তার 
র্িশ্বান গেল। আমিও স্বাধীনভাবে নিজ কাধ্য করিতে আরম্ভ 
করিলাম... স্থানীয় বোর্ডের অর্থাৎ ধুবড়ীর সদর বোর্ডের ও গোয়াল- 
পাড়া মহ্ক্কুম। বোর্ডের সমস্ত বিদ্যালয়ের তালিকা, হিসাব পত্র ও কোন্‌ 
বোর্ডে কত টাঁক1 দেওয়া হইবে পৃথকু পৃথক কর] হইল এরং গোয়াল- 
পাড়া বোর্ডের , সমস্ত বিষয় তথাকার লোক্যাল্‌বোর্ডে যথা! সময়ে গ্ভ্ত 
ভইল। কেবল গোঁয়ালপাড়া' মহকুমার বিদ্যালয় সমূহ গ্জিদর্শন করা 


ধুবড়ী ২৭৯ 


ও হিসাব পত্র পর্য্যবেক্ষণ কর! ও সব. ইনস্পেক্টরকে ও স্থানীয় বোর্ডকে 
পরামর্শ দিবার ক্ষমতাটুকু আমার হস্তে ও ডেপুটা কমিসনার বাছাছরের 
হস্তে থাকিল। 

১৮৮৩ সনের ১৪ই জুলাই তারিখে আমি গোয়ালপাড়া৷ জেলার 
স্কুল ডেপুটা ইনস্পেক্টরের কাধ্যভার গ্রহণ করি এবং এ পদে ১৮৮৮ 
সনের ১০ই জুলাই পর্যন্ত কাধ্য করি। 

ইতিমধ্যে দুইবার মাত্র 071511929 168৮০ বা অনুগ্রহের বিদায় 
লইয়াছিলাম। প্রথমবারে তিন মাসের বিদায় ১৮৮৬ সনের ওরা 
অক্টোবর হইতে ১৮৮৭. সনের ২র1 জানুয়ারী পর্যন্ত; কিন্তু সম্পূর্ণকাল 
বিদায় ভোগ না করিয়া ১৮৮৬ সনের ৩র! ডিসেম্বর তারিখে স্থীয় 
কাধ্য ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম অর্থাৎ এক মাসের বিদায় কম লইয়া- 
ছিলাম । দ্বিতীয়বারের বিদায় এক মাসের ১৮৮৭ সনের ২র1! আগষ্ট 
হইতে । 

ডেপুটা ইনস্পেক্টরের কার্ধ্য করা কালে যে ষে উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
ঘটিয়াছিল তাহা যথাস্থানে পর পর বগিত হইল । 

প্রথমে আমি অস্থায়ীভাবে ডেগুটী ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হই। 

গোঁয়ালপাড়া জেলার স্থায়ী ডেপুটী কমিসনার (1)৮7৭:8) ড্রাইবার্গ 
সাহেব বিদায় হইতে ফিরিয়া আসার পরে অস্থায়ী ডেপুটা কমিসনার 
হিথ. (7671) ) সাহেব চলিয়! গেলেন । 


ডেপুটা কমিসনার ভাইবার্গ সাহেব 


যেদিন আমি প্রথমে ড্রাইবার্গ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
যাই, সেইদিনই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে আমি" 
ই্টার্ণ ভুয়ার্সনামক স্থানে স্কুল দেখিতে গিয়াছিলাম কিনা । হ্টার্ণ 
ডুয়াসনামক স্থানটা হইতেছে ভুটান যাইবার পূ্বব্ার। এ স্থানটা, 
জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ইহার মধ্যে মধ্যে ছেটি ছোট পাহাড়ও আছে। 


২৮০ আত্মকাহিনী 


এখাঁনে অদ্ধ পাহাড়িয় অসভ্য জাতির বাস। জঙ্গলের মধ্যে শালবৃক্ষের 
জঙ্গলই অধিক । পূর্বে যাতায়াতের উপযুক্ত রান্তাও ছিল না। পূর্ব 
এই অঞ্চলটী, সিদ্লি ও বিজনীর স্বাধীন রাজাদিগের অধীনে ছিল। 
'সিপাহী বিদ্রোহের পরে উক্ত স্বাধীন রাজাদিগের হস্ত হইতে এই 
অঞ্চলটা কাড়িয়া লইয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট নিজ হস্তে লন। উক্ত 
রাজাদিগকে সংগৃহীত রাজন্ব হইতে মালিকান৷ স্বত্ব বলিয়া শতকরা! 
৩০২ টীকা মাত্র দেওয়। হইত । সিদ্‌্লির রাজার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
জমিদারি ছিল না । সুতরাং তাঁহাকে এ মালিকান৷ স্বত্‌ গ্রহণ করিয়াই 
অতিকষ্টে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে হইত । সিদ্‌্লির শেষ স্বাধীন 
রাজা শ্রীযুক্ত গৌরীনারায়ণ দেব বাহাদবরকে আমি, দেখিয়াছি এবং 
তাঁহার সহিত আমার বিশেষ আলাপ পরিচয়ও ছিল। অনেক সময় 
আমি তাহার দুঃখের কাহিনী তাহার নিজ দুখে বক্ত করিতে শুনিয়াছি। 
ধিজনীর রান্তার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারী ছিল এবং এখনও 
আছে। গোয়ালপাড়া জেলার মধ্যে ইনি সব্দশ্রেষ্ঠ ভূম্যধিকারী। 
আমাকে যে সময়ে ডেপুটী কমিসনার ডরাইবার্গ সাহেব এঁ অঞ্চলে 
আমি গয়াছি কনা জিজ্ঞাসা করিরাছিলেন, ও আমি বলিয়াছিলাষ, 
না; তখন এ অঞ্চলটা এককালে অগম্য ব1 ছুরগম্য ছিল। রাস্তাঘাট 
ছিল না» পোষ্ট অফিসও ছিল না বলিলেও হয়। মেছ. (শ্রেচ্ছ শব্দের 
দ'অপভ্রংশ ) নামে অর্দ পাহাড়ীয়া একটা অনভ্য জাতি এখানকার প্রধান 
অধিবাসী ছিল। মধ্যে ২৯টা গ্রামে ম্দাসী বা মদাহী ও রাজবংশী 
জাতীয় লোকেরও বাস ছিল। ড্রাইবার সাহেবের একান্ত ইচ্ছা ছিল 
যে মেছ, জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিয়া উহাদের অবস্থার উন্নতি 
কর]। ইহাদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিবার প্রস্তাব লইয়া আমার 
পূর্ববর্তী ডেপুটী ইনস্পেক্টর গিরিশবাবুর সহিত ড্রাইবার্গ সাহেবের 
একপ্রকার ঝগড়াই হইয়। গিয়াছিল। গ্রিরিশবাবু বলিয়াছিলেন যে 
উহ্থাদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা অসম্ভব । গিরিশবাবুর এই কথা 


ধুবড়ী ২৮১ 


শুনিয়া সাহেব বাহাদুর তাহার উপর এতদূর. চটিয্াছিলেন যে তাহাকে 
বলিয়াছিলেন 0198৮ ০0৮ 0000 10 8106 অর্থাৎ আমার দৃষ্টিগোচর 
হইতে দূর হও। 

আমাকে প্রথম দ্রিনই বলিয়াছিলেন যে 38৮) ০ 20080 ৫9 
80099011106 001 00)950 [১9০07 10601016--006 11661)9৪ অর্থাৎ বাবু 
তুমি এই হতভাগ্য মেছ. জাতির জন্য অবশ্তই কিছু করিবা। আমি 
বলিয়াছিলাম যে আমার সাধ্যান্গপারে আমি উহাদের মধ্যে শিক্ষা 
বিস্তার করিবার চেষ্টা করিব। 

গভর্ণমেণ্ট এই ইষ্টার্ণ ডুয়ার নামক স্থানটী নিজ হস্তে লইয়াছিলেন 
বলিয়া উহাকে খাসমহল বল হইত। এই খাসমহলটী নিম্নলিখিত 
কয়েকটা বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। 

গুমা, রিপু, চিরাৎ, সিদ্লি ও বিজনী । গুমারিপু ও চিরাং এক্‌ 
একজন মৌজাদরের অধীনে ছিল। সিদ্‌্লি ও বি্রনীতে পাঁচ পাঁচ 
জন করিয়া মৌজাদার ছিলেন। এই মৌজাদারেরাই ইহার রাজস্ব 
আদায় করিতেন। এই সমস্ত মৌজাদারের কাধ্য পরিদর্শন করিবার 
ও উহার্দিগকে উপদেশ দিবার জন্য ডেপুটি কমিসনারের অফিসে 
ডয়ার পেস্কার নামে একজন কশ্মচারী ছিলেন। তিনি বৎসরের মধ্যে 
পাচ ছয় মাস কাঁল এ অঞ্চলে ভ্রমণ করিতেন । ইহীর নাম ছিল, পযুক্ত 
নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । এবং ইনি ২৪ পরগণা জেলার সোদপুর 
গ্রাম নিবাসী ছিলেন। পরে ইনি খাসমহল বিজনীর ত্রহশিলদার 
নিযুক্ত হইয়া কয়েক বৎসর কাধ্য করিয়াছিলেন। সিদ্লিতেও 
একজন তহশিলদার হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল । যখন এর প্রস্তাব 
হয় 'তখন ধুবড়ীর ন্বনামধন্য উকীল শ্রীযুক্ত বিঝুচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
বলিয়াছিলেন যে দিদলিতে তহশিলদারের পদের স্থষ্টি হইলে রামেশ্বরকে 
& পদ দেওয়া উচিত। রামেশ্বরই সর্ধতোভাবে এ পদের উপযুক্ত ও 
যোগ্য ব্যক্তি। 


২৮২ আম্মকাহিনী 


ডাইবার্গ সাহেব ছুটি হইতে ফিরিয়া আসার পরে ছয় মাঁস মাত্র কাল 
ধুবড়ীতে ছিলেন। পরে ইনি বদলী হইয়া অন্তত্র গেলে 11650660870 
0০10991 লেফ টেন্তাণ্ট কর্ণেল মিচেল্‌ সাহেব বাহাদুর এ পর্দে ৮৮৪. 
সনের মাচ্চ মাসে আসেন । 

ডরাইবার্গ সাহেবের আদেশ পালন করিবার উদ্দেশ্টে আমি 
রাজাভাব রী নামে একটা গ্রাম পর্যাস্ত প্রথমে গিয়াছিলাম। তথায় 
পূর্বে একটী নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয় বা পাঠশালা ছিল। এ পাঠশালাটা 
তখন উঠিয়া গিয়াছিল। আমি উহা পুনর্ধার স্থাপন করিয়াছিলাম | 
তখন বধাকাল। পাহাঁড়ীয়া নদী সকল তখন জলে ভরিয়া গিয়াছিল। 
পাহাড়ীয়া নদী সমস্ত বৃষ্টি হইবা মাত্রই ভরিয়া যায় আবার কয়েকদিন 
বৃষ্টি ন! হইলেই শ্ুষকপ্রীয় হয়। বর্ষার প্রাবলা হেতু আমি আর এ 
গ্রাম ছাঁড়াইয়া অন্যত্র যাইতে পারি নাই। তখন রাস্তাঘাটও বড় 
একট! ছিল না। ড্রাইবার্গ সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি 
আমাকে সঙ্গে করিয়৷ লইয়া যাইবেন । এই কথা বলার পরে তিনি: 
ডিগ্রিকু ইঞ্জিনিয়ার শ্রীধুক্ত ছুর্গাদাস দাসকে সঙ্গে লইয়া স্থানে স্থানে রাস্তা 
প্রস্তুত করিবার জন্য ছুই তিন বার গিয়াছিলেন ৷ যখন তাহারা ধ&্ঁ' 
অঞ্চলে ধাইতেন, আমি সাহেবের সঙ্গে যাইতে চাহিতাম। সাহেব 
আমাকে ছুই তিনবারই বলিয়া ছিলেন যে এখন তোমাকে এ অঞ্চলে 
'লইয়। গেলে তোমাকে মারিয়া ফেলা হইবে । উপযৃূক্ত সময়ে তোমাকে 
লইয়া যাইব । কিন্ত এই উপযুক্ত সময় আর আসে নাঈ। ড্রাইবার্গ 
সাহেবের আমলে আমি যখন সর্বপ্রথমে ইঠ্টার্ণ ডুয়ারে পাঠশালা স্থাপনের। 
জন্য যাই তখন একটী ঘটন। ঘটিয়াছিল যাহা! এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
মনে করি। তামারহাট নামক স্থানে প্রথমে ইষ্টার্ণ ডুয়ার আরম্ভ 
হুম! তামারহাটে একটী 311১5101850 07518 ছিল । 908191590 
চ৪181থর অর্থ এই যে, এই সকল পাঠশালায় উচ্ছ-প্রথমিক পর্ষীক্ষার 
পাঠা পড়ান হইত এবং এ মকল পাঠশালায় গুরু ট্রেনিং ব। পাঠশালার 
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গুরু প্রস্তুত করণের একটা শ্রেণী থাকিত। এ শ্রেণীতে ৩৪. 
টাকা হারে বৃত্তি দিয়া উপযুক্ত ছাত্র রাখা হইত। এ সমস্ত ছাত্র 
ট্রেনিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পাঠশালার গুরু বা শিক্ষক নিযুক্ত হইত । 
শিক্ষা দিয়! গুরু প্রস্তত করার জন্য এ সকল পাঠশালার শিক্ষকদিগকে 
পা$শালার সাহায্য ৫. টাঁকা করিয়া দেওয়া হইত এবং গুরু প্রস্তুত করার 
জন্য ৫২ টাকা হইতে ১৫২ টাঁক। পর্য্স্ত অতিরিক্ত সাহাধ্য দেওয়া! হইত। 
গোয়ালপাড়া জেলার মধ্যে ধুবড়ী মহ্কুমায় এইরূপ সাতটা ও. 
গোয়ালপাড়া৷ মহকুমায় তিনটা পাঠশালা ছিল। ধুবড়ীর সাতটা 
পাঠশালার মধ্যে তিনটা ইষ্টার্ণ ডুয়ারে স্থাপিত ছিল। তন্মধ্যে একটা 
তামারহাটে আর একটা সিদ্‌লির অন্তর্গত কাঁকড়া গাঁয়ে ও অপরটা 
বিজনীতে । তামারহাটের শিক্ষক ১৫২ টাকা ও কাকড়া গায়ের ও. 
বিজনীর শিক্ষকঘয় ২০২ টাকা হারে বেতন পাইতেন। তামারহাটের 
পাঠশালাটি পরিদর্শন করিয়া অপরাহ্ন তিনটার সময়ে আমি গৌসাই 
গা নামক পাঠশাল! পরিদর্শনার্থ বাহির হই। সেই রাত্রে আমার 
গোঁসাই গায়ে থাকিবার কথা। তামারহাট হইতে ছয় মাইল দূরে 
ঘড়বাধা নামে একটা স্থান ছিল ও এখনও আছে। এই বড়বাধা 
হইতে ছয় মাইল ব্যাপী রক্ষিত-শালবন আরম্ভ হইয়াছে । এই 
বড়বাঁধায় বন-বিভাগের কর্তার একটা বাঙগলে! ছিল। তখন গোয়াল 
পাঁড়া জেলার বন-বিভাগের কর্তা ছিলেন (৭. 6111099 ) জেঃ টি, 
জেলিকো সাহেব । ইনি বৎসরের অধিকাংশ কালই বড়বাধার বাঙ্গলোয়, 
থাকিতেন। এই স্থানে খাসিয়া! জাতীয় একটা তাহার রক্ষিতা স্ত্রীলোক: 
সর্বদাই থাকিত। ধুব.ড়ীতে যদিও সাহেবের অফিস ও বাঙ্গলো ছিল 
তথাপি তিনি এই স্থানেই প্রীয়ই বাস করিতেন। স্থানটা বিলক্ষণ 
মনোরম ও নিজ্জন ছিল। বামনী নামক একটা ক্ষুদ্র অআোতত্বতীর 
তীরদেশে এই বাঙ্গলোটা অবস্থিত ছিল। , এ নদীটা পার হইতেই 
্ায় সন্ধ্যা হইয়া পড়িল। পাঁর হই্কাই শুনিলাম যে এই স্থান হইতে 
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ছয় মাইল ব্যাপী রক্ষিত-শীলবন. আরস্ত হইয়াছে। এ শীলবনের 
মধ্যে আর লোকালয় নাই। এঁ শালবনের অপর পারে আমার গন্তব্য 
স্থান গৌসাই গ।। এ বনে বাঁধ, ভালুক, বন্য মহিষ, বন্য হস্তী প্রভৃতির 
আড্ডা ছিল। স্থতরাং আমাকে বাধ্য হইয়া এ বড়বাধায় সেই রাত্রি 
বাস করিবার উদ্যোগ করিতে হইল। শুনিলাম এঁ স্থানে বড়পেটা 
নিবাসী মমতরাম মেধি নামে একজন আসামীয়! ভদ্রলোক ফরেষ্টার 
আছেন তাহার বাসাও ঠিক নদীর তীরে । রাত্রিকালের জন আশ্রম 
পাইবর উদ্দেশ্যে আমি মমতরামবাবুর বাসায় উপস্থিত হইলাম । 
এঁ ভত্রলৌকটাও আমাকে আশ্রয় দান করিতে সম্মত হইলেন। 


গোয়ালপাড়া জেলার বন-বিভাগের কর্ত। জেলিকে। 
সাহেবের সহিত আমার বাক্যুদ্ধ ও পরে 
তাহার সহিত আমার বিশেষভাবে মিলন । 


আমি যখন বড়বাধায় উপস্থিত হই, তখন ডেপুটী কন্সারভেটার 
জেলিকো৷ সাহেব ঘোড়ার আ্তাবলে দাড়াইয়! ঘোড়ার গ। চাপড়াইতে 
ছিলেন। পরে পিলখানায় হাঁতীর নিকটে আসিলেন। আমি ভাহাঁকে 
দূর হইতে দেখিয়াছিলাম এবং তিনিও আমাকে দূর হইতে দেখিয়া- 
ছিলেন। কিন্ত দূর হইতে তাহাকে অভিবাদন করা স্থুরুচির পরিচয় নহে 
বলিয়া আমি তাহাকে অভিবাদন করি নাই । অধিকন্ত যখন একরাত্ি 
তথায় থাকিতে হইতেছে তখন পরদিবন বেলা ৮৯টার সময়ে তাহার 
সাহিত সাক্ষাৎ করিব মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু সাহেব বাহাছুর ্ 
আমার অভিবাদন তখনই না পাওয়াতে একটু রুষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন 1. 
আমি মমতরানবাবুব বাসায় উঠিয়া! পোষাক পরিবর্তন করিতে প্রস্তুত 
হুইতেছি এমন সময়ে সাহেব বাহাছুরের একজন আর্দীলি আসিয়া 
মমতরামবাবুকে বলিল “সাহেব আপনাকে ডাকিতেছেন”। এই কথা 
শুনিয়াই আগার মনে একটা ভাবের উদয় হইল যে আমি সাহেবকে 
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অভিবাদন না করিয়াই তাহার বাসায় উঠিয়াছি বলিয়াই সাহেব 
তাহাকে ডাকিয়া 'পাঠাইয়াছেন। মমতরামবাবু ২৩ মিনিটের মধ্যে 
ফিরিয়া! আসিয়! আমাকে বলিলেন যে আপনি ডেপুটী কন্নারভেটার 
সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন, নাই? আমি বলিলাম, না। আর' 
পোষাক পরিবর্তন না করিয়াই আমি সাহেব বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে যাইবার জন্য প্রস্তত হইলাম। কিন্ত মনে মনে ভাবিলাম যে 
হম্বত সাহেব বাহাছুরের সহিত আমার একটা অপ্রিয় ঘটনা উপস্থিত 
হইবে। ময়মনসিংহ জেল! নিবাসী জগৎচন্দ্র দাস নামে আমার একজন 
চাপরাশী ছিল। জগংকে বলিলাম তুমি একটি ছড়ি হাতে করিয়া 
আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস। বদি সাহেবের সহিত বাকৃবিতগ্া 
করিতে করিতে সাহেব আমাকে আক্রমণ করেন বে তখন তুমি 
আমার সাহাধ্যার্থ আমার নিকট উপস্থিত হইবা। সাহেবটা দীর্ঘকায়,, 
হষ্পুষ্ট, বলবান্‌ পুরুষ ছিলেন। একটা সাক্ষাৎ অন্থুর অবতার বলিয়া 
বোধ হইত। তাহার দেহের ও বলের তুলনায় আমি একটী মশা 
মাত্র। তথাপি সাহসে নির্ভর করিয়া! একগাছি ছড়ি হস্তে আমি 
.স্বাহেব দর্শনে চলিলাম। মনে করিলীম সাহেব আমাকে পাচ ঘ! 
দিলেও আমি কি এক ঘাঁও দিতে পারিব ন1। নানা প্রকার ভাবিয়! 
আমি সাহেবের বাঙ্গলোর ফটকের নিকট উপস্থিত হইলাম । সাহেব 
আমাকে দেখিবামাত্রই চীৎকার করিয়া বলিলেন, ভা1)৩ 8৪ ০১ 
৪10 139) 80 707. 190 ০1 1000 6815 18 8, 10115809 
7০০০". অর্থাৎ তোমার নাম কি, তুমি কি কর এবং এইটা ষে 
ন্ব্যক্তিগত সম্প্ভি তুমি কি অবগত আছ? আমিও চীৎকার করিয়া 
বলিলাম 210 181))9 15 18009355610, ] 800 1)61)009 11081960101 
০0৫90110018 0৫ 71)2 (0%11082% 1)130100, 21018 18 00০ 2৪9 হোত 
608৮ ] 009৯: ৪০ অর্থাৎ আমার নাম রামেশ্বর সেন, আমি গোয়ালপাড়া 
জেলার স্কুল সমূহের ডেপুটা ইনস্পেক্টর, আমি এই সর্বপ্রথমে. শুনিলাম 
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'ষে এটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আমার ধারণা এই যে এটা গবর্ণমেপ্টের 
সম্পত্তি। প্লাহেব আমাকে সজোরে উত্তর দিতে দেখিয়া! বা শুনিয়া নিরস্ত 
হইলেন। তখন বলিলেন --479 7০৮. £1] ৫9000281016 01)676 ? 
আমি বলিলাম 1৮87৪ ধন্তবাদ। এতথানি করার পরে আমার তথায় 
বেশ স্থুবিধা ও স্বচ্ছন্দত| হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাস! করা অনাবশ্ঠক। 
আপনি একটী সেলাম পাইবার জন্য এত অধীর হইয়! পড়িয়াছিলেন 
কেন? কোঁন ভদ্রলোক কোন ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
জন্য অশ্বশীলায় বা হস্তীশালায় যায় না। আমি আগামী কল্য এইস্থান 
হইতে যাইবার পূর্বে শিষ্টাচারসহ আপনার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়। 
রুখনই যাইতাম না। এখানে বলা আবশ্তক যে সাহেবরা সর্বদাই 
'তেজের ও গুণের আদর করিয়া থাকেন । এইদ্দিন হইতেই এই 
“সাহেব বাহাদুরের সহিত আমার বেশ ঘনিষ্ঠত| ও বন্ধুত্ব জন্মিয়। গেল। 
-পরবর্তী ঘটনায় উহার পরিচয় পাওয়। যাইবে। 
এবারে রাজাভাবরী নামক স্থানের পাঠশালাটাকে পুনর্জীবিত " 
করিয়া ধুবড়ী ফিরিয়া আসিলাম । শালবনের মধা দিয়! যাইবার সময়ে 
, দেখিলাম যে পাছে রক্ষিত-শালবনে আগুন লাগে বলিয়! সাহেব বাহাদুর 
শালগাছের গায়ে অল্প অল্প ব্যবধানে ইংরাজী ও বাঙ্গাল! ভাষায় বিজ্ঞাপন 
লিখিয়! লটুকাইয়! দিয়াছেন যে, এই বনের মধ্যে কেহ যেন তামাক বা 
চুরুট না খান, এমন কি দেশেলাইএর বাক্সটা পর্যন্ত লইয়া! না যান। এরূপ 
করিলে বিশেষভাবে দণ্ডিত হইতে হইবে । এ সকল বিজ্ঞাপন দেখিয়া 
- আনিয়া ধুবড়ীতে পৌছিয়! ডেপুটা কমিসনার ড্রাইবার্গ সাহেবের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া! বলিলাম যে ইষ্টার্ণ ভুয়ারে পুনরায় আমার যাওয়া! অসম্ভব 
হইবে। কেন না এ সকলস্থানে দোকান পাট নাই। দেশেলাইটী 
পর্ধ্স্ত লইয়। না যাইতে পারিলে কেমন করিয়া পাকাদি করিয়া খাইব। 
ড্রাইবার্গ সাহেব এই কথা শুনিয়া বলিলেন ভয় নাই। এ সমস্ত 
বিজ্ঞাপন তোমার মত লোকের জস্ত নহে। তোমার দেশেলাই ধরিয়। 
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কেহ তোমাকে বাধা দিলে তুমি বিজ্ঞাপনগুলি ছিড়িয়া ফেলিয়া দিয়া 
যাইও । তারপর বাহা করিতে হয় আঁমি করিব। 

ইহার কয়েক মাঁস পরে -দীর্ঘকালের জন্য আমি দ্বিতীয়বার ই্টার্ণ- 
ডুয়ার ঘাই। যখন ফিরিয়া আদি সেই সময়ে বেলা প্রায় একটার 
সময়ে গ্রীষ্মকালে প্রথর স্ুধ্যতাপের মধ্যে নয় মাইল ব্যাপী পাটগা 
নামক রক্ষিত-শালবনের মধ্যে আসিয়া দেখি রাস্তার ছুইধারে শালগাছ 
সব হু হু করিয়া জলিতেছে। ছুইধারে শালগাছ। মধ্যে ১০।১২ হাত 
প্রশত্ত রাস্তা । ঘোড়ায় চড়িয়৷ এ অগ্নিকাণ্ডের মধ্য দিয়া আপা! বিলক্ষণ 
বিপদজনক হইয়া পড়িয়াছিল। বক্ষিত-জঙ্গল-ম্হলে আগুন লাগিয়া 
গাছ পুড়িয়। গেলে বন-বিভাগের কম্মচারীদিগের ছুর্ণাম হয় এবং ভাহার! 
তিরস্কৃত হন। এই সময়ে গরুভাষ! নামক স্থানে & বিভাগের শ্রীযুক্ত 
দ্রীননাথ কর নামক একজন শ্রীহট্র দেশবাসী রেঞ্কার ছিলেন। তিনি 
.ডেপুটা কন্সারভেটার জেলিকে। সাহেবকে বলেন যে, স্কুল ডেপুটী 
ইনস্পেক্টর রামেশ্বর বাবু এই জঙ্গল দিয়! গিয়াছেন। তাহার লোকজন 
হয়ত তামাক খাইবার সময়ে কোনরূপে অসাবধান হইয়া আগ্তন ফেলিয়া 
গিয়া থাকিবে তাহাতেই রক্ষিত-বন পুড়িয়। গিয়াছে । জেলিকো৷ 
সাহেব তাহার এই কথা শুনিয়া হাসিয়া! বলিয়াছিলেন যে নিজের 
প্রতিপত্তি অক্ষুপ্ন রাখিবার জন্ত তুমি একজন নির্দোষ লোকের ঘাড়ে 
দোষ চাপাইতেছ। আমি রামেশ্বরকে ভাল করিয়াই জানি। সে 
একজন দায়ীত্জ্ঞান বিশিষ্ট সরকারী কম্মচারী। তাহার লোকের দ্বারায় 
এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ঘটে নাই আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। 
সে তাহার লোকজনকে বিলক্ষণ আস্মত্বাধীনে রাখিতে সমর্থ। এইটা. 
কি জেলিকে। সাহেবের উদ্দারতার পরিচয় নহে? আমাদের এতদ্দেশীয় 
ডেপুটা কন্সারভেটার হইলে তাহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ কালে আমার 
'সহিত যে বাক্‌ বিতগ। হইয়াছিল তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি 
অবশ্যই আমার ঘাড়ে দৌষ চাঁপাইয়া আমাকে টানাটানি করিতেন। 
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যখন আমি ইট্টার্ণ ডুয়ার অঞ্চলের স্থানগুলির অবস্থা ভাল করিয়া 
অবগত হই" মাই, তখন একবার ডিসেম্বর মাসে আমি এ অঞ্চলে 
গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার অল্প পূর্বে আমি গুরু-প্যালা নামক একটা 
নদীর তীরে উপস্থিত হই। আমি অশ্বারোহণে গিয়াছিলাম, কাজেই 
আমার লোকজন তখনও তথায় পৌছিতে পারে নাই । আমার লোঁক- 
জনের তথায় পৌছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সন্ধার পরে নদী পার 
হইবার জন্য চেষ্টা করিয়া ঘাটোয়ালকে ন! পাইয়া সেইস্থানে নদীর 
তীরে স্থপ্রশস্ত স্থনীল আকাশতলে রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হইলাম। 
এই সময়ে আমার সহিত শান্তিপুর-নিবাসী প্রহলাদচন্দ্র প্রামাণিক নামে, 
আমার জনৈক বন্ধু ছিলেন। ইনি এ অঞ্চলটা দেখিবার জন্য বেতুক 
পরবশ হইয়াই আমার সঙ্গে গিয়াছিলেন। আমার সহিত ছুইটা ঘোড়া, 
একখানি গরুর গাড়ী, দুইজন সহিস, একজন চাপরাসী ও একজন 
গাড়োগান ছিল। ডিসেম্বর মীস, ছুরন্ত শীত। হীতে নদীর ধারে .থরথর 
করিয়া সকলেই কাপিতে লাগিলাম। রাস্তার ছুই পার্থে নল্‌্-খাগড়ার 
বন ছিল । শিশিরে এঁ সমন্তই ভিঞ্জিয়। গিয়াছিল । অনেক চেষ্টা করিয়াও 
উহাতে আগুন লাগাইতে পারিলাম না। কিছুদিন পূর্ব্বে অদূরে এ 
রাস্তায় সনিয়া কুলিরা কাজ করিয়া গিয়াছিল। তাহাদের পরিতাক্ত 
একখানি ভগ্ন কুঁড়ে ঘর নদীর ধারে পড়িয়! ছিল। সেইখানি আনিয়। 
তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়া আমাদের গা, হাত, পা কতক পরিমাণে, 
গরম করিয়া লইলাম এবং আমার চাঁপরাসী গোবিন্দকে আমাদের 
আহারের জন্য খিচড়ী চাঁপাইয়া দিতে বলিলাম । প্রহলাদচন্দ্র বলিতে 
লাগিলেন একটু পরেই বাঘের পেটে যাইতে হইবে, এখন আর খাইবার 
প্রয়োজন কি? আমি বলিলাম আমরা! উদর পূর্ণ করিয়া খাইলে যদি 
বাঘে আমাদিগকে থান্ন তাহা হইলে তাহার আহারটা আরও ভাজি 
হইবে। এখানে বলা বাহুল্য যে এ স্থানটী বাঘ, ভালুক, বন্য মহিষ, 
বন্য-শুকর, বন্ত-হস্তী ও গণ্ডারের প্রিয়তম আবাস স্থল । অক্লক্ষণ পরেই 
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উহাদের ভীষণ গর্জন ও রব আমাদের শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। 
্ণ্টাথানেক পরে নদীর জলে বন্-মহিষ ও বন্ত-হস্তী আনিয়া জলব্রীড়া 
করিতে লাগিল। তথাপি গাড়ীর নীচে আমাদের রন্ধন কার্ধ্য চলিতে 
লাগিল। আমার সহিত সমস্ত .খাছত্রব্ই থাকিত। রন্ধন শেষ 
হইলে আমি পরিতোষপুর্বক আহার করিলাম, কিন্তু প্রহলাদ ভায়া 
কয়েক গ্রাস মাত্র উদরস্থ করিলেন । ভয়েই তিনি বিহ্বল । রাত্রিটা বসিয়া 
জাগিয়। কাটাইলাম। পরদিন প্রাতে বেলা ৮্টার সময়ে ঘাটোয়াল 
দেখা দ্রিল। সে রাত্রিতে ঘাটে কেহ ছিল না জিজ্ঞাসা করায় বলিল 
বাবু রাত্রিতে এখানে কি ভীষণ কাণ্ড হয় তাহ! কি দেখিস্‌ নি? বাঘ, 
ভালুকের ভয়ে আমি বেলা থাকিতেই নিজের বাড়ী খাগডড়াবাড়ী 
বস্তিতে চলিয়া যাই। আর দিনের বেলাট1 এ উচ্চ টোঙ্গের উপর 
বলিয়া কাটাই । যখন ৫1৭ জন লোক পার হইবার জন্ত আসিয়! 
উপস্থিত হয় তখনই টোঙ্গ হইতে নামিয়া তাহাদিগকে পার করিয়া 
দিয়াই আবার এ টোঙ্গে উঠি। টৌঙ্গ অর্থাৎ বড় বড় খুঁটির উপরে 
বাধা একখানি কুঁড়ে ঘর । সেষাহা যাহা বলিল গত রাত্রিতে সমস্তই 
আমর! প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। 

আর একবার কচুগী নামক থানা হইতে পাটগার ফরেষ্ট অফিসের 
দিকে রওন। হইয়াছি। পূর্বদিনও রাত্রি কচুগার থানায় ছিলাম। এ 
স্থানেও বন-বিভাগের একখানি বাঙ্গলো ছিল। থানার হেড, কনস্টেবল্‌ 
পৃছিলেন নারায়ণচন্দ্র দাস, গোয়ালপাড়া জেলার বোর্টিয়ামারি অঞ্চলের 
লৌক। তিনি পূর্বদিন ছোট জাতীয় খটিয়া৷ হরিণ একটা মারিয়! 
আনিম়্াছিলেন। আমি উহার চামড়াখানি তাঁহার নিকট হইতে 
চাহিয়া লইয়াছিলাম। সন্ধ্যার কিকিৎ এককালে পাটগা ফরেষ্ট অফিসে 
 শ্রিয্া। পৌছিলাম। এ স্থানের ফরেষ্টার ছিলেন পাবন! জেলা-নিবাসী 
শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র মৈত্র) এই দিনই তাহার সহিত আমার প্রথম 
সাক্ষাৎ। তিনি আমার পরিচয় পাইয়। আমার যথেষ্ট খাতির করিলেন, 
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কিন্ত বলিলেন যে হরিণের কাঁচা চামড়াখানি ঘরের মধ্যে রাখিবেন না, 
উহার. গন্ধে 'বাঘ আসিবে । স্থুতরাং চামড়াখানি বাহিরে একট। 
গাছের গায়ে ঝুলাইয়! রাখিতে বাধ্য হইলাম। এইবারে আমার সঙ্গে 
আমার নিজের সহিস ও চাপরাসী ছাড়! মধু বিশ্বাস নামে ডাকের 
একজন ওভারসিয়ার ছিলেন। তিনি আমাদিগের পথপ্রদর্শক ছিলেন। 
ইনি জাতিতে মুসলমান । নদীয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার কোন 
পল্লী-নিবানী। লোকটী বেশ মিষ্টভাষী, অমাপ়িক ও শিষ্টাচারপরায়ণ 
ছিলেন । আমাদের পাককরা খাগ্ভ গ্রহণ করিতে তাহার কোন 
আপত্তি ন। থাকায় ইনি আমাদের অন্ন আহার করিতেন। এই 
ফরেষ্ট অফিসে রাত্রি বাস করিয়া এবং পরদিন মধ্যান্নকালে মাধববাবুর 
অন্ন ধ্বংস ক্রিয়া প্র/য় বেলা! দেড়টার দময়ে গরুভাবা ফরেষ্ট অফিসে 
যাইবার জন্য যাত্রা করিলাম। যখন আমরা যাত্রা করি তখন ফিন্‌ 
ফিস্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। রাস্তার ছুই ধারেই নলখাগড়ার বন। 
তারপর বহুদূর ব্যাপী নিবিড় শাল গাছের জর্দল। কিছুদিন পূর্বের , 
ব্রাস্তার উপরের জর্ঘল ক1টিয়। দেওয়া হইয়াছিল । কিন্তু আবার এ 
সমন্ত গজাহয়া উঠিভেহিল। পুর্ত-বিভাগের সব. ওভারসিঘ্লার প্রসন্ন- 
কুমার মুন্সী নামক আমার একজন রসিক বন্ধু বলিতেন যে ইট্রার্ণ- 
ডুয়ারের রাস্তার উপর জর্গণগুলি কাট। হইবামাত্র মাথা খাড়া করিয়া 
দেখিত ঘে শাল] ওভারসিয়্ার আমাদিগকে কাটিয়া কতদূর গেল রে। 
এই বাশার ছুই জন কারয়। ডাকরণার বা ভাকবাহক থাকিত। 
আমার জিনীস পত্র বহিঘা! লইবার জন্য একট! ঘোড়া ছিল। কিন্তু 
ডাকের ওভারসিয়ার মধু বিশ্বাসের জিনীস পত্র লইয়া যাইবার জন্ 
একজন ডাকরণাকে উহা! দেওয়া হইয়াছিল। সে আমাদের সঙ্গেই 
চলিল, কিন্তু তখনও কচুর্গা হইতে ডাক আসিয়া! উপথ্িত না হওয়ীয় : 
অপর রণারটা উহা লইবার জন্থ পাটগায়ের ফরেষ্ট অফিসে অপেক্ষা 
করিতে লাগিল। পাটগা। ফরেষ্ট অফিস তখন ফরেষ্ট বা বনের বহির্ভাগে 
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অবস্থিত ছিল। রাস্তার অবস্থা দেখিয়া আমি মনে মনে করিতে 
লাগিলাম যে একজন রনারকে আমাদের সঙ্গে লইয়া আপিয়! 'অপরটাকে 
একাকী ছাড়িয়া আস ভাল কাজ হয় নাই। এইজন্য আমি যাইতে 
মাইতে এক একবার ফিরিয়া ফিরিয়া চাইতে ছিলাম যে কতক্ষণে এ 
রণারটী ডাক লইয়া নিরাপদে আসিয়! আমাদের সহিত যোগ দিবে । 
এইরূপে বার বার পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত করিয়। দেখিতে পাইলাম যেন 
একটা কোন পশু আমাদের অনুসরণ করিতেছে । প্রথমে ভাবিলাম 
ওটা কুকুর, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল যে এখানে লোকালয় নাই 
স্থৃতরাং এখানে কুকুর আসা সম্ভব নয় তবে কি এট! কুয়ীং। কুয়াথকে 
ইংরাজীতে (৯. ৫০2) রেড. ভগ বলে। রেড, ডগ দেখিতে ক্ষুত্র হইলেও 
বড় ভয়ানক জন্ত। কিন্তু ইহার দল বান্ধিয়! থাকে । কখনও একাকী 
থাকে না। ইহার। বন্য, হন্তী পধ্যন্ত শিকার করিয়া মারিতে পারে। 
ইহাদের প্রস্রাবে এক প্রকার গ্যাস বা! দূষিত বায়ু জন্মে। উহা! ঘে 
জন্তর চক্ষু মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে সেই জন্তই কিছুক্ষণের জন্য দৃষ্টিশক্তি 
হারাইবে। আর উহার উহাদের শিকারের জন্ত পড়িয়া গেলে আর 
তাহার মাংস খাঁইবে না। যতক্ষণ পধ্যন্ত উহার চলিতে থাকিন্ধে 
ততক্ষণ পধ্যত্ত উহার! উহ্থার মাংস খাবলাইয়া খাবলাইরা খাইবে। 
স্থৃতরাঁং মনে মনে স্থির করিলাম যে এ দৃষ্ট জন্তটী কুয়াংও নহে। 
অল্পক্ষণ পরেই বুঝিতে পারিলাম ' এটী একটা ছোট জন্ত নহে। এটা 
একটী প্রকাণ্ড ব্যান্র। মধু বিশ্বাসকে ডাকিয়া! দেখাইলাম যে একটী 
প্রকাণ্ড ব্যা্ব আমাঁদেব অন্থসরণ করিতেছে । শম্তবতঃ আমাদের 
সহিত আন! হরিণের চামড়ার গন্ধ পাইয়া আমাদের অনুসরণ 
করিতেছে । মধু বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসা করিলাম এখন কি করা কর্তব্য। 
মধু বলিলেন ঘোড়ার চাবুব মারিয়া আমর! ভ্রুতবেগে ছুটিয়া পলায়ন 
করি। আমি বলিলাম উহা কিছুতেই কর! যাইতে পারে না। 
আমাদের ঘোড়া দুইটা বোধ হয় বাঘের গন্ধ পাইয়! ভীত হইবে এবং 
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আমাদিগকে ফেলিয়া দিয়া পলাইবে। ভাল, নয় আমরা রক্ষা পাইলাম 
কিন্তু আমার ভারবাহী ঘোড়াটার ও আমাদের সঙ্গের লোকজনের কি 
হইবে, সৃতরাং ঘোড়া ছুটাইয়! যাঁওয়া উচিত নহে। আমার সঙ্গে 
একটা সাধারণ গোচের বন্দুক ছিল। আমার চাঁপরাসী গোবিন্দকে 
উহা হইতে গুলি ছুটাইতে বলিলাম। কিন্তু হুর্ভাগ্যক্রমে উহার 
আওয়াজই হইল না। এই সময়ে বন-বিভাগের একটা পোষা হাতী 
হারাইয়া গিয়াছিল। উহার অন্বেষণ করিবার জন্ত বন্দুক হস্তে দুইজন 
ফরেষ্ট গার্ড (70:688 08819) আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল। 
উহাঁদিগকে বাঘ দেখাইয়া দিয় বলিলাম যে এরূপ ভাবে গুলি কর 
যেন বাঘের গায়ে গুলি না লাগে, উহার কাণের কাছ দিয়া গুলি চলিয়া 
যায়, তাহা৷ হইলে ভয় পাহিয়া বাঁঘটা পলাইতে পারে। কিন্ত আহত 
হইলে বাঘটা ভীষণ হইয়া উঠিবে এবং আমাদের মধ্যে কাহারও না 
কাহারও প্রাণনাশ করিবে । আমার উপদেশ অনুসারেই কার্ধ্য হইল 
এবং বাঘট1 একটা ভয়ানক শব্দ করিয়া পার্খের জঙ্গল মধ্যে লাফাইয়া' 
পড়িল। দেখিলাম বাঘটার মুখ খুব কাল, লক্ষে প্রায় 81৫ হাত হইবে 
এবং উচ্চেও ছুই হাতের কম নয়। হরিণের চামড়াখানা তৎক্ষণাৎ 
ফেলাইয়া দিতে বলিলাম এবং কোনরূপে আমাদের প্রাণরক্ষা 
হইল। সন্ধ্যার কিছুপূর্ববে আমরা গরুভাষার বন-বিভাগের বাঙ্গলোতৈ 
আশ্রয় লইলাম। 

আর একবার আমি হট্টার্ণ-ডুয়ারে ১০টা পাঠশালা স্থাপন করিয়া 
কচ্গায়ের দিকে ফিরিয়া আসিতেছি। আসিবার সময়ে শুনিলাষ 
নিকটে বাস্থ্গাও বলিয়া একটা ক্ষুদ্র পল্লী আছে। তথায় একটা 
পাঠশালা! স্থাপন কর! যাইতে পারে । আমার লোকজন সকলকে বিদায় 
দিয়া আমি একাকী এ পল্লীর ভিতরে প্রবেশ করিলাম। এরস্থান 
হইতে ফিরিয়া আনিবার সময় শুনিলাম যে প্রস্তাবিত ইঠ্টার্ণ-ভুয়ার 
মহকুমার হাকিম শ্রীযুক্ত রামগোপাল থা মহাশয় একটু পূর্বে কচুর্গায়ের 
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দিকে গিয়াছেন। এই রামগোপাল বাবু কষ্ণনগরের মহারাজার ভূত- 
পূর্ব দেওয়ান শ্রীযুক্ত কাত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের ভাগিনেয় এবং 
কুঞ্ণনগরেই উহার বাসস্থান । ইনি আমার একজন পরম হিতৈষী বন্ধু 
ছিলেন। রামগোপালবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহার বাসায় না 
খাইয়া অন্যত্র যাইবার ষো ছিল না। জরুরী কোন কাজ থাকিলে 
যাহাতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ না হয় তাহারই চেষ্টা করিতাম। কিন্ত 
ঘটনাক্রমে তাঁহারই সম্মথে পড়িতে হইত এবং পড়িলেই বলিতেন ফাকী 
দিয়া পলাইতেছিলে বুঝি । আগে আগে রামগোপালবাবু যাইতেছেন 
শুনিয়া আমি দ্রতবেগে ঘোড়া! ছুটাইয়া আসিতে লাগিলাম। হঠাৎ 
একস্থানে আসিয়া দেখি যে রক্তমাখ। একটা হরিণের কাণ ও খানিকট! 
রক্ত রাস্তার এক পার্খে পড়িয়া রহিয়াছে । কচুগায়ে আসিয়া দেখিলাম 
একটা প্রকাণ্ড মরা হরিণ বাঙ্গলোর সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে । উহার 
একটা কাণ নাই। অনুসন্ধানে জানিলাম যে আমার দেখ! হরিণের 
কাণট। এ হরিণটারই । একট! বাধ উহাকে মারিয়া পিঠে ফেলিয়া 
লইয়া যাইতেছিল। রামগোপালবাবুর ভারবাহী ১৫1১৬ জন মেছ, 
উহা। দেখিয়া বাক লইয় বাঁঘটাকে তাড়া করে। বাঘটা শিকার ফেলিয়া 
পলাইয়া ঘায়। পরে মেছের! হরিণটাকে লইয়া আমে । পাঠক দেখুন 
কেমন স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়। আমি ডেপুটা ইনস্পেক্টরের কাধ্য সুখ্যাতি 
সহ করিয়া আসিয়াছি। 

ডেপুটা কমিসনার ড্রাইবার্গ. সাহেব যদিও খুব কড়া মেজাজের লোক 
ছিলেন এবং অধীনস্থ কম্মচারীদিগকে বিলক্ষণ খাটাইয়! তাহাদের নিকট 
হইতে কাজ আদায় করিয়া লইতে পটু ছিলেন বটে, তথাপি সময়ে সময়ে 
ঠাষ্টা, বিদ্রপ ও ব্যঙ্গ্যোক্তি করিয়! তাহাদিগকে হাপাইতে ও আমোদ 
প্রদান করিতে জানিতেন। তাহার একটা দৃষ্টাস্ত নিয়ে দিলাম । 

এটি একটী গভর্ণমেণ্টের.নিয়ম যে যখন কোন কর্মচারী মফংস্বলে 
ভরম্ণ করিতে যাঁইবেন তখনই তাহাকে তাহার সঙ্করের একটা লিখিত 
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বিবরণ উপরিস্থ কর্মচারীর নিকট দিয়া এবং উহা! মঞ্জুর করাইয়া লইয়া! 
ভ্রমণে বাহির হইতে হইবে অর্থাৎ কোন্‌ দিন কোথায় থাঁকিবেন এবং 
কি করিবেন লিখিয়া দিয়া যাইতে হইবে । আর যদি বেশী দিন মফংম্ঘলে 
থাকিতে হয় এবং তাহার পূর্বপ্রদত্ত তালিকার দিন শেষ হইয়! যায়, 
তাহা হইলে মফঃম্বল হইতে পুনরায় এরূপ তালিক। সময়ে সময়ে দিতে 
হইবে নচেৎ তীহার নিকট তাহার ডাক ও চিঠিপত্র পাঠাইতে অস্থবিধা 
হইবে। এই নিয়মাহ্ুসারে আমাকেও এরূপ 'একটা তালিকা] ডেপুটা 
কমিসনারের নিকট দিয় এবং উহা! মঞ্জুর করাইয়া! লইয়া যাইতে হইত। 
আমি একবার ইঠ্টার্ণ-ডুয়ার পরিভ্রমণে বাহির হইবার পূর্বের ১০1১২ 
দিনের কাধ্যের একটি তালিকা দিয়া মফঃস্বলে চলিয়! গিয়াছিলাম। 
সেবারে আমি প্রায় ৫০ দিন একাদিক্রমে ইষ্টার্ট-ডুয়ারে ছিলাম । যেখানে 
ডাকঘর পাইতাম সেইখাঁন হইতে আবার নৃতন তালিক! পাঠাইতাম। 
কিন্তু ইষ্টা্ণডুয়ারে তখন ২ ব| ৩টি মাত্র ডাকঘর ছিল এবং ডাকঘর 
হইতে অনেক দৃরস্থ পল্লীতে আমাকে থাকিতে হুইয়াছিল। কাজেই 
সময় মত আমার সফরের তালিকা! ডেপুটি কমিসনারের নিকটে পৌছিত 
না। এজন্য একবার তিনি আমাকে একখানি আমার সফরের তালিকার 
উপরে নিয়লিখিত কথা কয়টা ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছিলেন | 199]00%5 
[0909960 ৮001 6007 70001700619 01 ড€া্যে 11009 85৪ 60 
008. 16 7580109৪106 2,097 ০ 6০৪ 1093 0860 0৮০ অর্থাৎ 
তোমার সফরের তালিকা! আমার খুবই কম কাজে লাগে । তোমার 
সফর শেষ হইয়! যাইবার পরে উহা আমার হস্তগত হয়। এই মন্তব্যটা 
গাওয়ার পরে আমি আমার সফরের তালিকা দেওয়া এককালেই বন্ধ 
করিয়। দিই । কিছুদিন পরে অন্য একখানি চিঠি বা কাগজের উপরে 
"আমার নিকটে নিয়লিখিত কথা কয়টি লিখিয়া পাঠান । 
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09 51067 9৮ ঠ1810172700082 0850 10000000828 0286 009 
[70110105005 ড50 81509019190 06 100৮ 700] %71)9768,0908, 
অর্থাৎ ডেপুটী ইনস্পেক্টর তুমি কোথায় আছ, যদিও জামি জানি তুমি 
্রক্মপুত্র নদের উত্তরপারের কোন স্থানে আছ, তথাপি তুমি মানিকারচরে 
ব৷ ধূপ.ধাড়াতে থাকিতে পার ( মাণিকারচর, ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পারে 
গোয়ালপাড়। জেলার শেষ দক্ষিণপ্রান্তে এবং ধুপখাড়া এ পারের শেষ 
উত্তরপ্রান্তে) অথবা তৃমি কলিকাতার প্রদর্শনী দেখিতে গিয়া থাঁকিতে 
পার তুমি কোথায় আছ এবং কি করিতেছ আমাকে জানান উচিত। 
একুজিবিনন্‌ অর্থাৎ কলিকাতার প্রথম প্রদর্শনী বোধ হয় ১৮৮৪ সনের 
ডিসেম্বর মাসে বা ১৮৮৫ সনের জানুয়ারী মাসে হইয়াছিল। 
আমি এই ব্যন্গোক্তিপূর্ণ মন্তব্য পাওয়ার পরে কিছুদিনের অন্য 
তাহাকে আমার কোন সংবাদই দিই নাই। হঠ্টার্ণ-ডুয়ায়ের কাধ্য শেষ 
করিম্বা এবং এ অঞ্চলের মেছ. জাতিদিগের ' পল্লীতে ১০টা পাঠশাল! 
স্থাপন করিয়া একটা স্থদীর্ঘ রিপোর্ট প্রদান করি । তাহাতে ০টি নব 
প্রতিষিত পাঠশালার জন্য মাসিক সাহায্য এবং পাঠখালাগুলির গৃহ- 
নির্মাণ জন্ত এককালীন কতকগুলি টাকার সাহায্য প্রার্থনা করি। এ 
রিপোর্টের উপরে ড্রাহবার্, সাহেব লেখেন ৬৪) ১৯০)৪৪০০, 
41] 0109 00100008915 56 8100৮955001 000 0106 079)68 5001758 
00 8৪/)০1০০৭১ অর্থাৎ বিশেষ সন্তোষজনক । সমন্ত প্রস্তাব অন্ধ- 
মোদন কর! গেল এবং যে যে টাক!র জন্ প্রার্থনা কর হইয়াছে সবই 
মঞ্জুর করা গেল। / 
ম্ফংস্বল হইতে ফিরিয়া! আসিয়া সাহেব বাহাছরের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া বলিলাম যে, সকল কন্মচারীই কলিকাতা প্রদর্শনী দেখিয় 
আদিলেন। আমার ভাগ্যে কেবল উহা ঘটিল না। এই বলিয়া 
একথানি দরধাত্ত দ্িলাম। এই কথা শুনিয়! সাহেব ঈষৎ হান্ত করিয়। 
বলিলেন যে কেবল প্রদর্শনী দেখিতে যাইবা না৷ বাড়ীতেও একবার 
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ঘাইবা। আমি বলিলাম যে যখন বাড়ীতে আমার বৃদ্ধা মাতা আছেন 
তখন এই সথযোগে তাহারও শ্রীচরণ একবার দর্শন করিয়া! আসিব। 
এই কথ শুনিয়। সাহেব আমার দরখান্তের উপরে এরূপভাবে দিন 
বাধিয়া দিলেন যে আমি বাড়ীতে আপিতে না পারি। 14986 
10105 7580 7680) 08100069160 ৪00 ৪০৪5 00:56 1100 
৪০ 1800, 16256 05100668196. 900 19801) 4010001 200৮, 
অর্থাৎ ১৫ই তারিখে ধুবড়ী ছাড়, ১৬ই কলিকাতা পৌছ, ১৭ই ও ১৮ই 
তথায় থাক, ১৯শে কলিকাতা ছাড় ও ২০শে ধুবড়ী পৌছ। 

প্রদর্শনী দেখিয়! নির্দিষ্ট দ্িবনে ধুবড়ী ফিরিয়া গিয়া তৎপর দিবস 
সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলে সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন বাড়ী 
গিয়াছিলে? আমি বলিলাম হা, গিয়াছিলাম। কিরূপে গেলে জিজ্ঞাস! 
করণয় বলিলাম ১৬ই তারিখে বেলা ১১টার কিছু পূর্বে কলিকাতায় 
পৌছিয়াছিলাম সে দিবস ও তৎপর দিবস বেল! ৩ট1 পর্য্যন্ত কলিকাতায় 
'থাকিয়। ১৭ই তারিখে বাড়ী রওনা হই । ৯১৭ই রাত্রি ও ১৮ই দিবারাত্তি 
এবং ১৯শে বেল| ১২টা পর্যযস্ত বাড়ী ছিলাম। তারপর রওন৷ হইয়া 
আপনার নিদিষ্ট ২*শে তারিখে ধুবড়ী ফিরিয়া আপিয়াছি। আমার 
এই কথা শুনিয়। হো হে। করিয়া! হাসিয়া উঠিয়া আমার পিঠ চাপড়াইতে 
লাগিলেন। 

সাহেব নিতান্ত ৪৮০৮ ব1 কার্ধ্য আদায়ে কঠোর হইলেও আমার 
কার্যে কখনও অসস্তোষ প্রকাশ করেন নাই। আমিও কর্তব্য পালনে 
কখনও অবহেলা করি নাই। আমার পূর্ববর্তী ডেগুটা ইনস্পেক্টর 
মাসের মধ্যে ২৫২৬ দ্দিন মফঃস্বলে থাকিয়াও সাহেবকে সন্তুষ্ট করিতে 
পারেন নাই, কিন্তু আমি প্রতি মাসেই ধুবড়ীতে ৮১০ দিন করিয়া 
থাকিতাম। সাহেব আমাকে রামেশ্বর বলিয়াই ডাঁকিতেন এবং 
বলিতেন প্রাতঃকাল ৮ট। হইতে রান্রি ৮টা পর্যস্ত তোমার যখন আবশ্তক 
আমার নিকট আপিবা কেবল অপরাহ্ন ২টা হইতে ৩টা পধ্যস্ত আমার 
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নিকট আসিবা না। এটী আমার নিজের সময়; এ সময়ে আরাম 
কেদারায় বসিয়! চুরোট টাঁনিতে টানিতে আমি বিশ্রাম করি। 

সাহেব একদিন হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাস করিলেন যে রামেশ্বর, 
ভা) ৪৪ 9০০: £800972 অর্থাৎ তোমার পিতা কি করিতেন । আমি 
বলিলাম হও 99 ৪, 8007 009101)8106 অর্থাৎ আমার পিতা চিনির 
ব্যবসায় করিতেন। আমাদের পরিবারের মধ্যে আমিই প্রথম গোলামী 
করিতে আসিয়াছি। সাহেবের হঠাৎ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবার কারণ 
বোধ হয় হয়ত কোন ব্যক্তি কোন দিন আমাকে অপাস্থ করিবার জন্য 
আমি জাতিতে ময়র! এবং কাজেই নীচ জাতি প্রতিপন্ন করিবার জন্য 
সাহেবের নিকট আমার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়া থাকিবেন। সেই জন্তই 
সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আমার পিতা কি করিতেন। 
তিনি চিনির ব্যবসাদার ছিলেন বলাতে আমার প্রতি সাহেবের অনাস্থা 
হয় নাই। 

আর একবার পরোক্ষভাবে বাঘের সহিত আমাদিগকে সাক্ষাৎ 
করিতে হইয়াছিল। এবারে আমারা দলে যথেষ্ট পুরু ছিলাম। ধুবড়ী 
হইতে তিনজন বাহির হইলাম আমি, শ্রীযুক্ত সুখময় ঘোষ ধুবড়ী লোক্যাল 
বোর্ডের ওভারসিয়ার, ইহার নিবাস যশোহর জেলার ঘোষপুরে ও 
শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, পূর্ত-বিভাগের সব. ওভারসিয়ার, 
ইহার বাড়ী শ্রীধাম নবন্বীপে । ধুবড়ী লোক্যাল বোর্ডের সব. ওভারনিয়ার 
শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমীর মুন্সীর হস্তে এই সময়ে ইষ্টার্ণংডুয়ারের রাস্তা ঘাট ও 
বাঙ্গলে! সমূহের কাধ্যভার ছিল। তাহার হস্ত হইতে কার্্যভার ' বুঝিয়া 
লইবার জন্য বিনোদবাবু ইট্টার্টডুঘারে যাইতেছিলেন। সুখময়বাবু 
ধুবড়ী লোক্যাল বোর্ডের পুর্ভ-বিভাগের প্রধান কন্মচারী ছিলেন বলিয়! 
তিনিও এ সমস্ত দেখিবার ও শুনিবার জন্য আমাদের সহিত যাইতে- 
ছিলেন। প্রসম্নবাবুর আড্ডা ছিল তামারহাটে, যেখান হইতে ইট্টার্গ 
ডুয়ার আরম হইয়াছে । প্রসন্নবাবু তথায় সপরিবারে বাঁস করিতেন। 


২৯৮ আত্মকাহিনী 


আমরা বেলা! আন্দাজ ১১টার সময় তামারহাটে পৌছিলাম। প্রন 
বাবু বাসায় ছিলেন না । তাহার স্ত্রী তাহার একটা শিশু পুত্রসহ রাসায় 
ছিলেন। প্রসন্নবাবুর স্ত্রী বিশেষ বৃদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা ছিলেন এবং 
বৈষ্ণব ধর্মে তাহার বড়ই ভক্তি ও আস্থা ছিল। তৎপূর্ব দিবসে আমরা 
পাগলারহাট নামক স্থানের বাঙ্গলোয় ছিলাম । এবং তথায় আমরা 
একট! পাঁট। কাটিয়া! উহার সমস্ত মাংসই সঙ্গে করিয়া লইয়াছিলাম। 
উদ্দেশ্য ছিল প্রসন্নবাবুর তামারহাটের বাসায় গিম্না উহ! পাক করিয়া 
খাইব। আমাদের সহিত একজন পাঁচক ব্রাহ্মণ ছিল। প্রসন্নবাবুর 
স্ত্রী আমাদিগকে তাঁহার বাসায় থাকিয়া পাকাদি করিয়া খাইবার অন্য 
বিশেষরূণপে যত্ব ও চেষ্টা করিলেন, কিন্তু প্রসন্নবাঁবু বাসায় নাই দেখিয়া 
আমর থাকিতে সঙ্কোচ বোঁধ করিলাম । ক্ুতরাৎ বড়বাধা অভিমুখে 
যাত্রা করিলাম, এই আশয়ে তথায় প্রসন্নবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইবে । 
তামারহাট হইতে মাইল খানিক রাস্ত। গিয়াছি এমন সময়ে দেখি যে 
গ্রসন্নবাবু আসিতেছেন। তাহাব সহিত দেখা হইব] মাত্র তিনি তাহার 
স্বাভাবিক মিষ্ট ভাবায় আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 
শ।লারা এই দুপুর রোদে কোথায় যাচ্ছিস। ফের, নইলে 
ভাল হবে না। ন্ুুতরাং আমর! সকলেই ফিরিয়া প্রসন্নবাবুর 
বাসায় আদিলাম। প্রসন্নবাবুর স্ত্রী তখন বলিলেন থাকিবার জন্য 
অনেক অনুরোধ করিলাম তখন থাকিলেন না এখন আমার 
বাসায় স্থান হইবে না। বাস। আমার বাবুর নহে। প্রসন্নবাবুর স্ত্রীর 
নাম ছিল দারক্ষনা। আমর] তাহাকে সারঙ্গন। দীদী বলিতাম। 
কাঁজেই প্রসন্নবাবুর আমাদিগকে মিষ্ট ভাষায় শালা বলিয়া সম্বোধন 
করিবার অধিকার ছিল। সে দিন প্রসন্নবাঁবুর বাসায় থাকিয়া তারপর 
দিন কচুর্গী অভিমুখে যাত্রা করিলাম । তামারহাটে আর একটা পাট! 
কাটিরা সঙ্গে করিয়া লওয়া হইল। তাহার মাংস কচুগায়ে গিয়া ভক্ষণ 
করা হইল ।, সেদিন কচুর্গীয়ে থাকিয়া তারপর দিন পাটগার দিকে 
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চলিলাম। পাটগীয়ের ফরেষ্ট বাজলোয় গিয়া দেখি সেখানকার 
একখানি ঘরের চালে ছোট ছোট অনেকগুলি লাউ ফলিম! 
রহিয়াছে । তিন চারিদিন ক্রমান্বয়ে মাংস খাইয়া মাংসে এক প্রকার 
বিতৃষ্ণা1! হইয়া গিয়াছিল। কয়েকটা লাউ পাড়িয়া ও গাছের শাক 
ও ডাটা! কাটিক্না খাইবার বড়ই ইচ্ছ! হইয়াছিল। কার্যে উহা পরিণত 
কর! হইল । খাইবার সময়ে দেখি লাউ ও উহার শাক বড়ই তিক্ত । 
স্থতরা আমি খাইলাম না। স্থখময়নবাবু ও প্রসন্নবাবুও খাইতে বিরত 
হইলেন ॥ কিন্ত বিনোদবাবু বলিলেন যে তিক্তত্রব্য পিত্বনাশক। 
উহ! আমি ফেলিয়। দিব না। বিনোদবাবুকে আমরা পাগল বলিতাম। 
বিনোদবাবু এ তিক্ত দ্রব্যগুলি অধিক পরিমাণে খাওয়ায় ভেদ ও বমন 
হইতে লাগিল। প্রায় কলের! বা বিস্চিক। হইয়া ফ্াড়াইল। তাহাকে 
লইয়া আমরা বিষম বিপর্দে পড়িলাম। তাহার সহিত কয়েকটা 
হোমিওপ্যাথিক ওঁধধ ছিল। রোগের লক্ষণ দেখিয়া এ গুঁষধধ কয়টার 
মধ্যে ছুই তিনটা ব্যবহার করা হইল। কিছুতেই তাহার পীড়ার 
উপশম হইল ন1। পাটগায়ে আমরা ব্যতীত আর কোঁন ভদ্রলোরু 
ছিলেন না। সুতরাং আমরা গরুভাষায় যাইবার জন্য মনস্থ করিলাম । 
মনে করিলাম তথায় গিয়া ফরেষ্ট রেপ্তার ও ফরেষ্টার বাবুর্দিগকে পাইব। 
কিন্ত তথায় গিয়া! দেখি, বাবুরা কেহই বাসায় নাই । কাজেই গরুভাষায় 
না থাঁকিয়! সিদূলী অভিমুখে যাত্রা করিলাম । সিদ্‌্লীতে একটা পুলিসের 
ফাড়ি ছিল এবং সেখানে একখানি ভাল বিশ্রামের বাহ্লোও ছিল। 
সিদ্‌লী যাওয়ার পরেও বিনোদবাবুর গীড়ার কিছুই উপশম হুইল না। 
সিদ্‌লী হইতে চিঠি লিখিয়া উত্তরশালমারার পুলিস্‌ সব. ইনস্পেক্টরের 
নিকট একটা লোক পাঠাইয়। দিলাম। তাহাকে অনুরোধ কর! গেল 
যে আট জন বেহাঁরা সমেত যেন একখানি পাল্কি পাঠাইয়। দেন । 
কিন্তু দুর্তাগ্যক্রমে থানায় সব. ইনস্পেক্টর বাবু ছিলেন না। হেড, 
কনস্টেবল্‌ নারায়ণবাবু এ সম্বন্ধে কোনরূপ সাহায্য পাঠাইলেন ন1। 
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আমাদের উদ্দেশ্য ছিল পাল্কি পাইলে বিনোদবাবুকে বিজনী লইয়া 
গিয়া তথ! হইতে নৌকা করিয়া! গোয়ালপাড়া মহকুমার সদর ষ্টেসন 
গোয়ালপাড়ায় যাইব । কিন্তু উহা! ঘটিয়। উঠিল না। ছুইদিন সিদ্‌লী 
থাকার পরে বিনোদবাবু একটু স্বস্থ হইলেন। তখন আমরা 
বাঙ্গলো হইতে ছুইখানি চেয়ার লইয়া চেয়ার ছুইখানিকে 
সমুখা-সমুখি করিয়া বসাইয়া তাহার তলে ছুইখানি বাঁশ বান্ষিলাম। 
আটজন মেছ. কুলি সংগ্রহ করিয়! তাহাদের স্বন্ধে চেয়ার ছুইথানি 
দরিয়া বিনোদবাঁবুকে তাহার উপর বসাইয়া পোপড়াগার দিকে যাত্র! 
করিলাম। সিদ্‌লি হইতে পোপড়াগ! ৯ মাইল দূরে এবং তথা হইতে 
বিজনী নয় মাইল দূরে অবস্থিত। স্থতরাং পৌপড়ার্গা ঠিক সিদ্‌লী 
ও বিজনীর মধ্যস্থলে । সিদ্লী এক সময়ে সিদ্লীর স্বাধীন রাজার 
রাজধানী ছিল। রাজা এখনও বর্তমান কিন্ত স্বাধীনতা-বিহীন । 
বিজনীতেও বিজ্বনীর স্বাধীন রাজা বাস করিতেন তাহারও স্বাধীনতা 
গিয়াছে । রাজ নাই, রাণীরা এখন তাহার চিরস্থাী জমিদারীর 
অন্তর্গত ডুমুরিয়। নামক স্থানে বাস করিতেছেন । পোপড়াগায়ে এক 
রাত্রি থাকা কালে বিনোদবাবু অনেকটা সুস্থ হইলেন। তারপর দিন 
বিজনী চলিলাম। পোপড়ার্গী হইতে ৪ বা ৫ মাইল গেলেই একটা 
ঘন জঙ্গলময় স্থান পাওয়া যায়। এ স্থানে বন্য হন্তী, মহিঘ্‌, শুকর, 
ব্যান্র ও ভল্ল,ক প্রভৃতি হিংন্র জন্ত সর্ধধদ।ই বিচরণ করে। বিনোদবাবুকে 
যে দুইখানি চেয়ারে বসাইয়া লইয়া! যাইতেছিলাম তাহার নাম 
রাখিয়াছিলাম চতুর্দোলা । এই স্থানে পৌছিয়৷ বিনোদবাবুকে বলিলাম 
ভাই এখন চতুর্দোলা হইতে নামিয়া ঘোড়ার পিঠে উঠ। এখানে 
এরূপভাবে যায়! নিরাঁপদ্‌ হইবে ন1। স্থতরাং তিনি ঘোড়ায় উঠিলেন। 
'আমার ঘোঁড়াটা ছিল সকলের ঘোড়া অপেক্ষা আকারে বড় ও বেশ 
সায়েন্তা, কিছু দেখিয়া! সহজে ভয় পাইত না। স্থতরাং আমাকেই 
সকলের অগ্রগামী হইতে হইল । খানিক দুর এইভাবে গিয়াছি এমন 
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সময়ে রাস্তার উপরে একটা বন্ধ শুকরের চীৎকার শব্দ ক্রুত হইল। কি 
যেন জঙ্গলের মধ্যে ভয়ে ছুটিয়৷ পলাইল। চতুর্দোলাবাহক মেছ-কুলিরা 
আগেই যাইতেছিল। তাহার! একটু অগ্রসর হইয়াই একটী শৃকরের 
বাচ্চাকে অর্ধমৃত অবস্থায় পাইল । তাহার মাথার উপরে বাঘের পাঁচটা 
দাতের দাগ রহিয়ণছে এবং এ পাঁচটা ক্ষত স্থান হইতে তখনও তাজা 
রক্ত বাহির হইতেছে । মেছেরা বলিল বাবু শুন্লি না বাঘে ধাড়ী 
শ্য়ারটাকে তাড়া করিয়াছিল। সেট! পলাইয়া যাওয়াতে তাহার 
বাচ্ছাটাকে মারিয়! তাহার পিছনে পিছনে বাঁধ ছুটিয়াছে। উহারই 
বিকট শব্দ তোরা শুনিছিলি। মেছের! সেই অর্ধমৃত শৃকরের বাচ্ছাটাকে 
খাইবার জন্য মহা আনন্দে উঠাইয়। লইল। এই হইল পরোক্ষভাবে 
ব্যান্রের সহিত সাক্ষাৎ। আরও ছুইতিন বার আমি সম্মুখে বাঘ 
দেখিয়াছিলাম কিন্তু আক্রান্ত হই নাই। এসব কথা লিখিয়৷ আর পুথি 
বাড়াইব না এবং পাঠককে বিরক্ত করিব না। 


এক্ষণে মেছ.জাতি সন্বদ্ধে কিছু লিখিয়া ইষ্টার্ণ-ডুয়ার ভ্রমণ বৃত্তান্ত 
সমাপ্ত করি। আমি স্থল ও জল পথে এবং হস্তী পৃষ্ঠে ভ্রম্ণ করিয়! 
ইষ্টার্ণ-ডুয়ারের অতি ছুরগম্য স্থানগুলিতেও গিয়াছি। এবং উহাদের 
আচার ব্যবহারও লক্ষ্য করিয়াছি । মেছভাষাঁও আমি কতকটা শিক্ষা 
করিয়াছিলাম । না! শিখিলে এ অঞ্চলে ভ্রমণ কর] স্থকঠিন হইত । 

মেছেরা সবলকায়, বলিষ্ঠ ও শ্রমসহিষ্ণণ জাতি । ইহারা পূর্বে 
বড়ই সরল্‌ ও শিষ্ট জাতি ছিল। এখন বাঙ্গীলী বাবুদের ও আসামের 
ব্ড়পেটা মহকুমার অধিবাসীদিগের সঙ্গে মিশামিশি করিয়া চতুর, 
অসরল ও মাম্লাবাজ হ্ইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের শ্্রীলোকেরাও 
বেশ সরলা ও সতী ছিল। তাহারাও এখন এই কারণে চরিত্রত্রষ্া 
ইসা পড়িতেছে। স্ত্রীলোকেরা পথের মধ্যে ঘোড়ায় চড়া লোক 
দেখিলে ছুটিয়৷ জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিত । কিন্তু তাহাদের ভাষায় 
প্নাগী দাগী অর্থাৎ ভয় নাই এবং কিল্লানী লাম! দোক্ষ অর্থাৎ কেলায় 


৩২ + আত্মকাহিনী 
যাইবার রাস্তা আছে কি? জিজ্ঞাসা করিলে কত কথাই বলিত। সব 
কথার অর্থ বুঝিতে পারিতাম না। তখন ইহারা মনে করিত ঘোড়ায় 
চডা লোকট1 আমাদের নিজ জন--শক্র নহে। মেছ বস্তির মধ্যে কোন 
পাঠশালা গৃহে যদি কখনণ্ড থাকিতাম, তাহা হইলে যেছ. রমণীর কিছু 
চাল ছুই একটা কপোতের বাচ্ছা বা একট! হাঁস উপঢৌকন লইয়া 
সন্ধ্যার পরে আমার নিকট পাঠশালা গৃহে আসিত এবং নৃত্যগীত 
করিত। অবশ্য ইহাদের সঙ্দে কোন না কোন পুরুষ অভিভাবক 
থাকিত। ইহারা বসিয়া বসিগ্ নাচিত ও গান করিত, দাড়াইয়া 
করিত না। উহাদের মানরক্ষার্থ আমাকে অন্ততঃ একটী টাকা 
দিতে হইত ইহাতে তাহারা পরম পরিতুষ্ট. হইত। তাহাদের 
নৃত্যের মধ্যে অশ্লীলতার কিছুই পরিচয় পাওয়। যাইত না। অঙ্গ 
ভঙ্গিতেও কোনবূপ অশ্ীলভাব লক্ষিত হইত না। মেছংপুরুষের' 
এত পরিশ্রম ও কষ্ট করিতে পারে যে নদীর বে্গে ফিরাইয় 
তাহারা অনেক কৃত্রিম নদীর ও খালের স্থষ্টি করিতে সমর্থ । বৃষ্টির' 
ভাবে তাহাদের কোন ফসলই কখনও নষ্ট হয় না। ক্ষেতের মধ্যে 
এরূপভাবে জল লইফ্া! ঘাঁয় যে একই জলধার! উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে 
এবং ঠিক সেই সময়েই পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে যাইতেছে । ইহাদের 
এই খাল খননের ব্যাপার দেখিয়া কড়কির সোলানী একুইডক্রের 
কথা মনে পড়ে । 31001 ৪0000930006 পুর্ত-বিভাগের একটা অড়ুত 
কীন্তি। নীচে দিয়। সোলানী নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহার 
উপর দিয়া হরিদ্বার হইতে গঙ্গার খাল কানপুরের গঙ্গায় আসিয়া 
পড়িতেছে; অথচ সোলানী নদীর জল গঙ্গার খালের জলকে কোন 
স্থানে স্পর্শ করিতেছে ন।। মেছেদের মধ্যে এই কারণে কখনই দুভিক্ষ 
উপস্থিত হয় না। 

মেছেরা অতি যত্রের সহিত গো পালন করে অথচ গরুর ছুধ দৈ 
বা ঘি কখনও আব্বাদন করে ন।। গরুর দুপ্ধও দোহন করে নাঃ 
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অথচ শৃকর, মুরগী, হাস কবুতর ইত্যাদির মাংস খায়। আমর! ইহাদের 
বস্তিতে গেলে ইহাদের মেয়েরা অতি যত্বের সহিত আমাদের অভ্যর্থনা 
করিত ॥ ভাল মিহি ধানের চল তৈয়ার করিয়া দিত 1 “চা” খাইতাম 
বলিয়! ছুপ্ধেরও যোগাড় করিত। ৫1৭ট1 দুগ্ধবতী গাভী আনিয়া 
একহস্তে তাহাদের দুগ্ধ দোহন কাঁরিত। গাভী দোহনের অভ্যাস ন। 
থাকায় ৭৮ট1 গাই ছুহিয়। হয়ত /২ ছুই সের ছুগ্ধ সংগ্রহ করিত। 
মেছেদের মধ্যে সিদ্লীর পঞ্চম সার্কেলের মৌজাদার আশ্বিনা মেছের 
নহিত আমাদের বিলক্ষণ সৌহ্ৃদ্য জন্সিয়াছিল। উহার বাড়ীর বাহিরে 
আমাদের থাকিবার জন্ত ৪1৫ খানা খড়ুয়া ঘর ছিল উহাতে চেয়ার 
টেবিলও ছিল। মেছেদের মেয়ের আমাকে 'মামাদের বাবু বলিত 
এবং আমাকে বড়ই ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। 

মেছেরা কতকট] হিন্দু ভাবাপন্ন ; রাম নাম স্মরণ করিয়া প্রাতে 
শষ্য! পরিত্যাগ করে । অনেকের মাথায় শিথাও আছে । ইহাদের 
প্রধান দেবতা সিজদেও অর্থাৎ যে সিজ গাছ পুতিয়! আমরা মনসা 
পূজ! করি সেই সিজ গাছই ইহাদের বড় দেবা হাস, মুরগী ও 
শুকর ইহার সম্মুখে বলি দেয় ইহাদের মধ্যে পাঠশালা স্থাপন করিয়া 
অনেকগুলি বালককে শিক্ষা দিয়ছিলাম ৷ সশওতাল মিসনের তৎকালের 
প্রধান কর্তা (1০%৭. 70011501 ) রেভারেণ্ড বরিমনের অছ্ধরোধে 
আমি দুইটী মেছ. বালককে ইংরাগী শিক্ষার্থ বন্ধদেশের বামপুরহাট 
নামক স্থানে পাঠাইয়। দিয়াছিলাম। ইহার তথায় ইংরাজী শিখিয়াছিল 
এবং ইহাদের নিকট তথাকার মিসনারি সাহেবেরা মেছ. ভাষা শিখিয়া 
মেছ. ভাষায় পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মেছেদের লিখিত ভাষা 
ছিল না সুতরাং অক্ষরও ছিল না। 13020%1)  010878060]' 
বা ইংরাজী অক্ষরে মেছ-ভ।ষার পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে আজকাল 
'মেছেদের মধ্যে অনেকেই সুশিক্ষিত হইয়াছে । ছুই একটা বড় বড় 
চাকরীও পাইয়াছে। মৌজাদার হইয়াছে এবং ছুই একজন ডিছ্রিক্ট_ 


৩০৪ | আত্মকাহিনী 


বোর্ডের মেম্বর ও অনারারী ম্যাজিষ্রেটও হইয়াছে । কিন্ত শিক্ষার 
দোষে তথাকথিত ভদ্রলোকদিগের সংস্পর্শে আসিয়া পূর্বের নিফলঙ্ক 
চরিত্র হারাইতে আরম্ভ করিয়াছে । | 

আঁমি যখন প্রথমে ইষ্টা-ডুয়ারে যাই তখন কোন্‌ গ্রামে কাহার 
বাড়ী গিয়া থাকিব এই সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় ডিছ্রিক, ইগ্রিনিয়ার 
শ্রীযুক্ত দুর্গাদান দাস মহাশয়ের নিকট হইতে জানিয়া লইয়াছিলাম। 
তুর্গাধীসবাবু অতি অমায়িক লোক ছিলেন। বয়সে আমাপেক্ষা! 
অনেক বড় হইলেও উহার সহিত আমার বিলক্ষণ সৌহপ্ত জন্মিয়াছিল |, 
কচুর্গায়ে পুলিসের থানা! ছিল তথায় থাকিবার স্থানাভাব ছিল না।, 
তারপরেই থাকিবার স্থানের বিলক্ষণ অভাব। কচুগীয়ের ৬।৭ মাইল 
দুরে দেবর বা দেওরগী। তথায় অঙ্জুন মেছ,' নামে একটা লোক 
ছিল মেছ.দিগের মধ্যে প্রধান । ছুর্গাদাসবাবুর কথামত আমি অজ্ভন 
মেছের বাড়ী উপস্থিত হইয়া দেখি তথায় আমাদের থাকিবার উপযুক্ত 
ঘত় নাই। বাহিরে একট] ছোট কুঁড়ে ঘর রহিয়াছে এবং তখন তথায় 
কয়েকটা শুকরও রহিয়াছে । ঘরের মধ্যে যাচা আছে। গাছের ভাল 
দিয়! মাচাট। তৈয়ার করা, আধ হাত অস্তর এক একট| ডাল। অজ্জুন 
তখন বাড়ী ছিল না । আমর! তাহার সম্মতি ন| লইয়াই সেই ঘরখানি 
দখল করিলাম। শুকরগুলি তাড়াইয়া দিয়া সেই মাচার উপরে . 
বিছানা করাইলাম.। ঘরের চারিদিকে কাপড় টাঙ্গাইয়! দিয়! তাহার 
বেড়া করিলাম । সন্ধ্যার ঠিক পরে অজ্জুন বাড়ী আপিয়া দেখিল 
যে তাহার বিনা অন্ুমৃতিতেই আমর! তাহার ঘরখানি দখল করিয়া 
লইয়াছি। অন্ন আসিয়া বলিল, কে রে আমার ঘর দখল 
করিয়াছিস;। আমার এখানে জায়গা হবে না। আমি ঘরের 
বাহিরে আসিনা বলিলাম, ভাই, অল্্রন তোমার নাম শুনিয়। 
তোমার বাড়ী আনিয়াছি। আমি স্কুলের ডেপুটা ইনস্পেক্টর, 
তোমাদের এ অঞ্চলে পাঠশালা স্থাপন করিতে আসিয়াছি, 
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তাড়াইয়া দিলে এই রাত্রিতে এই জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যাইয়া 
বাঘের পেটে ষাইব। তখন সে বলিল আচ্ছা থাক, আমার ত কিছু 
নেই যে তোকে খেতে দিব । আমি বলিলাম আমার সহিত খাবার 
জিনীস সবই আছে কেবল জালাঁনি কাঠ নাই; আর জল আনিবার 
জন্য একট পিতলের কলসী পাইলে স্বিধা হয় । সে বলিল একট কেন 
দুইটা কলসী দিব । জ্বালানি কাঠ যত ইচ্ছা পাবি। আমাদের রন্ধনের 
আয়োজন হইতেছে এমন সময়ে আমার চাঁপরাসী বলিল যে লবণ 
ককুরাইয়া গিয়াছে । সেখান হইতে ছুই মাইল দুরে কলাই গা নামক 
স্থানে একজন রাজবংশীর একটা সামান্ত মুদিখানার দোকান ছিল, 
তথায় চাপরাসী ও সহিসটাকে পাঠাইয়া দিলাম । লবণ লইয়া আসিবার 
সময়ে রাস্তায় একটা মহিষ দেখিয়া ভয়ে দৌড়াইয়। আপিবার চেষ্টা 
করাতে চাপরাসী পড়িয়া গিয়াছিল তাহার কাপড়ে বাঁধা লবণও মাটিতে 
পড়িয়া গিয়াছিল। মাটি মাখা কতকট! লবণ লইয়া ফিরিয়া আসিল । 
মহিষট। কিন্তু বুনো নহে, ঘরো৷ মহিষ । পাল ছাড়িয়া একাকী দুরে 
চলিয়া গিয়াছিল। আমাদের রান! হইতেছে এমন সময়ে অজ্ঞুন 
আলিয়া বলিল “বাবু আমার ঘরে এসেছিস আমার কিছু খাবি না।” 
আমি বলিলাম তোমার দিবার কিছু থাকিলে দিতে পার। তখন 
সে কিছু লাফা শাক আনিয়া দিল। 

মেছেরা থেনো৷ মদ--যাহাকে তাহার! পচুই বলে-খুব খায় 1 
উহা না খাইলে তাহার। পরিশ্রমপাধ্য কার্ধ্য করিতে পারে না। 
মেছ. জাতির সম্বন্ধে বলিবার অনেক বিষগ্ন থাকিলেও বাহুল্য ভয়ে 
আর কিছু লিখিলাম না । জারা মেহ. নামে একটী ১৬।১৭ বৎসর 
বয়স্ক বালককে ৩৯ টাকা হারে নিন প্রাইমারি বৃত্তি দান করিয়া আমার, 
বাসায় আনিয়া রাখিয়াছিলাম এবং তাহাকে ধুবডড়ী হাই স্কুলে শিক্ষার্থ 
ভণ্তি করিয়া দিম়াছিলাম। সে দুই বখসর কাল আমার বাসায় থাকিয়। 
ধুবড়ী হাই স্কুলে অধ্যয়ন করিয়াছিল। সে তাহার বাড়ী হইতে খাবার 

চু, 
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চাল আনিত। অন্থান্ত দ্রব্য কখনও নিজে বাজার হইতে কিনিত বা 
আমার বাসা হইতে লইত । তাহার স্বভাব খুব ভাল ছিল। বিদ্যালয় 
ছাড়িয়া পরে সে মেছ. কুলি লইয়। আসামের চ1 বাগানে গিরা কাধ্য 
করিয়া বিলক্ষণ অর্থ উপাজ্জন করিয়াছিল । 


চিফ কমিলনার পার্‌ চাললপ ইলিয়টের সহিত মফঃল 
ভ্রমণ ও তাহাকে আসামীয়। ভাষ। পড়ান । 


আমি জুলাই মাসে ডেপুটী ইনস্পেক্টরের কার্যে নিযুক্ত হই। 
তাহার পরবত্তী ডিসেম্বর মাসের প্রথমেই আনামের মাননীয় চিফ. 
কমিসনার সার চার্লপন ইলিয়ট (13£% 01080155 721196) সাহেব বাহাদুর 
মফংম্থল ভ্রমণার্থ দলবলসহ গোয়ালপাড়া জেলায় 'আসেন। আমাদের 
স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত (ণ্ত. 119০ ) জে, উইল্সন্‌ সহেবও এঁ সঙ্গে 
আসেন। সুতরাং আমাকেও উহাদের সঙ্গে মালত হইতে হইল। 
গোয়ালপাড়। পধ্যন্ত ব্রহ্গকুণ্ড নামক গভণমেণ্টের জাহাজে আলিক্ক। 
. গোয়ালপাড়ার অপর পারে উত্তর-শালমার। পুলিস ষ্রেশন্‌ পর্)স্ত 
অশ্বারোহণে ও পদব্রজে উহার সকলেহ গেলেন। আমি তখনও 
ঘোড়ায় চড়িতে ভাল করিয়া শিখি নাই। আমি ধুবডড়ী হইতে 
গোয়ালপাড়া পধ্যন্ত গিমারে গিয়াছিলাম। পরে পদব্রজে শালমারা 
পধ্যন্ত যাই। অপর পারের রাস্তা দিলনা ধুবড়ী হইতে 
আমার ঘোড়া শালমারা পধ্যস্ত যাইবার বন্দোবস্ত ছিল। শালমারায় 
আমাদের ইনস্পেক্টর উইল্সন্‌ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র 
তিনি আমাকে জিজ্ঞাস! করিলেন যে; তোমার ঘোড়া আসিয়াছে ; আদ 
বলিলাম এখনও আসে নাই । নন্ধণার মধ্যে বোধ হয় আসিয়৷ পৌছিবে। 
সাহেব বলিলেন আমার সহিত তিনটা ঘোড়া আছে। তোমার ঘোড়। 
আলিয়। না পৌছিলে কল্য সকালে আমার একটা ঘোড়া! তোমাকে দিব। 
পরদিন প্রাতে দেখি সাহেবের একটা ভাল ঘোড়া সজ্জিত হইয়া আমার 
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নিকটে প্রেরিত হইয়াছে । কিন্তু পূর্বব রাত্রিতেই আমার ঘোড়া 
শালমারায় পৌছিয়াছিল। ধন্যবাদ সহকাঁরে সাহেবের ঘোড়। ফিরাইয়া 
দিলাম এবং মনে মনে ভাবিলাম-বাচিলাম। অত তেজী ঘোড়ায় 
চড়িয়৷ উহাকে বাগ মানাইতে পারিতাম কিনা সন্দেহ । শীলমারা হইতে 
ছয় মাইল দুরবর্তী বিজনীর রাজার বাসস্থান ডুমুরিয়া নামক স্থানে 
আমাদের যাইবার কথা । চিফ. কমিসনার ইলিয়ট সাহেব হাটিতে খুব 
মজবুত ছিলেন। আমার্দের ডেপুটি কমিসনার ড্রাইবার্গ, সাহেবও 
তাহার সমকক্ষ ছিলেন । থানা হইতে বাহির হইয়াই সকলে হাটিতে 
আর্ত করিলাম । প্রথদে চিফ. কমিসনার সাহেব পশ্তর খোঁয়াড় পরি- 
দর্শন করিলেন। তারপর রাস্তায় চলিতে চলিতে মাটি কাটিয়া কুলির! 
রাস্তা করিয়া যে চৌক! খনন করিয়াছিল এরূপ একটা চৌকার মধ্যে 
নামিয়া উহার গভীরতা মাপিলেন। উহার গভীরতা একফুট হওয়া! 
উচিত ছিল। কিন্তুন ইঞ্চি মাত্র হইল। মাপিয়াই ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ার 
দুর্গাদাসবাবুকে বলিলেন, দুর্গাদাস, এ কি, দুর্গাদাসবাবু সত্য মিথ্যা 
যাহা হুউক একটা উত্তর দিতে খুব মজবুত ছিলেন । তিনি বলিলেন 
যে মাপের বহীতে ৯ ইঞ্চি নিশ্চই লেখা আছে। তাহাতে চিফ, 
কমিসনার সাহেব বাহাছুর বলিলেন ষে মাঁপে চুরি না থাকিতে পারে, 
ন। থাকিলেও এট] নিতাস্তই অব্যবসায়ীর কাধ্য হইয়াছে । এরীস্তার 
কার্যাভার কাহার উপরে? ছুর্গাদাসবাবু বলিলেন সব. ওভারনিয়ার 
রত্বধর শইকিয়ার উপরে । রত্বধরের নামটা চিফ. কমিসনার বাহাদুর 
তাঁহার নোটবুকে লিখিয়া লইলেন। রাস্তা হাটিতে আবার আরস্ত 
হইল। চিফ.কমিসনার ও ডেপুটা কমিসনার খুব জোরে জোরে হাটিতে 
লাগিলেন। তাহার পার্সন্তাল এসিষ্ট্যাপ্ট গাইড. সাহেব সঙ্গে ছিলেন। 
ইনি কিছু বাবুধরণের লোক ছিলেন। ইনি পশ্চাৎপদ হ্ইয়া ঘোড়ায় 
উঠিলেন। ইহার দেখাদেখি আমাদের ইনস্পেক্টর উইল্সন্‌ সাহেবও 
ঘোড়ায় চড়িলেন। উহাদের দেখাদেখি ডিগ্রিক্ট, ইঞ্জিনিয়ার দুর্গীদাসবাবু 
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ও পুলিস সব-ইনস্পেক্টর শশীবাবুও ঘোড়ায় উঠিলেন। আমিও 
ভাহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিলাম । ভবিষ্যতে এই গাইড. সাহেব 
কলিকাত। হাইকোর্টের অন্যতম জজ হইয়াছিলেন। শালমাঁর! হইতে 
৪ মাইল দূরে একটা! স্থান আছে, দেখিতে পুকুরের মত, কিন্তু তাহাতে 
জল নাই। ইহাকে রাঁমরাজার গড় বলে। মানসিংহকে আসামে 
রামরাজ! বলে । মাঁনসিংহ যখন আসাম বিজয় করিতে আসিয়াছিলেন, 
তখন এইস্থানে ছাউ:ন করিয়া কিছুদিন ছিলেন তাহার সময়ের অতি 
সুপ্রশস্ত রাস্তা গোয়ালপাঁড়। জেঙ্গায় এখনও অনেক স্থানেই দেখ যায়, 
কেবল পাথরের বা কাঠের পুলগুলি স্থানে স্থানে ভা্দিয়া গিয়াছে । এই 
রামরাজার গড় পধ্যন্ত ইহারা হাঁটিয়! গিয়া পরে ঘোড়ায় উঠিলেন । 
'বিজনীর রাজকাছারী ও অন্যান্ত স্থান পরিদর্শন করিয়া পরে রাজার 
মধ্য-বাঙ্গাল। স্কুলটা পগদর্শন করি আমরা. সকলে শালমারায় ফিরিয়া 
আদিলাম | শাঁলমারা হইতে বিজনী যাইর। সমস্ত ইষ্টার্ণ-ডুয়ার অঞ্চল 
ভ্রমণ করিবার কথ। ছিল। কিন্তু শালমারায় ফিরিয়া আসিয়া সে মত 
পরিবর্তন করিয়া পাহাড়ের উপর দিয়া চাপড় নামক স্থানে আমিয়। 
বিলাসাপাড়।, বগরি-াড়ী ও গৌরীপুর হইয়। ধুবনড়ী আসিবার মত 
হইল । পাহাড়ের উপর হাট্ররেদের হাটিগ্। বাইবার একটা নামে মাত্র 
রান্ড। ছিল । সেই বান্তাটীকেই একদিনের মধ্যে কিছু প্রশস্ত করিয়া 
ঘোড়া চলাচলের উপযুক্ত করা হইল । ডি্রাক্ট, ইঞ্চিনিয়ার ছুর্গাদাসবাবু 
এ সব কাজে খুব মজবুত ছিলেন। শালমার! হইতে চাগড় ১৬ মাইল 
দুরে অবস্থিত। তৎপর দিবদ আমর! চাপড়ে আমিলাম। এই স্থানের 
ঘটন। পরে বমিত হইল । এই স্থানটী বিলাসীপাড়ার ব্রাঙ্ছণ জমিদারদিগের 
জমিদ্ারীর অন্তর্গত । বিলাসীপাড়ার জমিদারের জমীদারীকে চাপড়, 
ট্রে বলে কেন? শুনিতে পাই এই জমিদারীর স্ষ্টিকর্তী বিজনীর 
রাজার পাচক ত্রান্ষণ ছিলেন। একদা! রাঁজা ভাউলে করিয়৷ ব্রহ্মপুত্রের 
উপরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। পাচক ত্রাঙ্গণ ব্র্মপুত্রের চরের 
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উপরে প্রখর তুর্্যতাপের মধ্যে গলদ ঘর্শ হইয়া পাঁক করিতেছিলেন। 
রাজা প্রাতঃকালে ভাউলে হইতে নামিয়া নদীতটে বেড়াইতে গিয়া- 
ছিলেন। যখন ভাউলেতে ফিরিয়া আসেন, তখন অনেক বেলা 
হইয়াছিল। ভাউলেতে উঠিবার সময়ে দেখেন ঘে তাহার পাচক 
ব্রাঙ্গণ গলদ্ঘন্ম হইরা চরের উপরে অতিকষ্টে পাক করিতেছেন । 
রাজ! রসিকতা করিয়া! বলিলেন ঠাকুর, চরের উপরে পাক কবিতে 
তোমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে । এই চরটা তোগাকে দান করিলাম। 
ব্রাহ্মণ বলিলেন বালুকাময় একটা চর লইয়া আমার কি উপকার বা 
লাভ হইবে? রাজ! বলিলেন যে- হয়েছে চর, হচ্ছে চর, ও হব চর 
তোমাকে দিলাম । ব্রাঙ্ষণ বলিলেন দিলেন ত খুব কতকগ্তলি বাঁলির 
চর। রাঁজ। বলিলেন যে কাজিপাড়া ও সত্যপুর নামক ছুইখানি গ্রামও 
তোমাকে দান করিলাম । কাজিপাড়া ও সত্যপুর নামক গ্রাম ছুই 
খানি, আমি যে চাপড়ের কথ! বলিতেছি তাহার অতি নিকটে । তিন 
প্রকার চর--হয়েছে চর অর্থ--বর্তমান চর, হচ্ছে চর অর্থ--ধোয়াঁটে পলি 
পড়িয়া যে চর জমিতেছে ও হব চর অর্থ--ভবিষ্যতে যে চর জন্মিবে ; 
আর গ্রাম কাজিপাড়া ও সত্যপুর লইয়া পাঁচটা ভূমি সম্পভি হইল। 
একটা হাতে পাঁচটা আন্তুল; পাঁচ 'আন্থুল লইয়া করতলকে সাধারণতঃ 
এক চাপড় বলে; স্বতরাং এই জমিদারীর নাম হুইল চাঁপড়। এই 
জমিদারীর স্বষ্টিকর্তা ময়মনসিংহ জেলা-নিবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন । 

পাহাড়ের উপর দিয়া নৃতন তৈয়ারি রীস্তা দিয়। চাপড় আসিবার 
সময় চিফ. কমিসনার বাহাদুর হছুর্গাদাসবাবুকে বলিলেন, এ কয় মাইল 
রা্তা হইবে? ছূর্গাদদাসবাঝু তৎক্ষণাৎ বলিলেন ১২ মাইল । চিফ, 
(01015 00000758100: ) বাহাছুর বলিলেন না দুর্গাদাস, ১২ মাইলের 
বেশী হইবে | ছুরাদাস ঘাবু বলিলেন, আপনি হাটিতে হাটিতে ক্লান্ত 
হইয়াছেন সেইজন্য বেশী রাস্তা বোধ হইতেছে । কিন্তু পরে মাপিয়া 
মাইলের খুঁটি বসাইবার সময়ে উহা ১৬ মাইলেরও একটু বেশী 
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হইয়াছিল। এই সময্নে চাঁপড়ের বিশ্রাম-বাঙ্গলো প্রস্তুত হয় নাই। 
চিফ কমিলনার ওকাহার সঙ্গের লৌকজনদিগের থাকিবার জন্য অস্থায়ী 
ভাবে কতকগুলি দোঁচাল! খড়ুয়া ঘর প্রপ্তত হইয্লাছিল। এই স্থানটা 
চম্পামতী নদীর তীরে অবস্থিত। চিফ কষিসনার সাহেব অতি 
প্রত্যুষে উত্তর-শালমারা হইতে রওনা হইদ্জা বেলা ১০টার মধ্যে এই 
স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমাদের ইনস্পেক্টর সাহেব 
রাস্তার ধারে কয়েকটা পাঠশালা পরিদর্শন করিয়! বেলা ১১টার পরবে 
এখানে পৌছিয়াছিলেন। আঙ্গাকে আর কয়েকটা পাঁঠশাল। দেখিয়া 
আসিতে বলিয়াছিলেন। সুতরাং আমি অপরাহ্ন ৪টার পরে এখানে 
আসিয়া উপস্থিত হই । সমস্ত দ্রিন আমার আহার হয় নাই । সামান্- 
রূপ মাত্র জলযোগ হইয়াছিল । এখানে আনিয়া সকলেই মধ্যাহ্থে 
ভোজন করিয়াছিলেন । আদার জন্য খাছ প্রস্তুত ছিল না। আমি 
এখানে আসিয়া! পৌছিবার পরে চিক, কমিননারের মাছ ধরিবার ইচ্ছ' 
হইল। আমাদের ইনস্পে্টর উইল্সন্‌ সাহেবের মাছধরা বাতিক 
বড়ই ছিল। তিনি ছিপ লইয়া চিফ. কমিসনারের সহিত নৌকায় 
উঠিয়া ভাটির দিকে ছিপ ফেলিতে ফেলিতে গেলেন । তাহার ছিপে 
চার লাগাইবার প্রয়োজন হইত ন1। চাঁমচের মত কয়েকখানা চক্মকে 
দ্রব্য বড়শির সঙ্গে লাগান থাকিত। বড় মাছ সকল এ জিনীসগুলিকে 
ছোট ছোট মাছ মনে করিয্বা গিলিম্! ফেলিত। গিলিবা মাত্র বড়শিতে 
আটকা পড়িত। খানিকদুর ভাটাইয়া গিয়া উজাইয়া আসিতে হইত। 
এ সময়ে বড় মাছ ব়শিতে ক্মাটকাইত। অল্পক্ষণ পরেই প্রায় সাত 
সের আন্দাজ একট] রুই মাছ ধরিয়া সাহেবের ফিরিয়া আলিলেন। 
চিফ. কমিসনারের হুকুম হইল গর্তনোচা দিয়া রান্দিয়া এ মাছ খাইতে 
হইবে। ছুগাদাসবাবু গ্রামে লোক পাঠাইয়া 'দিয়া একট! বড় মোচা 
আনাইয়া দিলেন। আমি আড্ডায় আসিক্লা কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করার 
পরে. নদীতে নামিয়। সান করিয়া আসিরা পুনরায় কিছু জলযোগ 
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করিলাম। এবারকার জলযোগের ত্রব্য একটু বেশী পরিমাণে ছিল। 
জলযোগ করিয়া অফিসের কাগজ পত্র, ষাহা সেই দিনের ডাকে ধুব.ড়ী 
হইতে আসিয়াছিল দেখিতে লাগিলাম । খানিক পরেই সন্ধ্যা হইল। 
সন্ধ্যার পরে সকলে বসিয়া গল্প করিতেছি এমন' সময়ে আমাদের 
ইন্স্পেক্টব্‌ সাহেবের একজন চাপরাপী আপিয়। আমাকে সেলাম করিয়: 
বলিল “বাঁবু আপনাকে লাট সাহেব সেলাম দিয়াছেন”, সেলাম দেওয়ার 
অর্থই ষে লাট সাহেব আমাকে ডাঁকিয়। পাঠাইয়াছেন। অদময়ে লাট 
সাহেব আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন শুনিয়া আমার মনে বিলক্ষণ 
ভয় হইল। চিফ. কমিসনারের টুরক্লা্ক শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
আমাদের নিকট বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। ইহার বাড়ী বলাগড়ে। 
ইহার সহিত আমার বেশ বন্ধুত্ব ছিল। ইহাকে বলিলাম ভাই, তোমার 
লাট সাহেব আমাকে ডাফিতেছেন কেন? আমাদের কোন কাঁগজ 
পত্র কি তোমাদের নিকট আছে? যাহার জন্য লাট সাহেব আমাকে 
ডাকিয়াছেন। তিনি বলিলেন, না। আমি ত তোমাদের শিক্ষা- 
সংক্রান্ত কাগজ পত্র আজ দেখি নাই। আমি বলিলাম তোমার লাট 
সাহেব যে ভয়ঙ্কর লোক, শুধু হাতে তাহার নিকটে যাইতে আমার 
বিলক্ষণ ভয় হইতেছে । হয়ত এমন একটা বিষয়ে প্রশ্ন করিবেন 
যাহার উত্তর আমি তত্ক্ষণাৎ দিতে পারিব না। আমি এখনও একটিং 
ডেপুটী ইনস্পেক্টর ৷ উত্তর দিতে না পারিলেই আমার কপাল ভাঙ্গিবে; 
যেমন গতকল্য সব. ওভারসিয়ার রত্বধর শইকিয়ার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। 
পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি ডুমুরিয়া যাইবার সময়ে গতকল্য মাটিকাট! 
চৌকার মধ্যে সাহেব বাহাছুর নামিয়া উহার গভীরতা » ইঞ্চি মাত্র 
মাপিয়! পাইয়াছিলেন, তীহার মতে উহার গভীরতা ১ ফুট হওয়া 
উচিত ছিল। গতকল্য রাত্রিতে সব. ওভারসিয়ারদিগের গ্রমোশন- 
রোল সাহেব বাহাছুরের অগ্জুরের জন্য তাহার নিকট উপস্থিত কর! 
হুইয়াছিল, উহাতে বত্ুধর শইকিয়াকে এক গ্রেড.উন্নীত করিবার প্রস্তাব 
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ছিল। সাহেব তাহার নোটবুকে রত্বধরের নাম টুকিয়া লইয়াছিলেন, 
তাহাকে উন্নীত করিবার প্রস্তাব পাঠ করিয়া সাহেব এ কাগন্ধে 
লিখিলেন আমি অদ্য স্বয়ং ইহার কাধ্যপ্রণালী দেখিয়াছি, ইহাকে এক 
গ্রেড, উন্নীত করিতে পারি না। 

আমি চাপরাসীর সহিত আমাদের ইনস্পেক্টর সাহেবের ঘরে 
গেলাম । সাহেব আমাকে দেখিয়! বলিলেন 1৮5 01511 ৯06৪ 69 
86 500. অর্থাৎ চিক. তোমাকে দেখিতে চান । আমি বলিলাম, কি 
জন্য । সাহেব বলিলেন আমি জানি না, 15910 1719 2০ 60 1080) 60660 
চল আমরা ছুইজনে একত্রে যাই। এই বলিয়া আমাকে চিফ. 
কমিসনারের (00191 09707019510)067 ) নিকট লইয়! গেলেন, গিয়াই 
বলিলেন 7675? 171৪ 10670) 11)51)6107 07 3989018 অর্থাৎ 
ডেপুটী ইনস্পেক্টর এখানে আলিয়া উপস্থিত হইয়াছে । দেখি চিফ. 
কমিসনার (01519 0920101881067) সাহেব একখানি গদি মোড়া 
চেয়ারের উপর বসিয়া আছেন । তাহার বাম পার্থে ঠিক এরূপ আর 
একখানি (01১8:) চেয়ার খালি পড়িয়া আছে। নন্মুথে একটা 
টেবিলের উপর রাশিকুত কাগজপত্র রহিয়াছে । ছুইধারে ছুইটা বাতি 
আধার মধ্যে জলিতেছে । সাহেবের হাতে একখানি ক্ষুত্র পুস্তক রহিয়াছে । 
আমি যাইয়া সেলাম দ্িবামাত্রই সাহেব বাহাদুর বলিলেন,--বাবু ] 81 
69 10995 0.198801) 00) 500. 10. 4১582100689 অর্থাৎ বাবু আমি 
তোমার নিকট একটু আসামীয়া ভাষা পড়িতে চাই। আমার চক্ষু 
স্বির। আমি খুব ভাল আসামীরা জানি না, এখনও একটিৎ আছি। 
আনামীয়! ভাষা, উভয় নিম্ন ও উচ্চ মানে পরীক্ষা দিয়! এ ভাষায় উত্তীর্ণ 
হইতে না পারিলে কোন বাঙ্গালীই স্থায়ীরূপে স্কুল-ডেপুটা-ইনস্পেক্টরের 
পদে নিযুক্ত হইতে পারে না । আঁমি ভাবিলাম আমি আসামীয়া ভাষা 
জানি কি .ন1, পরীক্ষা! করিয়া দেখিবার জন্য সাহেব বাহাদুর এই ফাদ 
পাতিয়াছেন। সেখানে এ খালি চেয়ারখানি ভিন্ন বসিবার আর কোন 
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আসন ছিল না। আমাকে উহাতে বদসিতে বলিলেম। আনাদের 
'ইনস্পেক্টর সাহেব তথায় উপস্থিত। তিনি দীড়াইয়া থাকিবেন ও 
আমি চেয়ারে বসিব কিরূপে হইতে পারে । সাহেব বাহ্ণছুর বলিলেন 
তুমি এখন আমার শিক্ষক, তুমি আমার পার্থখে না বসিলে আমি কেমন 
করিয়া তোমার নিকট পড়িব। নিকটে একটা ছোট মোড়া ছিল, 
অগত্যা আমাদের ইনস্পেক্টর সাহেব সেই মোড়াটার উপর বসিলেন। 
সাহেব বাহাছরের হাতে দেখি রায় গুণাভিরাষ বড়ুরা বাহাছুর প্রণীত 
আসামীয়! ল'রামিত্র নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রহিয়াছে । এখাঁনি 
তিনি পড়িতে চান। আসামীয়! ল'রামিত্র পু'থীখানির মলাটের উপর ও 
প্রথম পৃষ্ঠায় €(ল"রা শব্দের লএর উপরে 41093179079 বা খুটুনি 
রহিয়াছে) আর পুস্তকের মধ্যে কোন স্থানে ল'রা শব্দের লএর উপর 
এরূপ থুস্টুনি নাই । সাহেব প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাস। করিলেন যে 
কেন প্রথমে লএর উপরে খু'টুনি দেওয়া হইয়াছে অন্য স্থানে দেওয়া হয় 
নাই । আমি অবশ্যই উহার প্রকৃত কারণ জানিতাষ না। আমি 
সাহেবকে বলিলাম, আমি বাঙ্গালী, আসামীয়! ভাষা খুব ভালরূপে জানি 
না। তথাপি আমার মনে ইহার যে যুক্তি উপস্থিত হইতেছে তাহা 
আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি । শব্দটার প্রকৃত উচ্চারণ লোরা 
কিন্ত লর] লিখিলে উহার প্রকৃত উচ্চারণ নির্দেশ হয় না। গ্রন্থকার 
উহ্বার প্রকৃত উচ্চারণ দেখাইবার জন্যই এ কৌশল অবলম্বন .করিয়] এ 
প্রকৃত উচ্চারণট! বলিয়। ধ্য়াছেন । তারপর আসামীয়ারা এ শব্দের 
যেরূপ সচরাচর বানান লেখেন সেইরূপই পুন্তিকা মধ্যে লেখা রহিয়াছে । 
আমার যুক্তি ঠিক হইতে পারে বা নাও পারে, আমার যেরূপ বোধ হইল 
তাহাই আপনার নিকট নিবেদন করিলাম । সাহেব সম্ভবতঃ আমার 
উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ল'রা শব্দের অর্থ বালক। সাহেৰ কয়েক 
পাতা পড়িলেন। প্রথমে প্রত্যেক শব্ের ইংরাজী প্রতিশব্দ বলিতে 
হুইল, পরে সমুদ্রায় বাক্যের অর্থ ও লিখিবার পদ্ধতি (1107) ) বলিতে 
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হইল। তারপরে ভাবার্থ বলিতে হইল । সাহেব বাহাছুর প্রায় রাত্রি 
টা পধ্যস্ত পটিলেন ; বজিলেন, তারপর দ্রিন বিলাসীপাড়ার যাইগ্নাও 
প্ন্ধপে তাহাকে আদামী ভাষা শিক্ষা দিতে হইবে । আমিও নিশ্বাস 
ফেলিয়া বাচিলাম । এখানে বলা আবশ্তক যে যখন পাচ্ছেব এরূপে আমার 
নিকট পড়িতেছিলেন, দেই সময়ে তার পরদিনের ডাকের জন্য চিফ, 
কমিসনার বাহাদুরের কোন চিঠিপত্র আছে কিনা জানিবার জন্য ডেপুটী. 
কমিসনার ড্রাইবার্গ সাহেব তথায় আসিয়। উপস্থিত । বপিবার অন্য 
কোন আ'ঁন্ন ন! থাকায় তিনি অগত্যা দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং পড়ান 
শুনিতে লাগিলেন । ডাউবা্ সাহেব বহুকাল আনামে থাকায় এবং 
আসণমীয়! পল্লী-বাদিদের সহিত দেশাগিশি করায় খব ভাল আনামীয়া 
লিখিতে ও বলিতে পারতেন । 


প্রদিন প্রানে বিলামীপাড়ায় আদিতে ভইবে। রাস্তার মধ 
শালকোচ। নামক একটা গ্রাম আছে এবং ভথায় একটা সাহীধাকৃত উচ্চ- 


ডু 
এ 
| 


ভল। আগাদের রি কর সাহেব বলিলেন যে 
কাল বিলাসীপাঁড়ার্র যাইবার সনয়ে এ বিগ্ভালরটা পরিদশন কবির়। 
বাইবেন। আমি এই কথা শুনিয়। বিষম সমস্যায় পড়িলান । পল্পীগ্রামে 
বেলা ১২টাল পর্দে বিগ্ভালয়ে ছ্বান্র উপস্থিত হনব না। পুর্বে সংবাদ ন। 
পাইলে বিদ্ভালঘ়ে কিরুপে ছাত্র সমবেত হইবে । মনে করিলাম রাত্রি 
৪টার সময়ে আদি উঠির। সাহেবের অগ্নে এ গ্রামে ঘাইয়া ছান্র সংগ্রহ 
করাইব । আনার এই প্রস্তাব শুনিয়া ডিগ্রিক্ট, ইঞ্জিনিয়ার ছুগাদানবাবু 
বলিলেন, “ছোকর।, চাকরী বজায় রাখিবার জন্য প্রীণট। খোয়াউব|। 
মাঝে ধারের ডাব! নামে একটা ক্ষুদ্র শোতত্বতী আছে । এ স্বানটা 
নিবিড় ছর্থলের মধ্যে | এ স্থানটা বাঘ ভালুক গণ্ডার মহিষ প্রস্তুতি 
বন্য জ্রন্থর আঁডডা। কখনই শেন রাত্রিতে এ স্থান দিয়। যাওয়া তোমার 
পক্ষে নিরাপদ নহে । খুব ভোরে যাইও, যাইবার সময় ঘাটোয়ালকে বলিয়া 
যাও ঘেলাট সাহেব আসিতেছেন। হাতা, ঘোড়া পার করিবার বন্দোবস্ত 


প্রাথমিক বিদ্যালয় 
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করিয়া রাখে ।” স্থৃতরাৎ খুব ভোরে আমি রওনা হইয়া ঘাটোয়ালকে 
উপদেশ দিয়! বেলা ৬্টার সময় শালকোচার পৌছিয়া বিছ্ভালয়ে ছাত্রদিগকে 
আনাইলাম। খুব ভ্রুতবেগে আমি ঘোড়। চালাইয়। গ্রিয়াছিলাম। 
ঘোড়া হইতে নামিবামাত্র ঘোঁড়াট! পড়িয়া গেল। যদিও ঘোল্ডাট 
খুব বলিষ্ঠ ভূটিয়া টা ছিল। সাছেব তথায় পৌছিয়া আমার ঘোড়ার 
অবস্থা দেখিয়া বলিলেন যে উহার অবস্থা এরূপ কেন হইল? আদি 
কারণ কলিলাঁম। সাহেব বলিলেন তুমি তোমার স্থন্দর ঘোড়াটা খুন 
করিলে, ও বাচিবে না। ঘোড়াট। মাটিতে পড়িয়া ছট্ফটু করিতে 
লাগিল। প্রাগ্ন দুই ঘণ্ট! কাল এরূপ অবস্থায় রহিল। সাহেব বিগ্ভালয় 
পরিদর্শন করিয়। বিলাসীপাড়াভিমুখে রওনা হইলেন । আমি খোড়ার 
জন্য তথা খানিকক্ষণ থাকিতে বাধ্য হইলাম। খানিক পরে একটা 
ধোটকী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল । আমার ঘোড়াও চি'হি চি'ছি 
করিয়া মাটি হইতে উঠিয়া ঘোটকীর নিকট যাইয়া উপস্থিভ হইল ! 
বিলাসীপাড়াম্ম সাঁহাধ্যক্কত একটী য্ধা-বাঙ্গাল] বিদ্ভালয় ছিল। 
সেটাও এ দিবস পরিদর্শন করিতে হইবে, স্ৃতরাং আমি শালকোচা 
হইতে হাটিয়া আসিয়া বিলাসীপাড়ায় পৌছিলাম। বিলাসীপাড়া 
গৌরাঙ্গ নামক নদীর তীরে অবস্থিত । গৌরাহ্গ পাহাড় হইতে বাহির 
হইয়া বিলাসীপাঁড়ার নিকটে ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে। বিলাসীপাড়ার 
জমিদারের বায়ে সাহেবদের জন্য নানাবিধ আহার্ধ্য প্রস্তুত হইয্াছিল। 
বিলাসীপাঁড়ার জমিদার জাতিতে ত্রান্ষণ। তাহার বাটিতে আমাদের 
খাবার নিমন্ত্রণ হইল । তথায় আহার করার পরে ইনস্পেক্টর সাহেবকে 
লইয়। মধ্য-বাঙ্গাল। বিদ্াঁলয়টা পরিদর্শন করিলাম । সাহেব আমার 
ঘোড়ার অবস্থা! জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সমস্তই বলিলাম এবং 
 কিরূপে ঘোড়া মাটি হইতে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া ঘোটকীর নিকট 
গিয়াছিল তাহাঁও বলিলাম। সাহেব আমার ঘোড়ার সমস্ত অবস্থা 
চিফ. কমিসনার সাহেব বাহাদুরের নিকট বুলিয়াছিলেন। অপর্বান্ে 
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চিফ, কমিসনার সাহেব বিলাসীপাড়! গ্রামটী দেখিবার জন্য বাহির 
হইয়াছেন। আমিও সেই সময় তাহার সম্মুখে গিয়া পড়িলাম। 
চিফ. কমিসনার বলিলেন বাবু, আজও সন্ধ্যার পরে আসিও। আজও 
তোমার নিকট পড়িব। ভাল, তোমার ঘোড়ার কি হইয়াছিল, এবং 
কিরূপে দে আরোগা হইল । আমি সমস্তই বলিলাম । সাহেবদিগের 
মধ্যে একটা হাদির রোল পড়িয়া গেল। এদিনও সন্ধার পরে 
লাট সাহেবকে পড়াইলাম । পরদিনও পড়াইবার কথা হইল। 

পর দ্বিবস বগ.্ডীবাড়ী গেলাম । বগড়ীবাড়ী টিপকাই নদীর 
তীরে অবস্থিত। এই নদীটাও ছুই তিনটা পাহাড়ে নদীর মিলিত 
নদী। ইহার জল খুব শীতল ও স্বচ্ছ । এ নদীটাও ব্রন্মপুন্রে যাইয়| 
পড়িয়াছে। বগড়ীবাড়ীর জমিদারদিগকে পর্ধত-জোয়ারের জমিদার 
বলে। ইহার! জাতিতে রাঁজবংশী। কোঁচবিহারের রাজ-পরিবারের 
সহিত ইহাদের আদান প্রদান। কালের জমিলারের নাম ছিল 
হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী । ইনি তখন কেবল সাবালক হইয়াছেন । 
ইহার জোষ্ঠতাত তেজীয়ান্‌ শ্রীযুক্ত কালীসিংহবানু ম্যানেজার ছিলেন 
এবং ভ্রকান্থ চৌধুরী নামে পাবনা অঞ্চলের একটা ব্রাহ্গণ দেওয়ান 
ছিলেন । এখানেও একটা সাহাব্যকূত মধ্য-বাঞ্গাল! বিছ্যালয় ছিল। 

ব্গন্ডীবাড়ী আসিয়াই দেখি যে ধুবড়ী হইতে ধুবডী-ফকিরগঞ্গ 
খেওয়ার জাহাজ টিপকাই নদীতে আসিয়া নঙ্গর করিয়াছে এবং 
চিফ, কমিসনার সাহেব বাহাছুরের সমস্ত মালপত্র এ খেওয়ার জাহাজে 
উঠিতেছে। চিক. কমিসনার, ডেপুটা কমিসনার ড্রাইবার্গ সাহেব ও 
পার্সন্তাল্‌ এসিষ্ট্যাণ্ট গাইড. সাহেব এঁ জাহাজে উঠিয়া ধুবড়ী রওনা 
হইলেন । জাহাজের চালক ছিলেন এন, পিটার সাহেব, আরমেনিয়ান- 
ফিরঙ্গী। এই স্থান হইতে আমাদের সহিত চিফ. কমিসনারের 
ছাড়াছাড়ি হইল। আমাদের ইনস্পেক্টর উইল্সন্‌ সাহেব মাত্র 
রহিলেন। বগড়ীবাড়ীর মধ্য-বাঙ্গাল! ও গোৌরীপুরের মধ্য-ইংরাজী 
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বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়। আমর] ধুবড়ী আসিলাম। চিফ, কমিসনার 
কেন হঠাৎ চলিয়া গেলেন এইটা মনে মনে ভোলাপাড়৷ করিতে 
লাগিলাম। শুনিলাম দরং জেলার সন্নিহিত আক নামে পাহাড়ে- 
জাতির! তেজপুরের একজন মৌজাদারকে ও ফরেষ্ট: অফিসের একটা 
বাবুকে ধরিয়া লইয়। গিয়াছে এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণ। করিয়াছে । মৌজাদারটা তাহাদের হস্তে মৃত্যু-মুখে পতিত 
হইয়াছিল । অতিকষ্টে ফরেষ্ট অফিসের বাবুটীকে উদ্ধার কর! 
হইয়াছিল । চিফ. কমিসনার সাহেব বাহাছুর চলিয়া গেলেন, স্থৃতরাঃ 
তাহাকে আর আমার পড়াইতে হইল না। 

বগড়ীবাড়ীতে আসিয়। ইনস্পেক্টর সাহেব মাছ ধরিবার ইচ্ছ। 
প্রকাশ করিলেন। জমিদারের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত কালীসিংহবাবুকে 
নৌকার বন্দোবস্ত করিবার জন্ত অন্ছরোধ করিলাম। সাহেবের জন্য 
খেওয়। ঘাটের মাড়ের নৌকাখানির উপরে একটা চন্দ্রাতপ টাপ্গাইয়া 
ও ছুইখানি চেয়ার পাতিয়। দিয়! সঙ্জিত করা হইল । আমার্দিগকেও 
সঙ্গে যাইতে বলায় আমরা একখানি ঘাট-পালি নৌকায় উঠিলাম। 
সাহেবের সঙ্গে তাহার নৌকার কালীসিংহবাবু গেলেন আর ঘাটপালি 
নৌকায় দেওয়ান গ্রীকান্তবাঁবুর সহিত আমি গেলাম। এদিনও একট! 
মাছ ধরা পড়িল। কিন্তু চাপড়ে ধরা মাছ অপেক্ষা অনেক ছোট । 

চিফ. কমিসনার সাহেব বাহাছুরকে আসামীয়া ভাষা পড়ানর 
কয়েক মাস পরে আমি একদিন অপরাহ্ছে ধুবড্রীর ষ্টিমার ঘাটে 
বেড়াইতে গিয়া! ডিক্রগড় হইতে আগত ডাক ই্িমারে উঠিয়া দেখি 
“অসমীয়া! লরা মিত্র” রচয়িতা রায় গুণাভিরাম বড়ুর। বাহাছুর এ 
ষ্টিমারে আছেন। তিনি নওগা! হইতে কলিকাতায় যাইতেছিলেন। 
তাহাকে দেখিয়াই আনি ল”র। শবের ছুই স্থানের বানান ্ল+রশ এবং 
পুস্তকের পাঠের মধ্যে সর্বত্রই “লরা” লেখার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, 
এবং বলিলাম যে চিফ. কমিসনার বাহাছুর এরূপ লেখার কারণ 


৩১৮ আত্মকাহিনী 


আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন তুমি উহার কিরূপ 
যুক্তি দিয়াছিলে। আমি তাহাকে আমার প্রদত যুক্তির কথা 
বলিলাম। তিনি অতীব সন্ধ্ই হইয়া আমার পিঠ চাপড়াইয়া 
বণিলেন, “ভাই তুমি ঠিক যুক্তি দিয়াছিলে। পুস্তকের মধ্যে একটী 
পাদটীকা করিয়া! এ যুক্তিটা আমার দেওয়া উচিত ছিল: এটা আমার 
একটা ক্রুটির কাধ্য হইয়াছে ।” এই কথা শুনিয়া! আমার মনের উদ্বেগ 
ও অশান্তি কাটিয়া গেল। ধুবডড়ীতে থাকিলেই আমি ডিক্রগড় হইতে 
আগত ছ্িমারে যাইতাম, যেহেতু প্রায় এ ষ্টিমারে প্রায়ই উপর ও মধা 
আপামের বন্ধুবর্গের মামার সহিত সাক্ষাৎ হইত। 


আপামীঘা ভাষায় পরীক্ষ। দেওয়া 


আসামীরা ভাষার নিপ্লমাথের পরীক্ষা ১৮৮৪ সনের ২৮শে এঠিল 
তারিখে গৌহাটাতে গৃহীত হইয়াছিল । আমি এ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ 
হই। ১৮৮৪ সনের ১৪ই জুন তারিখের আঙগাম গেজেটের ২৯৬ পৃষ্ঠায় 
২১১ নং বিজ্ঞাপন দ্বারা এই পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হহয়াছিল। 

১৮৮৩ সনের ২২খে নভেম্বর তারিখ হইতে আনি স্থায়ী ভাবে স্কুল, 
ডেপুটা ইনস্পেক্টরের পদে নিধুক্ত হই। ১৮৮৪ সনের ৬ই সেপ্টেথর 
তারিপে আসাম গেঞ্জেটের ৪৮০ পৃষ্ঠায় ৩*শে আগষ্ট তারিখের ৩৩,মং 


১৮৮৪ সনের ৫ই নভেম্বর তারিখে আমি আসামীয়! ভাষার উচ্চ 
মাণের পরাক্ষায় . প্রশংসা সহকারে উত্তীর্ণ হই। ১৮৮৫ সনের ১৪ই 
জাঙ্গয়ারীর আসাম গেজেটের ১০ পৃষ্ঠায় ৭নং বিজ্ঞাপনে উহার ফল 
প্রকাশিত হইয়াছিল। 

বগড়ীবাড়ী হইতে আমাদের স্থুল-ইনস্পেক্টর উইল্সন্‌ সাহেব 
বাহাদুরকে সঙ্গে লইয়া আমি গৌরীপুরে আসিলাম। গৌরীপুরে 
একী সাহায্যকৃত মধ্য-ইংরার্রী বিগ্ালয় ছিল। গ্রাতঃকালে স্কুলের 


ধুবড়ী ৩১৯ 


কাধ্য করিবার জন্ত আমি পূর্বে সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। আমার 
ঘোড়াটা। ছুর্ধল হুইয়৷ পড়িয়াছিল বলিয়া আমি বগড়ীবাড়ীর জমি- 
দারের নিকট হইতে একটা হাতী চাহিয়া লইয়৷ উহার পৃষ্ঠে আরোহণ 
করিয়া সাহেবের আগমনের প্রার দেড় ঘণ্টা কাল পূর্বে আসিয়া পৌছিয়া- 
ছিলাম । চিফ. কমিসনার সাহেব বাহাছুর আসিবেন বলিয়া তাহার 
জন্ত নানা প্রকার দেশী ও বিলাততী খাছ্ের আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু 
শিক্ষ। বিভাগের কন্মচারীর ততটা খাতির নাই। স্থৃতরাং জমিদার 
বাড়ী হইতে কয়েকট! সন্দেশ ও একছড়! কল! মাত্র আমাদের 
ইনস্পেক্টুর সাহেবের জন্য প্রেরিত হহয়াছিল। সাহেব আসিয়াই 
বলিলেন থে কিছু দুধ যোগাড় করিতে পারিবে কি? আমি বলিলাষ 
পারিব। হেড. মাষ্টার বাবুধ বাসা হইতে এক বাটা গরম ছুধ আনিয়া 
দিলাম। সাহেব বলিলেন আমি ক্মেন করিয়া খাইব?; এই কথা 
শুনিয়া আমার পোটম্যান্ট হইতে একটা কাচের প্ল্যাস বাহিত্ব করিতে. 
গেলাম। বাটা হইতে দুগ্ধ খাইবার সাহেবের অস্থবিধা হইবে মনে 
করিয়া, সাহেব আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন যে বাটা 
হইতে ছুগ্ধ পান করায় তাহার কোন অস্থবিধা হইবে না। তবে 
বাটাতে যুখ দিয়া দুগ্ধ পান করিলে বাট;টি অপবিত্র হইয়! নষ্ট হইবে 
কিনা? আমি বলিলাম যে আমাদের অতট! কুসংস্কার নাই। আপনি 
অনারাসেই উহাতে মুখ লাগাহয়। দুগ্ধ পান করিতে পারেন। এই 
সময়ে এখানকার হেড, মাষ্টার ছিলেন শ্রীযুক্ত বন্গুবিহারী খা। ইনি 
কৃষ্ণনগরের মৃহারাজার ভূতপুব্ব ম্যানেজার স্বগীয় কাঞিকেয়চন্ত্র রায় 
মৃহ।শঙ্জের ভাগিনেয়। 

গৌরীপুর হইতে ধুবড়ী আসয্স। আমাদের সাহেব এখানে কয়েকদিন 
অবস্থিতি করিয়া ধুবড়ী হাই-স্কুল, বালকা-বিদ্চালয়, নিক্র-গ্রাথমিক 
বিদ্যালয় প্রভৃতি পরিদর্শন করিলেন। ধুবড়ী হইতে ষ্িমার যোগে 
আমাদের গোয়ালপাড়ায় যাইতে হইবে 1স্থর হইল। 


৩5, আত্মকাহিনী 


আসাম উপত্যকার কমিসনার স্তীযুক্ত ওয়ার্ড সাহেব 

গোয়ালপাড়ায় আসাম উপত্যকার কমিসনার শ্রীযুক্ত উইলিয়ম" 
ওয়ার্ড সাহেব বাহাছুর আসিবেন। তাহার সঙ্গে একত্রিত হ্ইয়া 
আমাদিগকে দক্ষিণপারের প্রধান রাস্তা দিয়া গৌহাটার সীমান। ধুপ- 
ধাড়া পথ্যন্ত যাইতে হইবে স্থির হইল । আমি হাটা রাস্তা দিয়া আমার 
ঘোড়া গোয়ালপাড়ায় পাঠাইয়! দিলাম । আমি সাহেবের সহিত 
ফ্রিমারে গোয়ালপাড়ায় গেলাম । কমিসনার, ডেপুটী কমিসনার ও 
আমাদের সাহেব একত্রে সফরে যাইবেন ও রান্তায় শিকার আদি করিয়া 
আমোদ আহ্লাদ করিবেন এই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। আমরা থে 
রাস্থা দিয়া যাইব এবং যে বে স্থানে থাকিব সে সব গুলিই বিজনীর 
রাজার চিরস্থায়ী জমিদারীর অন্তর্গত | স্থানে স্থানে বিজনীর জমিদারের 
ব্যয়ে বড় বড় অস্থায়ী ঘন্র নিশ্মিত হইল; এবং বিজনীর জমিদারের 
'ভহশিলদার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কলম্মচারিবর্গ দেশী ও বিলাতী নানা- 
প্রকার খাগ্দ্রব্য লইয়া এ এ স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 

আমর! একদিন আত প্রত্যুষে গোর়ালপাড় হইতে বাহির হইলাম । 
ভিনজন সাহেব-কমিসনার, ডেপুটা কমিসনার « স্কুল-ইনস্পেক্টর | 
বাঙালীর মধ্যে আমি, পূর্ত-বিভাগের লব. ওভারপিয়ার শ্রীযুক্ত নবীনচন্ত্র 
চক্রবন্তী ও পুলিন ইনস্পেক্টর । নবীনবাবুর বাড়া বদ্ধনান জেলার 
বেগুনে সাতগাছিয়া গ্রামে । ইহার পিতা গ্রীধুক্ত কুগ্বিহারী চক্রবস্তী 
সেকালের সিনিরর স্কলার এবং বাকুড়া প্রস্ততি জেলা স্থুলের হেড, 
মাষ্টার ছিলেন । সর্বশেবে কৃষ্ণনগর কলিঙ্জিয়েট স্কুলের হেড. মাষ্টার হইয়া- 
ছিলেন। নবীনবাবু বড়ই বুদ্ধিমান্‌ চতুর যুবক ছিলেন। আমার 
সচ্ছে তাহার বিলক্ষণ বন্ধুত্ব ছিল। ইনি ব্রাহ্মণ হইলেও স্থবর্ণবণিক- 
দিগের ব্রাঙ্ষণ ছিলেন । ইহার সহিত একটা ভাল ব্রাঙ্ষণ ছিলেন। 
পূর্বের ইনি নবীনবাবুর পাচকের কাধ্য করিতেন । পরে আমর! নবীন- 
বাবুকে অনুরোধ করিয়া ইহাকে তাহার অধীনে রোড. মহরার' করিয়া! 


ধুব.ড়ী তহ$ 


দিই ।: ইনি নিজের পরিশ্রম, অধ্যবসায়, চেষ্টা ও যত্বে পরে পূর্ত- 
বিভাগের সব. ওভারসিয়ার হইয়াছিলেন এবং এখন পেন্সন্‌ লইয়া 
কাধ্যে অবসর গ্রহণ করিরাছেন। ইনি অতি চমৎকাররূপে পাক 
করিতে পারিতেন। সাহেবদের বড় বড় ঘোড়ার সহিত আমর ছোট 
ছোট ঘোড়া লইয়া রওনা হইপাম ! নবীনবাবুর একটা ক্ষুদ্রকায় 
মণিপুরী টাটু ঘোড়। ছিল। এ ঘোড়াটা দেখিয়া ডেপুটী কমিসনার 
ড্রাইবাগ, সাহেব উপহাস করিয়। বলিলেন 89205 ৬16751085৮০ 
8০০ 01১2১ 151১ 09৮৫2 1১0৮ 26 10 ৮৭১২090006৮ অথাৎ নবীন তুমি 
এই ইছুরটা কোথায় পাইলে, উহাকে জামার পকেটের মধ্যে রাখিলে 
ভাল হর; কিন্তু ঘখন সাহেবদের বড় বড় তাঞ্জি ঘোড়ার সঙ্গে দৌডিয়া 
এ ঘোড়াগী সকলের আগে ছুটিয়া বাহির হইল তখন সাহেবর। 
আশ্চফ্যান্িত হইর়। বলিলেন যে, এটা খাঁটী মাণপুরী ঘোড়া দেখিতেছি। 
সাবাস্‌ ঘোঁডা। আনার 'ঘোড়াটা, একট] দেশী ভাডাটিয়। ঘোড়া ছিল ॥. 
নিজের ঘোড়াটার শালকোচায় এপ পীড়া হওয়ার তাহার পিঠে 
কিছুদিন চড়। বন্ধ করিয়া দ্রিয়াছিলাম। সাহেবদের ২।৩ টা ঘোড়ার 
ডাক বসে, আর আমাদের একই ঘোড়ার তাহাদের সহিত যাইতে হয়। 
সাহেবের! নিদ্দিষ্ট আড্ডার পৌছিবামাত্র, নান। প্রকার খাছ্য পান, 
কারণ পুব্ৰদিনে তাহাদের বাবু।চদ্িগকে পরবর্তী আড্ডায় পাঠাইয়া 
দিবার বন্দোবস্ত ছিল। স্থতরাং তাহারা আড্ডায় পৌছিবামাত্রই 
খাবার পাইতেন; আর আমাদের পাক করিবার লোকজন অনেক 
বেল! হইলে আড্ডায় পৌছিরা পাক করিত। আমার চাপরাসী আমার 
পাকের কাধ্য করিত। তাহাকে আবার পথের ধারের বিদ্যালয় সমূহে 
আমাদের আগমন বাত্তী জানাইবার জন্য অতি প্রত্যুষে পাঠাইয়া দ্বিতে 
হইত ; সুতরাং সে আমার পাক করিতে পারিত না । আমি নবীন- 
বাবুর সহিত একত্রে খাইতাম। আমাদের সাহেব. আড্ডায় পৌছিয়া 
খাওয়। দাওয়ার পরেই কোন কোন দিন বলিয়৷ পাঠাইতেন যে অমৃক 
২১ 
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বিদ্যালয়টী এখনই দেখিতে যাইব। প্রাতে হয়ত পথের ধারের তম 
ারিটা পাঠশাল! দেখিয়া আসা হইয়াছে । একদিন নন্দেশ্বর নীমকট, 
একটা স্থানে যাইবার বন্দোবস্ত ছিল, তখন বেলা প্রায় সাড়ে বারট!। 
সাহেবের খাওয়া হইয়াছে । আমি মাত্র ন্নান করিয়াছি ; নবীন- 
বাবুর সহিত খাইতে যাইব এমন সময়ে সাহেবের চাপরাসী আসিয়া 
বলিল, সাহেব দল্গোমায় যাইবার জন্য বাহির হইয়াছেন । আপনি 
শীঘ্র আন্ন। আমার আর খাওয়া হইল না। অভুক্ত অবস্থাতেই 
সাহেবের সহিত দল্গোম! সাহাধ্যক্ত মধা-বাঙ্গাল৷ বিদ্যালর়টা 
দেখিতে গেলাম । রাশ্তার নধ্যে নৌকার উঠিয়া একট! বিল পার 
হইতে হইল। সাহেব নৌকায় উঠিয়া আমাকে বলিলেন যে সন্ধ্যার 
পরে আমার নিকট যাইও, তোমার জেলার ম্যাপের মধ্যে পাঠশালার 
নাম ও স্থানগুলি ভাল করিয়া লেখা নাই । আমার ম্যাপ দেখিয়া 
'আমার সাক্ষাতে এগাল লিখি! লইবা । আঁমি তখন কিছু বলিলাম না । 
দল্গোঘা স্কুল দেখিয়া কিরিয়া আসিতে প্রায় ৫ট1 বাজিগনা গেল । তখৰ 
খাইলাম ও একটু বিশ্রাম করিলাম, ঙ্ধ্যার পরে ইচ্ছা করিয়াই সাহেবের 
' কাছে গেলাম ন।। পরদিন প্রাতে সাহেব আদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
গত সন্ধ্যার পরে তাহার নিকট বাই নাই কেন? আমি বলিলাম যে 
৮1১০ দিন যাবৎ দিনের বেলায় আমার কপালে ভাত জুটিতেছে না 
কালও সময়ে জুটে নাই । সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন জুটে নাই । 
আমি বলিলাম আমার চাপরাসী আমার পাক করে তাহাকে প্রাতে 
পাঠশালায় সংবাদ দিতে পাঠান হয় ২ ফিরিয়া! আসিয়া সে সময়ে পাক 
করিয়া উঠিতে পারে না। কাল নবীনবাবুর বাসায় খাইতে যাইভেছি 
এখন সময়ে আপনার চাপরাসপী আমাকে গিয়া বলিল, সাহেব বাহির 
হইয়াছেন, আপনি শী আনুন | নুতরাং বান্না ভাত ফেলিয়া আপনার 
সহিত আমাকে দল্গোমায় যাইতে হইয়াছিল । সাহেব বলিলেন তুমি 
ধলিতে পারিতে যে আমার এখনও খাওয়া হয় নাই, একটু পরে 
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মাষটুত্তেছি। আমি বলিলাম যে পাছে আপনি বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হন 
ইজ্ন্যই বলি নাই। সাহেব বলিলেন এখন হইতে না খাইয়। আমার 
সহিত যাইও না। তখন সাহেবের গোয়ালপাড়া জেলার বিদ্যালয় 
সমূহ দেখার কার্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে । সাহেব আমাকে 
একথাও বলিয়াছিলেন যে তোমার চাপরাসী সরকারী চাকর, সেই বা 
তোমার পাকের কার্য করিবে কেন? তছুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম ষে 
চাপরাসীর মাসিক বেতন ৬২ টাঁকা মাত্র, ম্ফঃম্বলে আমার সহিত 
বাহির হইলে দৈনিক দেড় আনা মাত্র ভাতা পায়; এত অল্প বেতনে ও 
অল্প ভাতায় কি লোক পাওয়া যায়? কাজেই আমি তাহাকে ধুব.ড়ীর 
বাসায় ও মফংন্বলে খাইতে দিই । যখন নে আমার খায়, তখন সে 
আমার কাধ্য করিতে বাধ্য। সাহেব আমার এই ম্পঈ বাক্য শুণনয়া 
দ্বিরুক্তি করিলেন না। 

রঙ্গজুলি নামক পুলিস আউটপোষ্ট হইতে ধানের ক্ষেতেব আলির 
উপর দ্বিধা আমাদের একটা পাঠশাল। দেখিতে যাইতে হইয়াছিল। 
আমার ঘোড়াটা আলির উপর দিয়া যাইতে অভ্যন্ত । সাহেবের প্রকাণ্ড 
ঘোড়া আলির উপর দিস্া যাইবার সময়ে পায়ের ভরে আলি ভার্গিঘ! 
ক্ষেতের মধ্যে পড়িতে লাগিল । ক্ষেতের মধ্যে ধানের মাঝে জল ও 
কাদা । ঘোড়ার পায়ের জল ও কাদায় সাহেবের পোষাক নষ্ট হইয়া 
যাইতে লাগিল। সাহেব অগত্যা ঘোড়া হইতে ন।মিতে বাধ্য হইলেন। 
আলির উপর দিয়া হাটিতে লাগিলেন। আমিও ঘোড়া হইতে 
নামিলাম। সাহেব আমাকে বলিলেন তুমি নামিলে কেন, তোমার 
ঘোড়াত বেশ যাইতেছে, তুমি ঘোড়ায় চড়িয়া চল আমি হাটিয়৷ ষাই। 
আমার ঘোড়াটা1! তোমার চাপরাসীকে দিয়া থানায় পাঠাইয়৷ দাও। 
আমি বলিলাম আপনি হাটিয়া যাইবেন, আর আমি ঘোড়ার চড়িয়। 
যাইব এটা ভাল দেখায় না । সাহেব বলিলেন উহাতে দোষ নাই। 
সুতরাং আমি ঘোড়ায় চড়িয়া গেলাম। সাহেব আমার আগে আগে 
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হাটিয়া গেলেন। সাহেব অনেকর্দিন আসামে ছিলেন বলিয়া গ্রামগুলির 
রান্তা জানিতেন। রাস্তার মধ্যে আমরা অনেকগুলি পাঠশালা! দেখিলাম 
উহার মধো কারিপাড়ার ও রঙহ্গজুলির সব.সিভাইজড. পাঠণালা দুইটীও 
ছিল। দরংগিরিতে গভর্ণমেণ্টের বিশ্রাম বাঙ্গলে। ছিল, সেখানে একটা 
ভাল পাঠশালাও ছিল । দরংগিরিতে সাহেবের! একদিনও বিশ্রাম করেন 
নাই। নন্দেশ্বরের অস্থায়ী বাঙ্গলোতে সাহেবরা ছুইদিন ছিলেন । 
নন্দেশ্বর হইতে আমর বরাবর ধুপখাড়ায় গিয়াছিলাম। ধুপ-ধাড়া 
স্থানটা গোয়ালপাড় জেলার দক্ষিণপারের শেষ উত্তর প্রান্তে; ওখানকার 
বিশ্রাম বাঙ্গলোটী, কামরূপ জেলার অধীন । এস্থানে কামরূপ জেলার 
(গৌহাটাস্থ ক্কুল-ডেপুটা-ইনস্পেক্টর ) শ্রীযুক্ত হরিমোহন লাহিড়ীর 
আসিবার কথা ছিল; কিন্তু তিনি হঠাৎ পীড়িত হইক্া পড়ায় আসিতে 
পারেন নাই । ধুপধাড়া হইতে কমিসনার ও স্কুল-ইনস্পেক্টর সাহেবকে 
বিদায় দিয়া আমরা অর্থাৎ ডেগুটী কমিসনার ডশাইবার্গ, সাহেব ও আমি 
গোক্ালপাড়া অভিমুখে ফিরিলাম | ড্রাইবার্গ, সাহেব হাটিতে খুক 
মজবুত ছিলেন। তাঁহার সহিত আন্দাজ দুই মাইল রাস্তা হাটিয়! 
আমি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া গড়িলাম। সাহেব দরংগিধির দিকে আসিলেন। 

মাকে বলিলেন তুমি রান্তার ধারে ও রাস্ত। হইতে অল্প দূরে যে সমস্ত 
পাঠশালা! আছে সেইগুলি দেখিয়া দরংগিরি আমিও । আমি বলিলাম 
ভাল তাহাই করিব । সাহেবকে বিদায় দেওয়ার অল্প পরেই আমার 
ভয়ানক পিপাসা হইল । শীতকাল, বেল! তপন আন্দাজ সাতটা; 
খুব থানিক ঠাণ্ডা জল খাইলাম, কম্প হইতে লাগিল। এই অবস্থায় 
গ্রামের ঘধ্যে একটা পাঠশালা দেখিতে গেলাম । সেখানে গিয়া আরও 
বেগী কম্প হইতে লাগিল । 

মফঃন্ধলে ভয়ানক ভ্বরাক্রাস্ত হওয়া 

সেখানে স্কুল-সব-ইনস্পেক্টরের চাপরাসীর দ্বারা “চা” প্রস্তত 

করাইয়া কতকট। গরম গরম চা খাইয়া! পাঠশালাটী পরিদর্শন করিলাম 1 
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খানিক পরে অপর একটা স্থানের পাঠশালায় যাইবার সময় অত্যন্ত 
জ্বর আসিল; এবং সংজ্াশৃন্ত হইয়। একটা মাঠের মধ্যে রাখালদের 
একথান! চারিদিক খোলা! কুঁড়ের মধ্যে যাইয়া শুইয়া পড়িলাম। 
এইভাবে তিন চার ঘণ্টা! পড়িয়! রহিলাম। পরে জ্ঞান হওয়াতে এক 
টুকরা কাগজে পেন্সিল্‌ দিয়া ড্রাইবার্গ. সাহেবের নামে একখানি রোকা! 
লিখিয়। সব-ইনস্পেক্টরের চাপরাসীকে দিয়! রঙ্গজুলি থানায় পাঠাইলাম। 
বলিয়া দিলাম যে থানার হেড. কন্ট্রবল্কে গিয়া বলিব! যে স্থুল- 
ডেপুটা-ইনস্পেক্টর শ্যামা গায়ে ভয়ানক জরাক্রান্ত হইয়া পড়িয়া 
আছেন । গরুর গাড়ী বা অন্ত কোন যান পাঠাইয়া দিয়া তাহাকে 
লইয়া আহ্থন। থানার হেড. কনৃষ্টেবলের নাদ ছিল গুরুচরণ দত্ত । 
ইনি দারোগ! বা সব.-ইনস্পেক্টরী হইতে ক্রমে ক্রমে অবনত হইয়া 
তৃতীয় শ্রেণীর হেড, কন্ষ্টেবল্‌ হইয়! পড়িঘ্নাছিলেন। বলিতেন ষে 
আমাকে অবনত করিয়া গভর্ণমেণ্ট কি করিবেন ; আমার টুপিটা বজায় 
থাকিলেই যথেষ্ট অর্থ উপাজ্জন করিতে পারিব। আমার প্রেরিত 
লোকটাকে বলিয়া দিয়াছিলাম যে ষদি হেড, কন্ষ্টেবল্‌ আমাকে লইয়া 
যাইবার কোন ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে তাহাকে বলিবা 
ঘে ড্রাইবার্গ সাহেবের নামে বাবু রোকা লিখিয়া দিয়াছেন । 
রোকা লইয়া তাহার নিকট দরংগিরিতে চলিলাম। প্রথমে হেড, 
কন্ষ্টেবল্‌ বলিয়াছিলেন যে স্কুলের বাবু, পঞ্ডিতেরাই তাহাকে তথা 
হইতে লইয়া আসিবার ব্যবস্থা করিবে । কিন্তু রোক1 লইয়া ড্রাইবার্গ 
সাহেবের নিকট যাইতেছি বলায় তখন তিনি একজন চৌকিদারকে 
আমার নিকট পাঠাইয়। দ্রিলেন। চৌকিদার আমার নিকট পৌছিয়। 
গ্রামের লোকজনকে ডাকিয়া পাঠাইল। আমি যে স্থানে পড়িয়াছিলাম 
সে স্থানটা তিনটা জমিদারের জমিদারীর ত্রিসীমানীয়। বিজনী,, 
গৌরীপুর ও মেছ পাড়া জমিদারদ্িগের তিনটা সীমা । প্রথমে কোন 
জমিদারের প্রজাই আমাকে সাহাধ্য করিতে চায় নাই। পরে চৌক্দার 
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আসিয়া পৌছিলে তিন গ্রামের প্রজাই আসিয়া আমার সাহায্য করিতে 
প্রস্তুত হইল। একখানি চাক্গ বা মাচা বান্ধা হইল? অর্থাৎ শব বহন 
করিয়া লইয়! বাইবার মত একখানি মাঁচা। মাচাখানির চারি প্রাস্তে 
চারি গাছি দড়! বাধিল; সেই দড়া চারিটাকে একত্র করিয়া মাঝখানে 
একটা গিরা বাধিল। গিরার মধ্য দিয়া একট! বাশ দিল । আমাকে তাহার 
উপর শোয়াইয়৷ আমার বুকের অল্প উচুতে দড়ার গাইটের মধ্যে একখানি 
বাশ দিয়া সেই বাশখানিতে ৪জন লোক কাধ দিয়া আমাকে মরার মত 
রঙ্গজুলির পোষ্ট অফিসের ঘরে আনিয়া ফেলিল। যিনি সব.পসিভাইজভ. 
পাঠশালার শিক্ষক, তিনিই ত্র্যাঞ্চ পোষ্টমাষ্টার ও খোয়াড় বা পাউণ্ু- 
মহরাঁর । লোঁকটীকে আকার প্রকারে দেখিতে ভদ্রেবংশজাত বলিয়৷ বোধ 
হইত । আমি পোষ্ট অফিসের ঘরে একখানি টেবিলের উপরে প্রায় অজ্ঞান 
অবস্থায় শুইয়া পড়ির! রহিলাম। রাত্রি প্রভাত হইলে আমার অল্প জ্ঞান 
হইল, এবং পিপাসায় বড় কাতর হইলাম । ' একটু “চা” প্রস্তত করিবার 
জন্য পোষ্টমাষ্টারকে বা পঙ্ডিতকে বলিলাম । ইহার নাম ছিল উমাচর্ণ 
দাস, নামেও বাঙ্গালী বলিয়া! বোধ হইয়াছিল । চা প্রস্তুত হইতে বিলম্ব 
হইতেছে দেখিয়৷ একটু রাগাঘিত ও বিরক্ত হইয়! বলিলাম কিহে 
উম্াচরণ, এখনও একটু চ1 তৈয়ার করিয়া দিতে পারিলে না? পিপাসায় 
যে আমার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে । তখন উমাচরণ অতি বিনীতভাবে 
বলিল মহাশয়, কি করিব আমি চ! তৈয়ার করিলে ত আপনার উহ! 
পান করা হইবে না। আমি নীচ জাতীয় লোক, আমি জাতিতে রাভা, 
জল আচরণীয় নহি। আমার কুয়ার জলও আপনি খাইবেন না। 
মাড়োয়ারীদের বাসায় একটা কুয়া আছে উহার এখনও দুয়ার খোলে 
নাই। দুয়ার খুলিলে উহাদের কূপ হইতে সব-ইনস্পেক্টরবাবুর 
*চাপরাসীর দ্বারায় জল আনাইয়| তাহারই ভ্বারায় আপনার চা তৈয়ার 
করাইয়া দিব; এই জন্যই .বিলম্ব হইতেছে । লোকটার কথাবার্তা 
আনিয়া ও বাবহার দর্শনে গ্রীত হইলাম । চা পান করার পরে জমিদারের 
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পাঁটগিরির বাড়ী হইতে একখানি গরুর গাড়ী আনাইয়! তাহাতে উঠিয়া 
ড্রাইবার্গ, সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দরংগিরি রওন! হইলাম । 
দরংগিরির বাঙ্গলোতে সাহেব বাহাছুর ছিলেন। সাহেবের সহিত 
সাক্ষাৎ করায় সাহেব বলিলেন বড়ই দুঃখের বিষয়, তুমি এরূপ পীড়িত 
হইয়! পড়িলে। তুমি এখান হইতে দল্গোমার স্টিমার ঘাটে যাইয়া 
তথায় ষ্টিমারে উঠিয়া ধুবড়ী যাইও । ভাল হইবা মাত্রই ইঠ্টার্-ডুয়ারে 
যাইও। আমি উহাই করিব বলিয়! দল্‌গোমা রওনা হইলাম ।. এখান 
হইতে চতুদ্দোলায় চড়িয়া দল্গোমার আসিলাম। দল্গোমায় বিজনীর 
রাজার একটী কাছারি ছিল। দল্গোমা কাছারিতে পৌছিয়৷ কিছু 
বিস্কুট সহযোগে চা পান করিয়। ট্রিমার ঘাটে গেলাম । কাছারির কোন 
কোন কর্মচারী ও মহিম সেন নামে একটা বৈদ্য আমাকে বিস্কুট খাইতে 
দেখিয়াছিলেন এবং সব-ওভারসিয়ার নবীনবাবুর সহিত বসিয়৷ একসময়ে 
ভোজন করিতে দেখিয়াছিলেন। তাহার ফল পরে অন্য এক সময়ে 
ফলিয়াছিল । দল্‌্গোম! ষ্টিমার ঘাটে আপিম্া ্টিমারে উঠলাম, এ স্টিমার 
বড়পেট! হাই-স্কুলের সেকেও মাষ্টার ছিলেন! তিনি আমার পরিচয় 
পাইয়া অতি ঘত্বে আমাকে হাত ধরিয়া ট্টিমারে উঠাইয়া লইলেন । 
আমরা একসঙ্গে ধুবড়ী ঘাটে আসিলাম। উক্ত সেকেও মাষ্টারবাবুর 
সহিত সৌভাগাক্রমে আমার সাক্ষাৎ না হইলে আমাকে গ্রিমারে বড়ই 
কষ্ট পাইতে হইত । 

ধুবড়ী আসিয়া কয়েকদিন থাঁকার পরে ইঠ্টাণ-ডুয়ারে রওন! হইলাম, 
সেখানকার ঘটনাগুলি ইতিপূর্বে বধিত হইয়াছে। ডেপুটা-ইনস্পেক্টবের 
কারো অনেক কষ্ট পাইয়াছি ও সময়ে সময়ে বিপদেও পড়িয়াছি। কিন্তু 
আরাম, আদর, মান, সম্ত্রমও অনেক পাইয়াছি। কোন জমিদারের 
এলাকায় স্কুল দেখিতে গেলে বিশেষতঃ জমিদারের গ্রামের স্কুল দেখিতে 
গেলে %।” জনের খাদ্যের উপযুক্ত চা'ল, দা'ল, স্বৃত, লবণ, তৈল তরকারী , 
ও মিষ্ট প্রভৃতি জমিদারের বাড়ী হইতে হয় সরকারী বিশ্রাম বাঙ্গলোয়, 


৩২৮ আত্মকাহিনী 


নয় যেখানে বাঙ্গলে নাই সেখানে আমি ধাহার বাসায় উঠিতাম, তাহার 
বাসায় প্রেরিত হইত। আমি একদিন আমার লোকজন সহ খাইয়া 
চলিয়া যাইতাঁম। লিধার অবশিষ্ট দ্রবাদি তথায় পড়িয়া থাকিত। 
পুলিসের প্রানায় বা আউটপোষ্টে উঠিলে সেখানকার সব.-ইনস্পেক্টর হেড, 
কন্ট্টেবল্‌ ও রাইটার কন্ষ্টেবলেরা আমার যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা 
করিতেন । দারোগা মুসলমান্‌ হইলে হিন্দু হেড. কমৃষ্টেবল্‌ বা রাইটার 
কন্ষ্টেবলের বাসায় খাছ্য দ্রবাদি দিয়া আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
খীওয়াইতেন। আমি রাইটার কন্ষ্টেবল্‌, হেড, কন্ষ্রেবল্‌, সব 
ইনস্পেক্টর ও ইনস্পেক্টরদিগের সহিত সমান ব্যবহার করিতাম । 
উহারাও আমার যথেষ্ট খাতির করিতেন । এক সময়ে ধুব.ড়ীর পুলিস 
ইনস্পেক্টর শ্রীহট দেশীর শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র ভদ্র আমাকে বলিয়াছিলেন যে 
তুমি রাইটার কন্ষ্টেবলদিগের সহিত এরূপ সেশামেশি কর এটা ভাল 
দেখায় না। আমি তছুন্তরে তাহাকে তহক্ষণাৎ বলিয়াছিলাম থে 
জয়চন্দ্রবাবু, ছুর্দাচরণ ঘোষাল বা পূর্ণচন্ত্র ভাদুড়ী রাইটার ও হেড, 
কন্ষ্টেবলগণ আপনার অপেক্ষা নিয় শ্রেণীর লোক নহেন। জাভ্াংশে 
তাঁহারা আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ভাহাদের অপরাধ এই যে পেটের 
দায়ে তাহার! আপনার অধীনে চাকরী করিতে আসিয়াছেন। আপনার 
পদবীট] ভদ্র না হইয়া অভদ্র হওয়া! উচিত ছিল। 

কিছুকাল পরে ধুব ডীর ডেপুটা কমিপনার শ্রীযুক্ত ড্রাইবার্গ, সাহেব 
লখিম্পুর জেলার সদর ষ্টেশন ডিক্রগড়ে বদলা হইয়া! গেলেন। তাহার 
গুলাভিষিক্ত হইলেন ডেপুটা কমিসনার মহাত্মা কর্ণেল টি, বি, মিচেল্‌। 
(11506670870 00197091117 0, 18176], ) লেফটেন্াণ্ট কর্ণেল, টি, 
বি, মিচেল, ইনি ইতিপূর্বে নাগা পাহাড়ের ডেপুটী কমিসনার ছিলেন । 
স্লাগা পাহাড়ের সদর স্টেশনের নাম কোহিমা। কোহিমা হইতে ইনি 
দীর্ঘকালের বিদায় লইয়া বিলাত গিয়াছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়! 
আলিয়া ইনি ধুবড়ীর অর্থাৎ গোরালপাড়া জেলার ডেগুটী কমিসনার 


ধুব ড়ী ও ১২৯ 


হুইলেন। ইনি মার্চ মাঁসের প্রথমেই ধুবড়ীতে আলিয়া! কাধ্যভার গ্রহণ 
করিলেন। ড্রাইবার্গ, সাহেব ধুবস্ডী পরিত্যাগ করিয়া! যাইধার সময়ে 
আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম যে, আপনি অন্রগ্রহ করিয়া আপনি যে 
স্থানে যাইতেছেন সেই স্থানে আমাকে বদলী করাইয়! লইয়া গেলে আমি 
তথায় যাইতে প্রস্তত আছি। যেহেতু আপনি আমার কার্যে বিশেষ 
সন্তষ্ট ছিলেন এবং আমার প্রতি সর্বদাই সদয় ব্যবহার করিয়। 
আসিয়াছেন। ড্রাইবার্গ সাহেব হাসিয়া আমাকে বলিলেন রামেশ্বর, 
তুমি কেন চিন্তিত হইতেছ ? ধুবড়ী তোমার দেশের নিকট । তুমি 
স্দূরবন্তী ডিক্রগড়ে কেন যাইব ? কর্ণেল মিচেল্‌ অতি ভদ্র ও অমায়িক 
লোক । তাহার অধীনে কাধ্য করিয়া তৃমি পরম সুখী হইব; এবং 
কর্ণেল মিচেল্‌ তোমার কাধ্যদক্ষতা দর্শনে গ্রীত হইয়া তোমার প্রতি 
বিশেষ সদয় স্যবহার করিবেন। প্রকৃতপক্ষে তাহাই আমার আদৃষ্টে 
ঘটিয়াছিল। কর্ণেল মিচেল্‌ জেলার কাধ্যভার গ্রহণ করার কয়েকদিন 
পরেই মফঃম্বল ভ্রমণে যাইবার ইচ্ছা! প্রকাশ করিয়। আমাকে বলিলেন 
ডেপুটা ইনস্পেক্টর, আমি মফংস্বল ভ্রমণে যাইব। আমার সহিত 
তোমার যাইতে হইবে । তুমি যাইবা, ছুইজন ক্লার্ক যাইবেন এবং চারজন 
কন্ষ্টেবল্‌ আমার সহিত যাইবে । সফরের তালিক! লিখিত হইল । 
সাহেবের সহিত আমি চলিলাম। যহৃনাথ ঘোষ নামে একজন ক্লার্ক এবং 
ব্রজনাথ নাজির নামে একজন ম্হরার চলিলেন। চারজন কন্ষ্রেবলও 
চলিল। কর্ণেল মিচেল্‌ বাহাছুর বখন নাগ! পাহাড়ের ভেপুটা কমিসনার 
ছিলেন তখন ঘছুবাবু তথায় তাহার ক্লার্ক ছিলেন। হযছুবাবুকে তিনি 
2) 010 19৩101 বা পুরাতন বন্ধু বলিতেন। আমরা ধুবড়ী হইতে 
ফেরি জাহাজে ব্রহ্মপুত্র পার হইক্জা ফকিরগঞ্ নামক স্থানে খ্নেলাম ॥ 
তথা হইতে সেই দিনই জমাদারহাঁট নামক স্থানে আমাদিগকে যাইস্ঠে, 
হইবে ।' জমাদীরহাট ফকিরগঞ্জ হইতে ছয় মাইল দূরে ও উত্তরে। 
তথায় সরকারী একখানি বিশ্রাম বাঙ্গলো৷ ছিল। কর্ণেল মিচেলের 
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তখন নিজের ঘোড়া কলিকাতা হইতে ধুবড়ী আসিয়া পৌছে নাই। 
একটা ঘোড়া! না পাইলে কিরূপে মফঃ্বল ভ্রমণ করিবেন এই কথা উঠায় 
ধুবড়ীর একষ্রা এসিষ্ট্যাপ্ট কমিসনার পাবনা জেলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিশ- 
চন্দ্র চাকি মহাশয় তাহার নিজের ঘোড়াটা সাহেবকে দিলেন। চাকি 
মহাশয়ের ঘোড়াটী আকারে ছোট কিন্তু দেখিতে অতি সুন্দর । আমর! 
বেলা ১০টার সময়ে ফকিরগঞ্জে পৌছিয়াই অশ্বারোহণে জমাদারহাট 
অভিমুখে যাত্র! করিলাম । একেত মাচ্চ মাসের গ্রথর রৌদ্র, তাহার 
উপর আবার সাহেব বাহাদুর দীর্ঘকাল বিলাত বাস করার পরে আনামে 
আসিয়াছেন। স্থতরাং তিনি গলদ্ঘশ্ম হইতে লাগিলেন। চাকি 
মহাশয়ের ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে ঘোড়টি। 
যাইতে যাইতে ওচট খাইতেছে ॥ উহা দেখিয়াই 'তিনি বলিলেন যে 
11719 15 5 5975 01058090017. 111 01101083006 200 108 
০০৪ 670 10৮ 0030 1580 81107080798 ] 566, অর্থাৎ এই ঘোড়াট। 
' নিরাপদ নহে, আমি দেখিতেছি থে চাকিবাবু ইহার লোম বা ক্ষুর গত, 
ছয় মাসের মধ্যে কাটান নাই। এই বলিয়াই সাহেব ঘোড়া হইতে 
নামিয়া পড়িলেন এবং পদত্রজে জমাদারহাট যাইবেন বলিয়া সক্ষল্প 
করিলেন । আমিও আমার ঘোড়। হইতে নাষিয়। পড়িলাম। এবং 
সাহেবকে বলিলাম যে আপনি আমার ঘোড়ায় চড়ুন। তবে আমার 
' জিনটা তত ভাল নহে জিন বদলাইয়! লই । তাহাতে সাহেব উত্তর 
করিলেন যে ০০৪ 1165 15 1)0170 ৮211518 (17৮) 1001109, ১০00 819 
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90 7195 0015 01538051905), অর্থাৎ তোমার জীবন আমার জীবন 
1অপেক্ষ মূল্যবান । তুমি বিবাহিত, আমি অবিবাহিত, আমি তোমাকে 
এরই বিপজ্জনক ঘোড়ায় চড়িতে দিতে পারি না। এই বলিয়া সাহেব 
পদব্রজে ধাইতে লাগিলেন । আমি তাহার সঙ্গে হাটিয়া যাইতে প্রস্তত 
হুইলাম। সাহেব আমাকে বলিলেন আমার সহিত সহিন আছে 


খ্ 


তোমার সঙ্গে সহিস নাই। তৃমি ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া আমার সহিত 
ইাটিয়া যাইতে কষ্ট পাইবা। তুমি ঘোড়ায় চডিয়। আইস এই বলিয়া 
সাহেব অগ্রবর্তী হইলেন। এক বা দেড় মাইল সেই প্রথর রৌদ্র 
সাহেব হাটিয়৷ ক্লান্ত হইয়। পড়িলেন এবং একট গাছতলায় যাইয়। বসিয়! 
পড়িলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে জমাদারহাট আর কতরে 
আছে। আমি বলিলাম ঘে এখনও আর চার মাইল গেলে আমর! 
জমাদারহাট পাইব। সাহেব বলিলেন যে আমি ত অনেকদূর হাটিয়া 
আসিয়াছি এখনও তথায় যাইতে আরও চারি মাইল রানা আছে 
বলিতেছ, উহ! হইতেই পারে না। আমি বলিলাম যে আপনি ক্লান্ত 
হইয়! পড়িয়াছেন এজন্যই আপনার বোধ হইতেছে আপনি অনেক রাস্ত! 
আসিয়াছেন। আস্থন আপনি চাঁকিবাবুর ঘোড়ায় চড়ুন আমি ঘোড়া 
দৌড়াইয়া যাইব না। আস্তে আস্তে পাশাপাশি হইয়। যাইব । আপনি 
ঘোড়া হইতে পড়িয়া কষ্ট পাইবেন না। অনেক বুঝানর পরে সাহেব 
ঘোড়া উঠিলেন। এবং আমর। গল্প করিতে করিতে ঘোড়ায় চড়িয়া 
যাইতে লাগিলাম। গঞ্পের মধ্যে প্রথমেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্্র সেনের, 
কথা উঠিল । কথা প্রসঙ্গে ধন্ম বিষয়ে আমার মত কি জানিয়া লইলেন। 
যাইতে যাইতে রাস্তার পার্থে একটা বেগুনের ক্ষেত পড়িল। সাহেব 
বলিলেন এগুলা কি 13101)]1 অর্থাৎ বেগুন, [1109 01607 ৮9177 11)001 
আমি উহা খাইতে খুব ভালবাসি । বেলা আন্দাজ তিনটার সময়ে. 
আমরা! জমাদারহাট পৌছিলাম। ঘোড়া চালাইয়া৷ গেলে বেলা ১২টার 
মধ্যে আমাদের তথায় পৌছিবার সম্ভবনা ছিল। সাহেবের জিনিষপত্র 
লইয়। ফক্রগঞ্জ হইতে তিনখান গরুর গাড়ী গিয়াছিল। সাহেব গরুর 
গাড়ীর ভাড়া দ্রিবার সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ফকিরগঞ্জ হইতে 
জমাদারহাট পর্যাস্ত গরুর গাড়ীর ভাড়া কত। আমি বলিলাম প্রত্যেক 
' গাড়ীর ভাড়া এক টাঁকা। সাহেব গাড়োয়ানদিগকে ১২ টাকা 
হিসাবে ভাড়া! দিয় তিনজন গাড়োয়ানকে ২২ টাক! হিসাবে ৬ টাকা 
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বকৃসিস্‌ দিলেন। বলিলেন ইহার! দরিদ্র লোক। গাড়ীর ভাড়াটা 
গাড়ীর মালিক পাইবে । ইহারা মালিকের চাকর, ইহারা কি পাইবে ? 
আমি বলিলাম ইহার! ইহাদের দৈনিক মজুরি পাইবে । সাহেব বলিলেন 
যে ইহার! দরিদ্র লোক, হয়ত ইহাদের স্ত্রী পুত্র আছে। ইহাদিগকে 
আমি ২২ টাকা করিয়া বকৃসিস্‌ দ্িলাম। পরদিন প্রাতে আমরা 
জমাদারহাটের উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়টা পরিদর্শন করিয়া . লক্ষ্মীপুর 
অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে আরও চুইটা পাঠশালা ছিল। 
সাহেব আমাকে বলিলেন যে তুমি এ ছুইটা পাঠশালা দেখিয়া 
লঙ্দ্ীপুরে আইস । আমি হাটিয়া লক্ষ্মীপুরে যাই। এরূপ করাই 
স্থির হইল। সাহেব হাটিয়া চলিরা গেলেন । লক্ষ্মীপুর গ্রামটা 
মেছ,পাড়ার জগিদারদিগের বাসস্থান । জমিদারদিগের সরিক 
অনেক। বড় তরফকে এগার আনার জমিদার বলিত ও ছোট 
তরফকে পাচ আনার জমিদার বলিত । বড় তরফের “দওয়ান' ছিলেন 
শ্রীযুক্ত নবকুমার সমাদ্দার বি, এ আর ছোট তরফের দেওয়ান ' 
ছিলেন ই্রযুক্ত বরদানাঁথ হালদার-_দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ভাবীশ্বশ্তুর 
ও বাসন্ভীদেবীর এবং ব্যারিষ্টার স্রেন্রনাথ হালদারের পিতা। 
তৎকালে বাসন্তীর বয়ন বড় জোর নর বৎসর । বরদানাথ হালদার 
আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। বড় তরফের কালের জমিদার 
ছিলেন শ্্রীমুক্ত খগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, উদ্ধবচন্ত্র চৌধুরী, ভদ্রেশ্বর 
চৌধুরী ও তাহাদের ভ্রাতা লোকনাথ চৌধুরীর কয়েকটা পুত্র। হৃতরাং 
উহ্ঠারা চারি ভ্রাতা প্রস্ছোক্ে এগার পয়সা রকমের মালিক । আমি 
উদ্ধববাবুর ৪টী পুত্রকে দেখিয়া আপিরাছি স্থতরাং উহার! তের গণ্ডা 
তিন কড়া রকমের নালিক। ঠোট তরফের বড় কর্তার নাম ছিল 
তিলকরাম চৌধুরী ও ছোট কর্ঠার নান ভোলানাথ চৌধুরী । ইহাদের 
পিতার নাম ছিল পূর্থীরাম চৌধুরী । ইহারই নামে গোয়ালপাড়া হাই- 
স্কুলের নাম করণ হইয়াছিল "পূর্থীরাম চৌধুরী হা-স্কুল। ভোলানাখ- 
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বাবু এই হাই-স্কুলটা স্থাপন করেন। এখন এ স্কুলটী গভর্ণমেন্ট হাই-স্কুলে 
পরিণত হইয়াছে । তিলকরাম চৌধুরী মহাশয়ের সহিত আমার 
বিশেষ সৌহন্য ছিল। যথ। সময়ে ভাহার ও তাঁহার পত্ীর বিষয়ে 
কিছু কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। তিলকরামবাবুর পুত্র সম্তাঁন 
জন্মে নাই । একটা মাত্র কন্যা হইয়াছিল। আমার পেন্নন্‌ লওয়ার 
সময়ে আমি এ কন্যাটাকে পরিণীতা ও পুত্রদ্যয়ের জননী দেখিয়া : 
আসিয়াছি। বরদানাখ হালদার একজন 1391 00809 1080. অর্থাৎ 
ইনি আপনার বুদ্ধিবলে, কাধ্যকুশলতায় ও প্রতিভার বড়লোক হৃইয়া- 
ছিলেন। ইনি ঢাকা নম্দ্যাল্‌ স্কুল হইতে চত্র-বাধিকী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া সর্বপ্রথমে বগুড়া বালিকা-বিগ্ভালয়ের 1শক্ষক হন। বগুড়ায় 
থাকাকালেই ইনি বাসস্তা দেবীর মাতাকে বিবাহ করেন । বাসন্তী 
দেবীর মাতা বালবিধবা ছিলেন । ইহার পিতার নাম গোলোক পাড়ে 
হিন্দস্থানী ব্রাহ্মণ । বরদাবাবু বিক্রমপুর পরগনী-নিবাসী রাটী শ্রেণার 
্রা্মণ। বরদানাথের খুল্পতাত শ্রানাথ হালদার মহাশয় একজন গোঁড়া 
হিন্দু ছিলেন। ভ্রাতুপ্পত্র এইরূপ হিন্দুস্থানী ব্রাঙ্মণের বিধবা কন্ত'র 
পাণিগ্রহণ করায় তিনি বড়ই অসস্তষ্ট হন এবং বরদানাথের সহিত 
নমস্ত সন্বন্ধ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু কালের বিচিত্র গতি বোঝা 
ভার। বরদানাথ যখন বিজনীর রাণীর দেওয়ান, তখন তাহার 
খুললতাত শ্রীনাথ হাঁলদাঁর মৃহাশয়কে তাহার গৌয়ালপাঁড়ার বাসায় 
থাকিতে দেখিয়াছি এবং তাহার পুত্র অনাথনাখকে বরাবরই বরদা- 
বাবুর বাঁপায় থাকিতে দেখিয়াছি । বরদাবাবুর শ্বশুর মহাশয় গোলোক 
পাড়েকেও তথায় দেখিয়াছি । তখন তাহার পাড়ে উপাধি লুপ্ত হইয়া 
চক্রবর্তী” উপাধি হইয়াছে । বরদানাথ যখন গোলোক পাড়ের বিধবা! 
কন্যাকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ ও প্রস্তাব করেন, 
তখন পাঁড়ে মহাশয়ের একটা কুমারী কন্তা ছিল। পাড়ে মহাশয় 
বলেন যে আমার বিধবা কন্তার বিবাহ দিলে আমার জাতি যাইবে 
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এবং আমার কুমারী কন্ঠাকে কেহ বিবাহ করিবে না। এই আপত্তি 
উপস্থিত হওয়ায় বরদানাথের' জোষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষিতিনাথ .&ঁ কুমারী 
কন্তাটাকে বিবাহ করেন। বরদাবাবু পরে ভিক্রগড় গভর্ণমেন্ট হাই-স্কুলের 
হেভ. পণ্ডিত হন। তৎপরে গোয়ালপাড়। ট্রেনিং স্কুলের হেড মাষ্টার 
হন। তারপর লক্ষ্মীপুরের জমিদার অনারারী ম্যাজিষ্েট পুর্ীরাম 
" চৌধুরী মহাশয়ের পেস্কার ও শেষে তাহার পুত্রদিগের দেওয়ান হন। 
সর্বশেষে বিজনী ্রেটের ম্যানেজার হন। ইনি ইংরাজী বলিতে 
পারিতেন না! ইংরাজী সংবাদপত্র পড়িয়া পড়িয়া কতকটা ইংরাজী 
শিখিয়াছিলেন। সাহেবদের অনেক কথা বুঝিতে পারিতেন কিন্ত 
ইতরাজী ভাষায় উত্তর দিতে পারিতেন না । ঘাক্‌, ধান ভানিতে শিবের 
গীত আসিয়া পড়িল, এ বিষয়ে এখন এই পর্যন্ত । 

কর্ণেল মিচেল্‌ জম'নারহাট হইতে লক্ষপুরে পদব্রজে আসিয়া, 
আমি তথায় পৌছিবার অনেক পুব্দে তথাকার বিশ্রাম বাঙ্গলোয় 
উপস্থিত হৃইয়াছিলেন। বেহেতু আমি পথিমধ্যে আরও ছুইটী পাঠশাল! : 
পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছি। আমি বাঙ্গলোয় আসিবামাত্র কর্ণেল 
বাহাদুর বলিলেন যে বাঙ্গলোয় ছুইটা প্রশস্ত কুঠরী আছে, আমি 
একটায় থাকি তুমি অপরটাতে থাক। তোথার কোন আপতি না 
থাকিলে তুমি আমার সহিত একত্রে ভোজন করিতে 'পার। আমি 
তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, মহাশয়, আমার কোন বিশেষ 
আশপত্তি না থাকিলেও দেশীচারের বিরুদ্ধে কাধ্য করিতে সমথ নহি। 
আর এক কথা আমরা উভয়ে এক বাঙ্গলোয় থাকিলে উভয়েরই অন্থবিধা 
হইবে। আমি পারখানায় গিয়। জল ফেলিয়া আনিব, গায়ের কাপড় 
খুলিয়া তেল মাখিয়। স্নান করিব । ইহাতে আমার মনে বিশেষ সন্কোচ 
হইবে ও আপনারও বিশেষ অন্থবিধ! ঘটিবে। এখানকার দেওয়ান 
বরদাবাবু আমার বন্ধু, আমি,ঠাহার বাসায় গিয়! থাকিব। এই বলিয়া 
উহার অন্থুমতি লইয়া! আমি বরদাবাবুর বাসার দিকে ষাইতেছি এমন 
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সময়ে সাহেব আমাকে ভাকিয়া বলিলেন একটা কথ শুনিয়া যাটুটি। 
আমি এখানে আনিবামাত্রই জমিদার বাড়ী হইতে আমার জন্য এঁকটা 
প্রকাণ্ড ভেট আসিয়াছিল। উহাতে চা" ল, মাখন, ঘ্বৃত, শাক-সবজি, 
খাসি, হাস, মুরগী ইত্যাদি বুল পরিমাণে ছিল। আমি একজন 
উচ্চ-শ্রেণীর গভর্ণমেণ্ট কর্মচারী, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, আঠার শত টকা 
মানিক বেতন পাই । মফঃস্বলে বাহির হুইলে দৈনিক ৮. টাকা 
ভাতা ও মাইল প্রতি ॥* আট আনা হিসাবে পাথেয় পাইয়া থাকি। 
আমি কেন এ সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিব? আমি সমস্ত দ্রব্ই ফিরাইয়া 
দিয়াছি। কিন্তু পাছে জমিদারের মনে করেন যে এ সমন্ত দ্রব্য 
ফিরাইয়। দিয়া আমি তাহাদের অবমাননা করিয়াছি এই নিমিভ 
তাহাদের বাগানে জাত কয়েকটা কপি ও ফুল রাখিয়। দিয়াছি। তুমি 
উহ্াদিগকে বিশেষ করিয়া! বুঝাইয়া বলিবা যে আমার উদ্দেশ্য মন্দ নহে 
তাহারা ঘেন রাগ না করেন । 

আমি সাহেবকে বলিলাম যে আমর! হিন্দুজাতি অতিথি-সেবক, 
আমাদের বাড়ীতে কোন অভ্যাগত অতিথি আমসিলে তাহার সেবা ও 
সৎকারাথে আমর! যথেষ্ট চেষ্টা করি । আপনি জমিদারদের বাসস্থানে 
অর্থাৎ তাহাদের বাড়ীতে আসিয়াছেন। স্তরাং আপনি তাহাদের 
মাননীয় অতিথি । আপনার সেবার জন্য সাধ্যান্থলারে চেষ্টা করিতে 
তাহারা পরাজ্জুখ হইবেন কেন? তাহারা আপনার নিকট অন্য কোন 
অসছুদ্দেশ্তে এ সমস্ত দ্রব্যাদি পাঠান নাই। এ দ্রব্যগলি বাখিলে 
আপনার কোন অবৈধ কার্য হইত না। 

আমি বরদাবাবুর বাসায় গিয়া সাহেবের এ সমস্ত কথা বলিলাম। 
তিলকবাবুকেও পরে বলিয়াছিলাম। বরদাবাবুকে ইহাও বলিলাম 
শুনিয়া থাকিবেন আমি সাহেবের পঞ্চে আসিতেছি। আমি না আসা 
কাল পধ্যস্ত আপনাদের অপেক্ষ৷ কর! উচিতৃ,ছিল। এত তাড়াতাড়ি 
এ সমন্ত ভ্রব্য পাঠানর প্রয়োজন কি ছিল? সাহেব .এ জেলায় নৃতন 
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আসিয়াছেন। তাহার প্রকৃতি ও ভাবগতিক জানিয়৷ কার্য করা 
উচিত,ছিল। ব্রদাবাবু বলিলেন ষে ইহার পূর্ববর্তী ভেপুট্রী কমিসনার- 
গণ তর সমস্ত দ্রব্য লইতে কখনও আপত্তি করেন নাই। আমি 
বলিলাম দাদা, সব সাহেবের রুচি ও প্রকৃতি একরপ নহে। এটা 
আশপনার মত বুদ্ধিমান লোকের জান উচিত ছিল। 

ডেপুটা কমিসনার কর্ণেল মিচেল্‌ সাহেব বাহাছুরের অনেকগুলি 
সদ্গুণ ছিল। মায়া, দয়া, দাক্ষিণ্য ও ক্ষমাগুণ যথেষ্ট ছিল। শবে 
মানুষ একেবারে নির্দোষ হইতে পারে না বলির তাহারও কোন কোন 
বিবয়ে ছুর্বলতা ও ত্রুটি ছিল। দয়া ও ক্ষম! গুণের পরিচয় নিপ্ললিখিত 
দুইটী ঘটনায় পাওয়া গিয়াছিল। তাহার একটী ভৃত্য তাহার বাক্স 
হইতে অনেকগুলি টাকা চুরি করিয়াছিল, তাহার চুরি ধর! পড়াতে 
তাহাকে ভাকাইয়া সাহেব বাহাদুর বলিলেন “তুই চুরি করিয়াছিস ?” 
দে বলিল “হা করিয়াছি” সাহেব বলিলেন “কাল বল] ৮টার সময়ে 
যে ট্রিমার ঘাত্রাপুর যাইবে সেই ট্টিমারে চড়িয়া তুই বাড়ী যাইবি 1৮. 
ঘ্দি ৮টার পরে ভোকে এখানে দেখিতে পাই তাহা হইলে আমি 
নিশ্চয়ই জেলে দিব। আমি ম্যাজিষ্রেট তা তজানিশ। আমি তোকে 
জেলে দিতে পারি” সে বলিল “হুজুর আি সবই জানি তবে আমার 
হতে একটি পয়সাও নাহ কি লইয়া আমি দেশে যাইব? আমার রাস্ত। 
থরচ লাগিবে, বাড়ী গিয়াও পাচ সাতদিন বসিয্না খাইতে হইবে”। 
সাহেব বাহাছবর বলিলেন “আমার এতগুলি টাকা ঢরি করিয়াছিস সে 
টাকাগুলি কোথায় গেল”? ততছুত্তরে সে বলিল “জুয়া! খেলিয়া মে সমস্ত 
টাকা হারাইয়াছি”। সাহেব বলিলেন “তোর দেশে যাইতে কত টাক! 
লাগিবে* সে বলিল প্রায় ১০২ টাঁক। 1৮” সাহেব তৎক্ষণাৎ ছুইখানি 
১*২টাকার নোট তাহার হাতে দিয়! বলিলেন এই তোর রান্তা খরচ 
১০৭ টাকা ও বাড়ী গিয়! পিয়া খাইবার জন্য ১০. টাকা । এই বলিয়া 
তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিদায় দিলেন । 
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আর একটা ঘটনা এই সাহেবের বাঙ্গলোর ঠিক উত্তর দিকে 
গদাধর নামে একটা ক্ষুদ্র নদ ও তাহার মরা খাল ছিল। .তিনি: সন্ধ্যার 
কিছু পূর্বে তাহার বাঙ্গলোর সম্মুখে একখানি চেয়ার পাতিয়া বসিয়া 
থাকিতেন। একজন জেলে প্রত্যহই বাশজাল পাতিয়া সেইখানে 
মাছ ধরিত। সাহেব দেখিতেন সে প্রতিদিন মাছ ধরিয়া কত টাকা 
উপাজ্জন করে। একদিন সাহেব তাহাকে ডাকাইয়৷ বলিলেন ষে তুমি 
মাছ ধরিয়া প্রতিদিন কত পাও । সে বলিল, হুজুর ঠিক নাই। কোন 
দিন এক টাকা কোন দিন দেড় টাকা, বা কোন দিন বার আনা পাই। 
সাহেব বলিলেন তুমি রোজ আমাকে চারিটী করিয়া মাছ দিবা । আমি 
রোজ তোমাকে একটা করিয়া টাকা দ্িব। সে বলিল, হুজুর আমি 
রোজ চারিট? করিয়া মাছ ধরিতে হয়ত পারিব না । তাহার বিশ্বাম 
সাহেব চারিটা করিয়া বড় মাছ চান। সাহেব বলিলেন আমি চারিটা 
করিদ্বা মাছ চাই, তবে আঙ্গুলের মত ছোট চারিটা মাছ হইলেও 
তোমাকে রোজ এক টাকা করিয়া দিব । জেলে রোজ তাহাকে গুণতিতে 
ছোটই হক বা বড়ই হক চারিট! করিয়া মাছ দিয়া একটা করিয়া টাকা 
পাইত। আর মাছ ধরার সময় শেষ হইয়া গেলে যখন সে জাল 
উঠাইয়া নিজ গ্রামে চলিম়্া গিয়াছিল, তখন সাহেব বাহাদুর তাহাকে 
১০.টী টাকা দিয়াছিলেন। 


দুর্ববলতার পরিচয় 


সাহেব যে সময়ে ধুবড়ীতে ডেপুটী কমিসনার ছিলেন সেই সময়ে 
বিজনীর রাজ্যে ( জমিদারিতে ) বিজনীর প্রজা-বিপ্রোহ হয়। রাজা 
কুমুদনারায়ণ ভূপ আত্মহত্যা করার পরে বিজনীর বড় রাণী সিঘেশ্বরী 
দেবী জমিদারির অধিকাঁরিণী হন। জীবনরাম ফুকন নামে তাহার 
একজন সর্ধপ্রধান কর্মচারী বা মন্ত্রী ছিলেন। প্রজার তাহাদের 
নানাবিধ অস্থবিধার কারণ রাণী মহোদয়াকে জানাইবার জন্য রাণীর 


৮৫, 
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তৎকালীন বাসস্থান ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী যোগীঘোপ! নামক স্থানে 
সমরেত হইম্নাছিল এবং রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিল। 
ইহাতে জীবনরাম ফুকন তাহাদিগকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিবার 
জন্য তাহাদের উপর বন্দুকের ফাকা আওয়াজ করেন। প্রজারা 
ইহাতে আপনাদিগকে অপমানিত মনে করিয়। চন্ত্রনারায়ণ শুভ। নামক 
এক ব্যক্তিকে তাহাদের রাজ! বলিয়া ঘোষণ। করিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত 
করে। বিজনীর ভূতপূর্বব রাজ! যিনি কুমুদনারায়ণকে পোস্বপুত্র গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহাকে পোস়্পুত্ররূপে গ্রহণ করিবার পূর্বেবে এই চন্ত্র- 
নারায়ণ শুভাকে পোস্তুপুত্র লইবেন বলিয়! বিজনীর তত্কালীন রাজধানী 
ডূমুিয়াতে আনেন। চন্ত্রনারার়ণ তাহার পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া 
বিধি অনুসারে দত্তক পুত্র হইতে পারেন না বলিয়া ইহ্থীকে পোস্নপুত্ররূপে 
গ্রহণ করা হয় নাই । কিন্তু ইহার ভব্রণ-পোষণ-উপযোগী জায়গীর দিয়] 
ইহাকে ভূতপূর্বব রাজা ডুমুরিয়াতে রাখেন। বিজনীর রাণী সিদ্ধেশ্বরী 
দ্রেবীকে প্রজার। কুমুদনারয়ণ ভূপের শাস্ত্রাহ্সারে বিবাহিতা স্ত্রী বলিয়া 
্বীকার ন। করিয়া চন্দ্রনারায়ণকে রাজা! বলিয়া স্বীকার করে এবং 
বিজ্রোহ উপস্থিত করে। এই বিদ্রোহকে বারপাটগিরির হাঙ্গাম! 
বল! হইত। এই বিদ্রোহের ফলে অনেক খুন জখম হয়। বিজনীর 
রাজধানী ডুমুরিয়াতে হাঙ্গাম! হইবার সময়ে মতিয়া! কেটেজা নামে 
একজন লোক জীবন ফুকনকে লক্ষ্য করিয়া একটা! বর্ষা নিক্ষেপ করে। 
জীবন কুকনকে রক্ষা করিতে গিয়। একজন রিসালদার বধা বিদ্ধ হইয়া 
মার! যায় এবং রিলালদার মারা বাওয়াতে মতিয়ার উপরে পাশবিক 
অত্যাচার হয়। মতিয়া তাহার ফলে ম্রণাপন্ন হয় এবং তাহার 
একাধিক অর্দে পক্ষাঘাত হয়। এই হাঙ্গাম। লইয়া গুরুতর মাম্লা 
মোকর্দমা হয়। জীবন ফুকনের পক্ষ সমর্থন করিধার জন্য কলিকাতা 
হাইকোর্টের এডভোকেট জেনারল পল সাহেব পধ্যস্ত ধুবড়ী গিয়া- 
ছিলেন। এই মোকর্দমার জীবন ফুকন অব্যাহতি পান। অব্যাহতি 
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পাওয়ার পরে আরও ঘোরতর অত্যাচার করিতে থাকেন । ঘর জালানি, 
খুন, জখম বিস্তর হয়। এই সকল অত্যাচারের ফলে বারপাটগিরির 
বিদ্রোহ থামিয়া যায়। কর্ণেল মিচেল্‌ বাহাদুর ছুই বৎসরের কিছু 
অধিক কালের জন্ত ধুবড়ীতে ডেপুটী কমিসনারি করেন। ১৮৮৯ 
সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ইনি পেন্সন্‌ লইয়া বিলাতে চলিয়া যান” 
তৎপদে ক্যাপ্টেন এম্‌ এ, গ্রে, এম্‌, এ, ধুবড়ীতে আসেন। (কিনি 
তাহার কাধ্যভার ক্যাপ্টেন গ্রেকে বুঝাইয়! দেওয়ার পরে ফামাকে 
তাহার বাঙ্গলোতে ডাকিয়া পাঠান। আমি তাহার সহিত "হার 
বাঙ্গলোতে দেখা করার পরে তিনি আমাকে বলেন. ক্ষ চগমংকাগি 
69 8159780 (জীবন ফুকন ) 29:0892007651 5: তাগনী 
9৮118. অর্থাৎ বাবু আমি এখন বুঝিতে পারিয়াছিন ঈীবননুাদই 
সমস্ত অনিষ্টের মূল । আমি তদুতরে বলি যে 95 মাও ০০1) 
0525 ০0200105101) 609 186, ৪১৪: ০৪ 109595790901850ট৩857-2890ও 
0 885 1)1900106 6০ ০0" 80008590749 ঢা9ঠ0 5 লভীদিশি 
০ 1006 0089 10011 0০ 0811 008609 ০1" 7272196.185 275 81008 
0191 02500] 2০ 010৩ 110019-1559078 09863 ই 3১০9 ছি 
1661» €৮৪7য 01270 ৮০010. মুত 28989: 5 8: 581)979 
৭/0010 10856 0990 ০০ 7০৮ চাঙা আনিরিকমহালি় জাঙজি 
এখন জেলার কাধ্যভার আপনার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্রির হস্তে স্যত কৃরীর 
পরে এই সিদ্ধান্তে উপনীত টিযবাচ রও পীর: সতান্ত 
অসময়ে হইয়াছে। যদি-আপনি ন্‌ মতি কেটে কটের্ধার মোকর্দমাঁর “সময়ে 
এ ফুকনকে এক নাহ 581 ঠা পাঠাইতেন, তাহা 
হইলে পরে কোন গোিষালইঃইইত মী; গোরা খুন)াজথমী ই্াাদি 
কিছুই হইত না? কল বিয়েই, শূরলা। মকঘর হইউ শ্বাজী ম্সিত্ভেই 
কথা শুনিয়া তিমি সথেষ্টাজাতিষপ . বদি কিরিবীঃ বািলেম ৪, 
9৩1 গ্ীঠহী ও খাতিতে, শির, 32 ৬) টস) ভিড 
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9৪ ৪ 1 10561 01210. 2 8890. ০709৮ 810. 1058 10100. 
7 301010 000 10%5 6186 10690 0 99150 10117 60791, অর্থাৎ 
বাবু প্রত্যেক ব্যক্তিরই হৃদয়ের দুর্বলতা আছে, এ ফুকন বাল্যকালে 
বড়ই কমনীয় ছিল। আমি তাহাকে তখন বড়ই ভাল বাসিতাম ও 
আদর করিতাম। তাহাকে জেলে দিতে আমার হৃদয়ে বল আসে 
নাই। এখানে বল। আবশ্যক জ্রীবন ফুকনের বাড়ী ছিল গৌহাটাতে। 
উহার পিতার নাম ছিল বলরাম ফুকন! ইনিও এককালে বিজনীর 
রাজের দেওয়ান ছিলেন। আপসাম-প্রদেশের বন্তমানকালে খ্যাতনামা 
অরুণরাম ফুকন ও তরুণরাম ফুকন তাহার সহোদর ভাতা । কর্ণেল 
মিচেল্ও এক সময়ে গৌহাটাতে ছিলেন। সেই সময়েই জীবন 
ফুকনকে খুব ভাল বাসিতেন ও আদর করিতেন। এইটাই তাহার 
হৃদয়ের একমাত্র ছুর্বলঘ্তার দৃষ্টান্ত । 

কর্ণেল মিচেল্‌ বাহাছুর কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করার সময়ে 
অধাচিতভাবে আমাকে একখানি অতি উৎকষ্ট সার্টিফিকেট ব1 প্রশংসা 
পত্র দিয়া গি়্াছিলেন। এই আত্মকাহিনীর পরিশিষ্ট ভাগে উহা 
সন্নিবেশিত হইবে। 

কর্ণেল মিচেল্‌ বাহাদুরের কাধ্যকালে অনেকগুলি ঘটন! ঘটিয়াছিল। 
তাহার মধ্যে কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করিয়া কাহার সম্বন্ধে লিখিতে 
ক্ষান্ত হইব। 


ধুধড়ীর ডিদ্রিকু ইঞ্জিনিয়ার ক্ল্যান্সি সাহেবের সহিত 
আমার বিবাদ ও পরে মিলন । 
কর্ণেল মিচেল্‌ বাহাছুর যখন গোয়ালপাড়া জেলার (ধুবড্ডীর ) 
ডেগুটী কমিসনার, তখন (1). এ. 018৩5 ) ডি, জে, ক্ল্যান্সি নামক 
একজন সাহেব ধুবড়ীর ডিষ্লিক্ট ইঞ্জিনিয়ার হইয়া আিয়াছিলেন। 
তখন ইনি পুর্ত-বিভাগের একজন এসিষ্ট্যা্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। 
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পশ্চিমাঞ্চল হইতে ইনি আসাম-প্রদেশে অল্পদিন হইল আসিয়াছিলেন। 
ইনি ভিগ্রিক্ট ইঞ্চিনিয়ার হওয়ায় ডেপুটা কমিসনারের পূর্ত-বিভাগের 
সেক্রেটারী ব। সম্পাদক ছিলেন এবং আমি স্কুল-ডেপুটী-ইনস্পেক্টর হওয়ায় 
ডেপুটা-কমিসনারের শিক্ষা-বিভাগের সেক্রেটারী বা সম্পাদক ছিলাম। 
লোক্যাল্্‌ বোর্ডের পূর্ত-বিভাগের আঁয় ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত কর! 
ডিক, ইঞ্জিনিয়ারের কাজ। শিক্ষা-বিভাগের হিসাব প্রস্তত করার 
ভার আমার উপর, আর চিকিৎসা-বিভাঁগের হিসাব প্রস্তত করার 
ভার নিভিল্‌ সাজ্জনের উপর । সকল বিভাগের আয় ব্যয়ের হিসাব 
প্রস্তুত হইলে, ডিগ্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের অধীনস্থ লোক্যাল্‌ বোর্ডের অফিস 
হইতে একটী যৌথ বজেট প্রস্তুত হইয়া লোক্যাল্‌ বোর্ডের অন্থমোদিত 
হুইলে গভর্ণমেন্টের নিকট প্রেরিত হইত। স্থৃতরাং ডিগ্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, 
মিভিল্‌ সার্জন ও স্কুল-ডেপুটা-ইনস্পেক্টর পরস্পরের সহিত পরামর্শ 
করিয়া বজেট প্রস্তত করিতেন। ক্ল্যান্সী সাহেব নৃতন লোক, কখনও 
বজেট প্রস্তত করেন নাই এজন্য পরামর্শ করিবার নিমিত্ত তাহার অফিসের 
একাউন্ট্যাপ্ট শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্তর বারা আমাকে ডাকিয়া পাঠান। 
এ দিন খুব বুষ্টি হইতেছিল। আমি তাহার অন্থরোধে বর্যাতি পোষাকে 
আমার শরীর ও পরিচ্ছদ আবৃত করিয়! তাহার অফিসে যাই । শিববাবু 
আমাকে সাহেবের ঘরে যাইতে বলেন। আমি বর্ধাতি পৌযাক্টা 
বাখিয়া তাড়াতাড়ি আমার সাধারণ পোষাক পরিধান করিয়া তাহার 
ঘরে যাই। আমার মাথায় একটা ৫৪] (৪ নহে) টুপি ছিল। 
এবং বল! বাহুল্য পায়েও জুতা ছিল। আমি তাহার ঘরে প্রবেশ 
করিবামাজ্জ আমার মাথায় টুপি ও পায়ে জুতা দেখিয়া! সাহেব বাহাছুর 
ঘড়ই কুপিত হইয়া বলিলেন--] ৪৪৪ ১০০. &:8 5 12019101090 
ড০০ 11859 00289 1060 2) 2০010) এ) ০007 109 9100. ৪0০6৪ 02 
অর্থাৎ আমি তোমাকে বড়ই বৃষ্ট বা অশিষ্ট দেখিতেছি, তুমি আমার 
ঘরে পায়ে জুতা ও মুঁখায় টুপি দিয়া আদিয়াছ। আমি বলিলাম 
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আলাম, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল নহে এখানে কেহই বিশেষতঃ বাঙ্গালী 
ভন্রলোকে জুতা ও টুপি খুলিয়া সাহেবদিগের ঘরে যান না। আরও 
একটা কথা আমার মাথায় এট! ০৪1), 1১85 নহে। 7৪৮ হইলে ইংরাজী 
শিষ্টাচারাম্নযায়ী আমি উহা! মাথা হইতে নামাইয়া হাতে লইয়া আপনার 
ঘরে প্রবেশ করিতাম। 0 খুলিতে হয় না। সাহেব আর কিছু 
বলিলেন না বটে, কিন্ত আমাকে বলিবার জন্য আসন দ্বিলেন না বা 
বসিতে বলিলেন না। আমিও তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিলাম। তৎপর 
দিন এ বিষয়টা আমি কর্ণেল মিচেল্কে কৌশলক্রমে জানাইলাম। 
কর্ণেল বাহাদুর বলিলেন যে বাবু তোমাদেরও একটা দোষ আছে। 
তোমর! ইংরাজী পোষাক পর অথচ ইংরাজী শিষ্টাচারের প্রথা অনুসারে 
চল না। 1780 মাথায় দিয় তোমার ক্ল্যান্সি সাহেবের ঘরে যাঁওয়! 
উচিত হয় নাই । আমি বলিলাষ আমার মাথায় বেটা ছিল সেটা 98], 
৪৮ নহে, ০৪) খুলিতে হয় না। কর্ণেল ধাহাছুর বলিলেন আচ্ছা এ 
বিষয়ের মীমাংস| করা যাইবে । এ সব কথা তাহার এজলাসে অর্থাৎ 
কাছারিতে প্রকাশ্ত বিচাঁর-গৃঁহে হইয়াছিল। সেইদিনই অপরাহ্ছে 
কর্ণেল বাহাছুর ক্ল্যান্সি সাহেবকে তাহার বাঙ্গলোষ ডাকিয়া পাঠান 
এবং তাহাকে বলেন যে তুমি ডেপুটী ইনস্পেক্টরের সহিত বড়ই অন্তায় 
ব্যবহার করিয়াছ। তুঘি আমার পৃর্ত-বিভাগের ফ্লেক্রেটারী এবং 
ভেপুটা ইনস্পেক্টর আমার শিক্ষা-বিভাগের মেক্রেটারি। তুমি 
গেজেটেড, অফিসার, সেও গেজেটেড অফিসার । তোমার ও তাহার 
[0০81৮1০: বা পদ একই প্রকার। তবে তুমি কিছু বেশী বেতন পাও 
সে তোমার অপেক্ষা কম বেতন পায়। তোমাদের মধ্যে এই একমাত্র 
প্রভেদ | আমি তোমাকে পরামর্শ দিতেছি যে তুমি আগামী কল্যই 

তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবা, না করিলে আমি তোমার বিরুদ্ধে 
গাডরর্মেন্টের নিকট লিখিব। যাহ! হউক তৎপর দিবসই ক্ল্যান্সি সাহেব 
'আঁমার নিকট ক্ষম? প্রার্থন! করিয়াছিলেন 1 তঞগপর দিন আমার: 
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অফিসের সম্মুখে আমি প্ীড়াইয়!. আছি এমন সময় ক্ল্যান্সি সাহেব 
টেনিস্‌ খেলিতে যাইতেছিলেন আমাকে দেখিয়াই, আমার নিকট 
আসিয়! বলিলেন যে, বাবু গতকল্য তোমার সহিত আমার এমন কি 
হইয়াছিল যে তুমি উহা কর্ণেল মিচেল্‌কে জানাইয়াছ । আমি বলিলাম 
যাহা হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণই ভদ্রতা বিরুদ্ধ কার্য হইয়াছিল । এই 
কথা! শুনিয়াই ক্ল্যান্সি সাহেব বলিলেন--%১০, 00050 0010. 186 
0৪ 10790 800 6010159. 1420 0১ 102 1091)05 000 6০-৫8 
এই বলিয়া করমর্দন করিবার জন্য তাহার হাত বাড়াইক্সা দিলেন । 
অর্থাৎ বাবু কিছু মনে করিও না, এম আমরা এসব কথ ভুলিয়া! গিয়া 
ক্রটি স্বীকার করি, আজ হুইতে আমর! পরম্পরের বন্ধু হইলাম। এই 
বলিয়াই করমদ্দীন করিবার জন্ত তাহার হাত বাড়াইয়া দিলেন 
ও আমর! করমর্দন করিলাম । এখানে বলা আবশ্তক সাহেবের বড়ই 
উদার প্রকৃতি । এই ঘটনার পর দ্রিন হইতেই আমাঁদের মধ্যে বিলক্ষণ 
সৌহৃণ্ত জন্গিয়াছিল। 

এই ঘটনাটা আছ্যোপাস্ত তৎকালের ”সঞ্জিবনী” পত্রিকায় বাহির 
হইয়াছিল । 

এই সময়ে কুষ্ণনগরের রাজার ভূতপূর্ব দেওয়ান কান্তিকেয়চন্্র রায় 
মহাশয়ের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত রামগোপাল খ ধুবড়ীতে এক্ট্রযা এসিষ্ট্যাপ্ট 
কমিসনার ছিলেন । এই ঘটনার পরদিনই কর্ণেল মিচেল্‌ বাঁমগোপাল 
বাবুকে বলিয়াছিলেন--100080108), 010 5০. 1068 010৮0 00675 
189 & 20৮ 1)১90%7961) 01) 1)610085 11590090602 8150. 17 0181095. 
19015 01 01800য ? 175 58 ০০০০0. 10916, 81১0 00086. 
৪) 0109 1001158 0০01160৩. 1 00100 09 1091)905 11081)9002 
' ধপ্ধ 09১9৮ 0০) 8150 09068 990088606৯২ 27 015০৮, 
অর্থাৎ রামগোপাল শুনিয়াছ কি, ষে ডেপুটী ইনস্পেক্টর ও ক্ল্যান্পি 
সাহেবের মধ্যে একট। গোলমাল হইয়া গিয়াছে। ক্র্যান্সি সাহেব কি? 
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এই দেশে তাহার জন্ম ও রুড়কি কলেজে শিক্ষিত। আমি মনে করি 
ডেপুটা ইনস্পেক্টর ক্লযান্সি সাহেব অপেক্ষা সঘংশজাত ও সুশিক্ষিত । 


১৮৮৫ সনের এপ্রিল মাসে ধুব্ড়ীতে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড 


কর্ণেল মিচেল্‌ সাহেব যৎকালের ধুবড়ীর ডেপুটী কমিপনার, সেই 
সময়ে অর্থাৎ ১৮৮৫ সনের এপ্রিল মাসে ধুবড়ীতে একটা ভয়ানক অগ্রি- 
কাণ্ড হইয়াছিল। বেলা ৩টাঁর পরে ৪টার মধ্যে রামানন্দ রকার নামে 
একটা লোকের বাড়ীতে প্রথমে আগুন লাগে। সেই অগ্নি চতুদ্দিকে 
ব্যাপ্ত হইয়া ধুবডড়ীর প্রায় সমস্ত গৃহই দগ্ধ করিয্নাছিল। স্কুল বাড়ী, 
সাকিট বাহ্গলে! ও সমস্ত ভাল ভাল বাড়ী ভন্মীভূত হইয়াছিল । গৃহদগ্ধ 
হওয়ায় প্রায় সমস্ত ভদ্রলোৌককেই পরিবার মহ রাস্তায় আসিয়। অবস্থিতি 
করিতে হইফ়্াছিল। ধুবড়ী সহরে তিন চারখানি বাড়ী ব্যতীত সমস্ত 
বাড়ীই পুড়িয়া ছাই হইরা গিয়াছিল। সাফিট বাঙ্গলোর. নীচে 
গভর্ণমেন্টের অনেকগুলি মহাঘুল্য পটগৃহ বা তীবু ছিল। সেগুলিও 
পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল। 

অগ্নিকাণ্ড একটু প্রশমিত হইলে আমি আমার অফিসের কোন 
ক্ষতি হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্ত বাহির হইয়াছি এমন সময়ে কর্ণেল 
মিচেল্‌ও ঘশ্মাক্ত কলেবরে বাহির হইয়াছেন। রাস্তায় তাহার সহিত 
আমার সাক্ষাৎ হইল। কর্ণেল মিচেল্‌ আমাকে সঙ্গে লইয়! প্রায় সমস্ত 
ভদ্রলোকের ঘারে ঘারে গিয়। তাহাদিগের পরিবারবর্গের ছুর্দিশা ্বচক্ষে 
বর্শন করিয়া তখনই মাননীয় চিফ. কমিসনার [91:০8 ( ইলিয়ট ) সাহেব 
বাহাছুরের নিকট তারে সংবাদ দিলেন যে ধুবড়ী সহর ভম্মীভূত হইয়! 
গিয়াছে। গভর্ণমেন্টের অনেক ক্ষতি হইয়াছে কিন্তু আমি গভর্ণমেণ্টের 
ক্ষতির বিষয় ভাবিতেছি না। আমি ভত্রলোকদিগের দুর্দীশ! দেখিয়া 
বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। চিফ.কমিসনার বাহাছুর তখনই সহাম্ভূতি 
প্রকীশ করিয়া তারে উত্তর দিলেন। 


ধুবড়ী ৩৪৫. 


ইছার সময়ে শিক্ষা-বিভাগের একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ 
করিতেছি । এই ঘটনাট:র সহিত আমি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। 
আমি ডেপুটী ইনস্পেক্টর হইয়! ধুবড়ী আসিবার অনেক পূর্বব হইতেই 
ধুবড়ীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিক! পরীক্ষা! গ্রহণের একটা 
€0270979 বা কেন্দ্র ছিল। - ডেপুটা ইনস্পেক্টরকেই উহার জন্য সমস্ত 
বন্দোবস্ত করিতে হইত । ইতিপূর্বে প্রতি বৎসর নভেম্বর মাসের 
শেষ সপ্তাহে বা ডিসেম্বর মাসের প্রথম সগ্থাহে উক্ত পরীক্ষা গৃহীত 
হইত। ১৮৮৫ সনে এই পরীক্ষা ও বিশ্ববিগ্ভালয়ের অন্যান্ত পরীক্ষা 
১৩ই এপ্রিল তারিখে প্রাতঃকালে আরম্ভ হয়; এবং ক্রমাগত ৭1৮ দিন 
চলে। কয়েক বর এ রূপে এগ্রিল মাসে প্রাতঃকালে বিশ্ববিদ্ঠালয়ের 
পরীক্ষাগ্ডলি গৃহীত হইয়াছিল। ধুবড়ীতে এ প্রবেশিকা পরীক্ষার 
সময়ে মধ্া-ইংরাজী, মধ্য-বাঙ্গালা, উচ্ছ-প্রাথমিক ও গুরু-ট্রেনিং 
পরীক্ষাও গৃহীত হইত । মধ্য-ইংরাঁজী, মধ্য-বাঙ্গালা, ও উচ্চ-প্রাথমিক 
পরীক্ষা দিয়! বুত্তি পাইতে হইলে, পরীক্ষাধিদিগের যথাক্রমে নভেম্বর 
মাসের ১ল। তারিখে, বয়স, ১৭, ১৫, ও ১৩ বৎসর হওয়া আবশ্তক 
ছিল। কিন্তু পরীক্ষার দিন ৫ মাস ১৩ দিন পিছাইয়া যাওয়াতে 
আমাদের স্কুল-ইনস্পেক্টর সাহেব একখানি সাকু'লার জারি করিয়া 
জানান ষে ১৮৮৫ সণের এ সমস্ত বৃত্তি পাইবার উপযোগী বয়স হইল 
যথাক্রমে ১৭ বৎসর ৫ মাস ১৩ দিন, ১৫ বৎসর ৫ মাস ১৩ দিন ও ১৩ 
বৎসর ৫ মাস ১৩দিন। পরীক্ষাথিদিগের বয়স পরীক্ষা-গৃহেই একটা 
কমিটার ছার] তাহাদের শরীরের গঠন প্রভৃতি দশন করিয়। স্থির করিবার 
নিয়ম ছিল। জমাদারহাট নামক একটা উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে 
কয়েকটী ছান্্র উচ্চ-প্রাথমিক পরীক্ষা দিতে আসিয়াছিল। কর্ণেল, 
মিচেল্‌, সিভিল্‌ সার্জন ডাক্তার ডবসন্‌ ও একট্রা একিষ্ট্যান্ট কমিসনার 
বাবু রামগোপাল খা এবং আমাকে লইয়া একটি কমিটা গঠিত হইয়া 
ছিল। এ কমিটা, দুইটা ছাত্রের বয়স ১৩ বৎসর € মাস ১৩দিন লিখিয়া 


৩৪৬ আত্মকাহিনী 


 লইয়াছিলেন। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে ও বৃত্তিপ্রাপ্ত বালকদিগের 
নামের তালিকা বাহির হইলে দেখি ষে জমাদারহাটের এ ছুইটা ছাত্র 
সমস্ত আদাম-প্রদেশের উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান 
অধিকার করিয়াছে, কিন্তু তাহার! বৃত্তি পায় নাই । বিশেষ করিয়া 
দ্বখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, যে সকল ছাত্রের বয়স ১৩ বৎসরের অধিক 
লিখিত হইয়াছিল তাহারা কেহই উচ্চ-প্রাথমিক বৃত্তি পাঁয় নাই। এই 
দেখিয়াই আমার মনে হইল যে স্কুল-ইনস্পেক্টর সাহেবের অফিসের 
বড় বাবু তাহাদের অফিসের সার্ক লারের কথা মনে না করিয়া অন্যান্য 
বৎসরের ন্যায় ১৩ বৎসরের অপেক্ষা বেশী বয়স যাহাঁদের হইয়াছে সেই 
সমস্ত ছাল্রদিগকে বৃত্তি দেন নাই । 


স্কুল-ইনসৃপেক্টর সি, বি, ব্লার্ক মহোদয় 


এই সময়ে আসাম প্রদেশের স্বুল-ইনস্পে্টর ছিলেন ক্ষুপ্রসিদ্ধ' 
উদ্ভিদ্-বিষ্ভাবিশারদ্‌, পরম পণ্ডিত, স্থুবিজ্ঞ, পরমপ্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ বছুদশী, 
খষিকল্প, চিরকুমীর মহোদয় সি, বি, ক্লার্ক । ইইণকে আমি পূর্ব হইতেই 
জানিতাম। যখন ইনি রাজনাহী-বিভাগের স্থুল-ইনস্পেক্টর ছিলেন 
এবং ষখন ইহার অফিস দাজ্জিলিংএ ছিল সেই সময়ে আমি কিছুদিনের 
জন্য ইহার অফিলে দ্বিতীয় কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইয়া! কার্ধা করিয়া- 
ছিলাম । স্ৃতরাং ইহার প্রকৃতি জানিতাম। বাঙ্গালাদেশে শিক্ষা- 
বিভাগের কৃষ্টি হওয়ার সময় হইতে এ সময় পর্যন্ত কলিকাতা সংস্কৃত 
কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ই, বি, কাউয়েল ও ইনস্পেক্টর সি, বি, ক্লার্কের 
লমকক্ষ ব্যক্তি শিক্ষা-বিভাগে কেহই আমেন নাই । একথা স্বগায় এন্‌, 
এন্‌, ঘোষ মহাশয় তাহার গরিচালিত “ইপগ্ডিয়ান্‌ নেসন্” (100187) 
1৮199) নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রদঙ্গক্রমে একবার লিখিয়াছিলেন। 
আমি আসাম গেজেটে বৃত্িপ্রাপ্ত ছান্রদিগের তালিকা দেখিয়াই কর্ণেল 
মিচেল্‌্কে জানাই ও গ্নেজেট দেখাইয়া বলি ষে' সম্ভবতঃ ইনস্পের 


ধুবড়ী ৩৪৭' 


সাহেবের অফিসের ভমের জন্ত এ ছুইটি ছাত্র বুত্তি পায় নাই। কর্ণেল 
বাহাদুর উহ! দেখিয়াই এ ছাত্র ছুইটার বিষয়ে বিবেচনা করিবাধ জন্ 
ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাঁছুরের নিকট স্বহন্তে লিখিয়। একখানি খসড়া 
চিঠি আমাকে গ্নেন। আমার অফিস হইতে আমার কেরাণী উহা! নকল 
করিয়া ইনস্পেক্টর অফিসে পাঠাইয়! দেন। ইনস্পেক্টর অফিদ হইত, 
উহার কোন উত্তরই আসে নাঁ। বহুদিন পরে কর্ণেল মিচেল্‌ বাহাছরের 
সমভিব্যহারে আমি মফংম্বলে যাই । পথের মধ্যে জমাদারহাট স্কুলটি ও 
দেখা হয়) আমি এ সময়ে এ ছুইটী ছাত্রকে কর্ণেল বাহাছুরকে 
দেখাই এবং তাহাদের বৃত্তি না পাওয়ার কথা বলি। সাহেব বলেন 
ধুবড়ী ফিরিয়া 'গয়া আমার চিঠির তাগিদ দিব। আমি মফংম্বল হইতে 
কিরিবার পূর্বে কর্ণেল বাহাছুর ধুবডড়ী ফিরিয়া আসিয়া স্কুল-ইনস্পেক্টর 
অফিসে তাগিদ দিয় চিঠি লেখেন । সেই চিঠির উত্তরে ইনস্পেক্টুর 
সাহেবের অফিস হইতে চিঠি আসে যে আপনারাই বালক দুইটার বয়স 
বেশী লিখিয়! দিয়াছেন, স্থতরাং তাঁহার! বৃত্তি পাইবার উপযোগী হয় নাই। 
আমি কয়েফদিন পরে ধুবডী ফিরিয়া আসিয়! কর্ণেল বাহাদুরের সহিত 
তাহার এজলাসে দেখা করি। দেখা হইব! মাত্রই তিনি আমাকে 
ইনস্পেক্টর নাহেবের অফিস হইতে প্রাপ্ত চিঠিখানি দেখান । দেখাইয়া 
বলেন যে তোমারই দোষে বালক দুইটা বৃতি পায় নাই। তোমার 
বেতন হইতে টাকা কাটিয়া! লইঞ্জ! উহাদিগকে বৃত্তি দিব। তুমি আর 
কিছুকাল অর্থাভাবে মাছ খাইতে পাইবা না। আমি বলি মাছ কেন, 
ভাতও খাইতে পাব না। এই বলিয়া আমি সার্ক,লারখানি তখনই 
আনিয়া তাহাকে দেখাই এবং বলি ষে আমার দোষ এই যে, ইনস্পেক্টুর 
সাহেব আমার উপরস্থ কর্মচারী ও আমি তাহার অধীন। সাহেব, 
বাহাদুর সাকু লারখানি ভাল করিয়া পড়িয়া বলিলেন যে কোন্‌ তারিখে. 
পরীক্ষা আরম্ত হইয়াছিল? আমি বলিলাম ১৩ই এপ্রিল। এই কথা 
শুনিয়াই তিনি অঙ্গুলিতে গণিয়া নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুম্বারী, ফেব্রুয়ারী 


৩9৮ আত্মকাহিনী 


ও মার্চ এই পাচ যাস হইল, তারপরে ১৩ই এপ্রিল হইল তের দিন, 
কাজেই ৫ মাস ১: দিন হইল । পরীক্ষার প্রথম দিনে ছাত্র ছুইটীর বয়স 
ঠিক ১৩ বৎসর ৫ মাস ১৩ দিন লেখা হইয়্াছিল। বলিলেন 
1 0096709, 92:০6 89 অর্থাৎ ঠিক ঠাক বৃত্তি পাইবার বয়স। কি 
পাগলামি? আমি বলিলাম ঠিক ঠাক বয়স হইলেও বৃত্তি পাইতে 
পারে। আমার এই কথা শুনিয়া সাহেব বাহাছুর ইনস্পেক্টর সাহেব 
বাহাদুরের চিঠির উত্তর দিয়া অন্যান কথার নধ্যে লিখিলেন ০৫ 700৪ 
00801] 0607৮590009 দ্ঘ০ 055 01 €])01 507017182108 
অর্থাৎ আপনি নিতান্ত অবিচার ও অন্ায় করিয়া বালক দুইটাকে বৃত্তি 
হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন । এই চিঠিখানি অফিসের বাবুরা গোপন 
করিয়া রাখিতে না পারিয়া ইনস্পেক্টর বাহাছুর সি, বি, ক্লার্ক মহোদয়কে 
দেখাইতে বাধ্য হন। ইনস্পেক্টরর সাহেব বাহাছর এই চিঠিখানি 
পাইয়াই সব বিষয়ই বুঝিতে পারেন; বুঝিয়া কি করেন পরে 
লিখিতেছি । 

কর্ণেল মিচেল্‌ এই চিঠিথানি এরূপ কঠিন ভাষায় লেখাতে আমি 
বলিয়াছিলাম ঘে সব দোষই আমার ঘাড়ে পড়িবে । ইনস্পেক্টর সাহেব 
আমার উপর অসন্থষ্ট হবেন । তদছুত্তরে তিনি বলেন তোমার দোষ 
কি? তুমি তাহার অধীন, আমি ত তোমার ইনস্পেক্টর সাহেবের 
অধীন নহি। 

কিছু কাল পরে ইনস্পেক্টর বাহাদুর মণিপুর হইতে আরম্ভ করিয়া! 
বরাবর পাহাড়ের উপর দিয়! পদতব্রজে আসিয়া গারো-পাহাড় হইতে 
গোয়ালপাড়া জেলায় আসিয়া উপস্থিত হন। ব্রদ্মপুত্র নদের অপর 
পার হইতে খেওয়ার ষ্টিমার যোগে ধুবড়ীতে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন । 
আমি খেওয়! ঘাটে তাহাকে অভ্র্থনা করিয়া লইবার জন্য উপস্থিত 
ছিলাম। তিনি নামিয়াই বলিলেন যে রামেশ্বর, আমি তোমাকে প্রথমে 
চিনিতে পারি নাই । তাহার সহিত শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ দাধ নামে 


ধুবড়ী ৩৪৯ 


তাহার অফিসের দ্বিতীয় কেরানী উপস্থিত ছিলেন। কালীনারায়ণ- 
বাবুই আমাকে বলিয়াছিলেন যে এঁ রামেশ্বর ঘাটে দাড়ায়! 
আছে । এই বলিয়াই বলিলেন রামেশ্বর ০৮ 10859 "77106610009 
8] 00055 ৪৮০0 1960928. আমি যেন কিছুই জানি না, বলিলাম 
কোন্‌ কড়া চিঠির কথা বলিতেছেন? সাহেব বলিলেন ৪১০৪৮ %৪ 
010027-10:20081% 801001818103008, আমি বলিলাম যে আমি আপনাকে 
এ বিষয়ে কোন চিঠিই লিখি নাই। সমস্ত চিঠিই কণেল মিচেল্‌ 
লিখিয়াছেন। ইনস্পেক্টর সাহেব বলিলেন যে তুমি চিঠির খস্ড়া 
করিয়াছ, কর্ণেল মিচেল্‌ মাত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন । আমি বলিলাম না, 
তিনি নিজেই খস্ডা করিয়াছেন। সাহেব বলিলেন ৬০০ 87৪ ৮৫? 
601000306, ৮০০ 0100850. %০0 179 ৮:০৪ অর্থাৎ তুমি বড়ই চতুর, 
ভুমি সমস্ত মুখে মুখে বলিয়! গিয়াছ, কর্ণেল লিখিয়! গিয়াছেন। আমি 
বলিলাম যে যদ্দি তাহাই সত্য হয় তাহ হইলে উহ! আমার গৌরবের 
বিষয় । আমি একজন বাঙ্গালী বলিয়া! গিয়াছি আর কর্ণেল মিচেলের 
ন্যায় একজন উচ্চ-পদস্থ ইংরাজ আমার কথা মত সব লিখিয়! গিয়াছেন। 
এই সকল কথার পরে ইনস্পেক্টর সাহেব বলিলেন যে, [০৮6৮97, 
[1199 19000010)81000 ০ 92:02, 01001229111) 60 7০02 10078, 
অর্থাৎ সে যাঁহাই হউক আমি তোমার এ দুইটা বালকের নিষিত্ত ছুইটা 
অতিরিক্ত বৃত্তি দিবার জন্য গভর্ণমেপ্টকে লিখিয়াছি। আমি বলিলাম 
ধন্তবাদ। ইনস্পেক্টর সাহেব ছুই তিন দিন ধুব্‌ড়ীতে ছিলেন। তিনি 
ধুবড়ীতে থাক! কালেই আসাম গেজেটে প্রকাশিত হইল যে এ ছুইটী 
বালক মাদিক তিন টাক। হারে বৃত্তি পাইল এবং গেজেটে প্রকাশ 
হইবার তারিখ হইতেই ছুই বৎসরের জন্য বৃত্তি পাইবে। ইনস্পেক্টর 
সাহেব বাহাদুর আমাকে এ গেজেট খানি দেখাইয়! বলিলেন যে এখন 
তুমি সন্তষ্ট হইলে ত? আমি বার বার ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম যে 
আপনি ইনস্পেক্টর ছিলেন বলিয়াই স্থবিচার হইল। 
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গেদটে উহা প্রকাশ হইবার পূর্বে অর্থাৎ ক্লার্ক সাহেব মহোদয়ের 
ধুবড়ীতে আমার পরদিনেই প্রাত্ঃকালে কর্ণেল মিচেলের সহিত দেখা 
করিবার জন্য তাহার বাঙ্গলোয় যাই, গিয়া বলি যে আপনি এ বৃত্তি 
সম্বন্ধে যখন শেষে এ কড়া চিঠিখানি লেখেন তখনই আমি বলিয়া- 
ছিলাষ যে সব দোষই আমার ঘাড়ে পড়িবে । ইনস্পেক্টর সাহেব 
আমাকে বলিয়াছেন থে আমি এ সকল কড! চিঠ্তি তাঁহাকে লিখিয়াছি। 
তিনি আমার প্রতি বড়ই অসন্তষ্ট হইয়াছেন? সাহেব বলিলেন হা, 
তোমার উপর বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। সম্ভবতঃ তোমার চাকরী 
থাকিবে না। পরে হাসিয়া বলিলেন ক্লার্ক সাহেব কালই বিকালে 
আমার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে রামেশ্বর 
একজন নৃতন ডেপুটা ইনস্পেক্টর । প্রথম, দ্বিতীয় ও ভুতীয় শ্রেণীর 
কোন ডেপুটী ইনস্পেক্টরই আমার ভম দেখাইয়া দিয়া চিঠি লিখিতে 
সাহস করেন নাই। রামেশ্বর একজন চতুর্থ শ্রেণীর ডেপুটা ইনস্পেক্টর 
হইয়া আমাকে আমার ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছে এবং এক বৎসর কাল , 
ব্যাপিয়। এই বিষয়ে লেখালেখি করিতেছে । ন্তরাং সে প্রশংসার 
যোগ্য । 

এই ঘটনার কিছু দিন পূর্বে আমি হেড.মাষ্টার হইবার জন্য চেষ্টা 
করিতেছিলাম। কর্ণেল মিচেল এই সম্বন্ধে ইনস্পেক্টর সাহেব 
বাহাছুরকে বোধ হয় কিছু বলিয়াছিলেন । ইনলস্পেক্টর সাহেব বাহাদুর 
ধুবড়ীর সমস্ত বিদ্যালয় পরিদর্শন করার পরে গৌরীপুর স্কুল দেখেন। 
যেদিন গৌরীপুর স্থল দেখেন সেই দিন অপরাহ্েই ছ্টিমারে উঠিয়। 
,গোয়ালপাঁড়ায় যান। আমিও উহার সঙ্গে গোয়ালপাড়ায় যাই। 
পরদিন প্রাতে গোয়ালপাড়ায় পৌছাই। গোয়ালপাঁড়ায় পৌছিয়া 
সাহেবকে সাঙ্কিট বাঙ্গলোর সম্মুখে রাখিয়া আমি আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত 
গঙ্গাচরণ সেনের বাসায় যাই। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি 
সা্িট হাউদের চৌকিদার তখন দেখানে না থাকায় উহার ছুয়ার 


ধূব ড়ী ৩৫১ 


বন্ধ ছিল কাজেই সাহেব ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারেন .নাই। 
বাহিরে বাহিরে বেড়াইতে ছিলেন। পাহাড় হইতে অনেক্‌ লতা, 
পাতা, ফুল ও ফল আনিয়াছিলেন। পাহাড়ের এবং ব্রহ্মপুত্র নদের 
ফটো! তুলিয়া! ছিলেন । 

গৌহাটার হেভ. মাষ্টার বাবু ক্ষেত্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের. মৃত্যু 
হওয়ায় এবং ধুব্‌ড়ীর হেভ. মাষ্টার বাঁবু হারানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, 
পেন্সন্‌ লইয়! অবসর গ্রহণ করার আবেদন করায় ছুইটী হেড, মাষ্টারের 
পদ এই এই সময়ে খালি ছিল। 

ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাছুর ধুব.ড়ীর হাই-স্থুল পরিদর্শন করিবার 
সময়ে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদিগকে একটা প্রাকৃতিক তূগোলের প্রশ্ন 
জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন । কোন ছাত্রই তাহার উত্তর দিতে পারে 
নাই । সাহেব বাহাদুর বলিয়াছিলেন যে তোমরা পরে এ প্রশ্নের 
উত্তর লিখিয়! আমাকে সাফিট হাউসে দিয়া আসিও। কিন্তু ছাত্রের 
এ প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া তাহাকে দিয়া আসে নাই। বিদ্যাপাড়া 
পাঠশালা দেখিয়া ফিরিয়া আসিবার সময়ে সাহেব আমাকে বলিয় 
ছিলেন যে ছাত্রেরা তাহার এ প্রশ্নের উত্তর দেয় নাই, তবে কি বুঝিব 
যে মাষ্টারেরাও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ ? 400 [ 60 01709236800 
00550 005 69%,01)918 01)600961%98 00 000 100%/ 80, এই কথা শুনিয়াই 
আমি বলি 827 00019 13 ৪, ৮০1 01)0108)168019 2€10080 00) 7০0) 
18:০৮ 1)9 09, 00968, 09 899 00%ট 006 66801915815 80 20888) 
8750 07911015986 8৪ 00 883880 0106 0073 00 &9.79] 01১9 00930301) ? 
অর্থাৎ মহাশয়, এই মন্তব্যটা আপনার পক্ষে বড়ই অঙন্গদার, আপনি কি 
মনে করেন যে শিক্ষকেরা এত নীচ প্রকৃতি ও অসাধু যে তাহারা 
ছাল্রদ্দিগকে এই প্রশ্ের উত্তর দিতে সাহায্য করিবেন বা উহার উত্তর 
বলিয়া দিবেন? সাহেব আমার এই কথ! শুনিয়া একটু লজ্জিত 
হইয়াছিলেন। 
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গৌরীপুর ধুব.ড়ী হইতে ৬ মাইল দূরে। সাহেবের সঙ্গে আমিও 
গৌরীপুর স্কুল দেখিতে যাই। সাহেবের ঘোড়া ও আমার ঘোড়া সঙ্গে 
গিয়াছিল। সাহেব ঘোড়ায় না উঠিয়া পদব্রজে গেলেন স্থতরাৎ আমাকেও 
তাহার সহিত হাটিয়া যাইতে হইল। বেল * টার সময় ধুবড়ী 
হইতে রওনা হইয়াছিলাম। মার্চ মাসের প্রখর রৌদ্রের তাপে, 
ফিরিবার সময্নেও ঘোড়ায় চড়া হয় নাই। রৌদ্রের তাপে ১২ মাইল 
রাস্ত হাটিয়! আমায় পায়ে ফোস্ক! পড়িয়া গেল। রাস্তার মধ্যে কোন 
স্থানে কোন গাছ বা! লতা ছিল না, থাকিলে সাহেব এ সমস্ত দেখিবার 
জন্য আস্তে আস্তে হাটিতেন। 

সাহেব হেড. মাষ্টারি সম্বদ্ধে আমাকে বলিয়াছিলেন যে তোমার 
নিজের কথ। ছাড়িয়। দাও। সেকেও মাষ্টারদিগের মধ্যে কাহার এ 
পদ পাওয়া উচিত। আম সর্বাপেক্ষা বেশী দিনের সেকেও মাষ্টার 
নওগী ক্থুলের কালীমোহন দাসের নাম করি । তাহাতে সাহেব বলেন 
০ ০০০ 0০ অর্থাৎ তিনি এ পদের অযোগ্য । তত্পরে আমি. 
কাছার স্থুলের সেকেও মাষ্টার রজনীকান্ত বস্থুর নাম করি, তাহাতেও 
সাহেব বলেন ঢূ5 13 68৮ 20 [051181; অর্থাৎ তিনি ইংরাজী ভাষা 
ভাল জানেন না। তারপর আমি বলি ডিক্রগড়ের সেকেও মাষ্টার 
হারানচন্দ্র দাশগুপ্ত ভাল ইংরাজী জানেন শুনিয়াছি। সাহেব 
আমাকে বলেন যে &5 1929705১90৮ 01081806978) 08১9০)৮৮ 
[19952 100 09990 086 [ 0990০ 10900677০09 ডট] 1009 & 
৪0996981601 17650 1195806758৪ ০৩ 09৮৪ 1910 006 10109 101 & 
1০8 010০৪ অর্থাৎ তোমার চরিত্র ও পারদশিতা। সম্বন্ধে আমার কোন 
সন্দেহ নাই, তবে তুমি অনেকদিন শিক্ষকত| ছাড়িয়। দিয়াছ এই নিমিত্ত 
তুমি হেড, মাষ্টার হইয়। উক্ত কাধ্যে সফলকাম বা কৃতকাধ্য হইবে কি 
না সন্দেহ করি । 

যেদিন আমর1 গোয়ালপাড়ায় স্কুল দেখি, সেই দিন আসামের 


ধুবড়ী ৩৫৩ 


মাননীয় একটাং চিফ. কমিসনার বাহাছুর সার উইলিয়ম ওয়ার্ড গোয়াল- 
পাড়ায় আসেন। তিনিও স্থুলটা পরিদর্শন করেন । এ স্কুলটা তখন 
গোয়ালপাড়া লোক্যাল্‌ বোর্ডের সাহাযা-কত মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল। 
উহার অবস্থা ভাল ছিল না। যথেষ্ট আয় ছিল না, কাজেই কোন ভাল 
হেভ. মাষ্টারই এ স্কুলে অধিকদ্িন কাধ্য করিতেন না। গোয়ালপাড়া 
যখন জেলার সদর স্থান ছিল তখন এঁ স্থানেই গভর্ণমেন্ট-হাই-স্কুল ছিল । 
স্কুল স্থাপন কালে গোয়ালপাড়ার জমিদারেরা চৌদ্দ হাজার টাকা 
'দিয়াছিলেন। সেই চৌদ্দ হাঁজার টাকার গভর্ণমেণ্ট কাঁগজ এখনও 
স্কুলের তহবিলে গভর্ণমেণ্টের হাতে আছে । যে সকল জমিদার এ টাকা 
দিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে অনেকেরই বর্তমান গোয়ালপাড়। মহকুমার 
মধ্যে বাস ও তাহাদের জমিদারিও এ মহকুমায়। গোয়ালপাড়া হইতে 
সদর স্থান ধুবড়ীতে আসার পরে স্কুলটাও গোয়ালপাড়া হইতে ধুবড়ী 
আসে এবং তদবধি উহার নাম ধুব্‌ড়ী হাই স্কুল হয়। আমি এই সমস্ত কথা 
ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাছুরকে বেশ ভাল করিপ্বা বুঝাইয় দিয় প্রার্থনা 
করি যে এ গোয়ালপাড়া মধ্য-ইংরাজী বিছ্যালয়টী গভর্ণমেন্ট নিজ হস্তে 
লন। ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাছুর সমস্ত বিষয় বেশ ভাল করিয়া অন্থু- 
সন্ধান করিয়া আমার প্রস্তাব অন্থমোদন করেন 'এবং মাননীয় চিফ. 
কমিসনার সাহেব স্কুল পরিদর্শন কর কালেই তাহাকে বলেন। চিফ, 
কমিসনার বাহীছুরও এ প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন। অল্পদিনের মধ্যেই 
ক্কলটীকে গভর্ণমেণ্ট নিজ হন্তে লন। 

গোয়ালপাড়া স্কুল দেখার পরে উহার নিকটস্থ ভাটিপাড়া নাষে 
একটা পাঠশাল। পরিদর্শন কর হয়। ফিরিয়া আসিবার সময়ে পথের 
মধ্যে সব ইনস্পেক্টরের চাপরাসী কতকগুলি কমলালেবু আনিয়৷ 
, ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাদুরের সম্মুখে ধরিল। সাহেব বলিলেন এ 
গুলি কাহার জন্য আনিয়াছে। আমি বলিলাম আপনার জন্ত । সাহেব 
বলিলেন আমি ত উহ! চাই নাই, তবে কেন আনিল। আমি বলিলাম 
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ঘে আপনি আমাকে বুঁিজ্ঞার্[. করিয়াছিলেন এখন কমলালেবু পাওয়া 
যায় কিনা সেই জন্যই আমি'আনাইয়াছি। আপনি উহার মূল্য দিবেন, 
লউন।., আমি জানিতাম সাহেব বাহাদুর কাহারও নিকট হইতে কোন 
উপঢৌকন লন না, সেই জন্যই দাম দিবার কথা বলিলাম। তখন 
সাহেব লহতে সম্মত হইলেন এবং সাকিট হাউসে উহ! পাঠাইয়া দ্রিতে 
'বলিলেন। আমি চ।পরাসীকে বলিয়৷ দিলাম যে সাহেবের প্রধান 
খীনসামার নিকট হইতে দাম চাহিয়া আনিও। 
: সাফি হাউসে চৌকিদার উপাস্থত না থাকায় প্রথম দিন সাহেব 
ঘরের মধ্যে অনেকক্ষণ প্রবেশ করিতে পারেন নাই এবং সে জালানি 
কাঠ আনিয়া না দেওয়ায় সাহেবের একবেল। আহার পধ্যন্ত হয় নাই, 
তথাপি প্রস্থান কালে সাহেব তাহাকে তিন টাকা ও পানীওয়ালাফে, 
তিন টাক। বকৃনিস্‌ দিয়! গেলেন; এবং মেথরের জন্যও তিন টাকা 
রাখিয়া ছিলেন। কিন্তু মেথর কয়েদি ছিল বলিয়া! তাহাকে টাকা. 
দিতে না পারায় সাহেব আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন। 

প্রস্থানের কিছু পূর্বে সাহেব আমাকে বলিলেন “75280857215 নু 
0959 00805 01) 109 10100 6018৮9 50৮ & 1768.01083105181]), 390 
০ 91১) 2৩ট 1)115080, ০০ ৮111 108০ 09 ০ ০ [০/2508, 
1)1)0070 11680108909181)10) 111 109 999:50. 60 13800 40)08)% 
01081910895, 01০ &০ 01002211515 00 0088 00661090028] 
[60010009910060 101 01১9 171907009508181)1]) ০01 08017801০02 
ক. 150 0) 017, ০010205011১ 050170100189107091 01005 4898910) 
“811৩) 10182068, 1306 ] ০১০ 0০0 82) 20)080190 69 81)90০00, 
090৮ ।(০081910 98)005) 10980705506 01 (0500090৮0০০ 48 
00 88710৮ 1752800580৩7 07. 035. 100 ৯41] £৪০ (09 17980. 
20880628105) 01 0891501002৪. 150. 2003 13:55379085869 01 
গ০5850815558005 101082980 এ] 09 05089290 ০7 
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409009৮ 10 07097 ৮০ 001589 1 2910500, 1015 200002095 
৮৮০৬ 082 10585 সা ০৪ 0০558 6০ 10100078800. ৮০0 
সখ) ০6 [00560 6০ 1২০৮:280%, আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া উহাতে 
সম্মত হইলাম । কিন্তু সাহেবের অফিস হইতে কোন ক্লার্ক আমাকে 
লিখিয়া বলেন যে, কেন আপনি ডেপুটা ইনস্পেক্টরি ছাড়িয়া, হেড়, 
মাষ্টার হইবেন; ডভেপুটা ইনস্পেক্টরের পদের বেতন শীঘ্রই বাড়িবে। 
'আমি ধাঁধায় পড়িয়া হেড. মাষ্টার হইতে পরে অসম্মতি প্রকাশ করি | 
শুত্তরাং আমার কথা অনুসারে ডিক্রগড়ের সেকেও মাষ্টার হারানচন্দ্র 
দাশগুপ্ত নওগাঁর হেড, মাষ্টার হন এবং পর পর আরও দুইজন সেকেও 
মাষ্টার হেড. মাষ্টার হন। এ দিকে ডেপুটা ইনস্পেক্টরের বেতন বাঁড়িল 
না। স্থতরাৎ আমার ভবিস্ৎ উন্নতির পথও রুদ্ধ হইল। অদৃষ্টের ফল 
কেহই খণ্ডাইতে পারে না । এ সময়ে হেড মাষ্টারের পদ গ্রহণ করিলে 
আমি প্রথম শ্রেণীর হেড, মাষ্টার হইয়! ২০০২ টাকা বেতন পাইতে 
পারিতাম এবং ১০০২ টাকা পেন্সন্‌ লইয়া অবসর গ্রহণ করিতে 
পারিতাম। | 
গোয়ালপাড়! হইতে আমরা উহার ছয় মাইল দূরে ডুবাপাড়ায় 
একটা পাঠশালা! দেখিতে গিয়াছিলাম । ডুবাপাঁড়ার নীচে একটা 
'ছোট নদী আছে। খেওয়ার নৌকায় উঠিয়া উহা পার হইতে হয়। 
সাহেব পার হইয়াই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন পারানি কত দিতে হয়! 
আমি বলিলাম এক পয্বস1 মাত্র, এবং সরকারী কর্মচারীর নিক্ট পয়স। 
পায় না। সাহেব কিন্ত একটী টাকা খেউনিকে দিলেন, বলিলেন একটী 
টাকা দিলাম, আমাদিগকে পুনরায় পার করিয়া দিবার জন্য নৌকা 
লইয়া ঘাটে বসিয়া থাকিবে । আমি বলিলাম সে আমার জঙ্যই ' বলিয়া 
/থাকে আজ ত আপনাকে দেখিয়াছে সে বসিয়। থাকিবেই থািবে। 
.. গৌয়ালপাড়া হইতে ডুবাপাড়া পধ্যন্ত রাস্তার মধ্যে নান! প্রকার 
ফুল ফলের গাছ ও শালবন থাকায় সাহেব বড়ই সন্তুষ্ট হইয়৷ বলিলেন যে 
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[1815 700 0 005 9002002 2৪ ৮৩ 10৮, [0৩ 1080 হিতে 
[0100 60 00032100713 2 12)979. 09897 অর্থাৎ গোয়ালপাড়া 
হইতে এই পর্যন্ত রাস্তাটা বড়ই স্থন্দর ও মনোহর। ধুব্‌ড়ী হইতে 
গৌরীপুর পধান্ত রাস্তাটা মরুভূমি ভিন্ন কিছুই নহে। সাহেব অনেক 
লতা, পাতা, ফুল ও গাছ-গাছড়। সংগ্রহ করিয়া লইলেন, এবং রাস্তার 
মধ্যে মাঝে মাঝে বসিতে লাগিলেন । নানা বিষয়ে গল্প করিতে করিতে 
আমরা আসিতে লাগিলাম। সাহেব হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
পবল দেখি রামেশ্বর, আমি পূর্ের ন্যায় পরিশ্রম করিতে পারি কি না ?” 
আমি বলিলাঘ “না, পারেন না” আমি দাজ্জিলিংএ দেখিয়াছি আপনি 
অতি প্রত্যুষে উঠিরা প্রতিদিন তিন মাইল রাস্ত! নীচের দিকে যাইতেন 
এবং সেই তিন মাইল আবার উপর দিকে আসিতেন। অনেক ফুল, 
কল, লতা, পাতা গাছ-গাছড়া আনিতেন এবং সেই গুলি লইয়া কাজ 
করিতেন । তারপর অফিসের কাজ করিতেন। এক দিনও আপনাকে 
ক্লাস্ত হইতে দেখি নাই। আজ ছয় মাইল প্রায় সমভূমিতে হীটিয়া . 
আসিয়াছেন এবং ফিরিয়া যাইতেছেন। আজ আপনি ক্লান্ত হইয়াছেন 
দেখিতেছি। এই কথা শুনিয়াই সাহেব বলিলেন বে তুমি ঠিক বলিয়াছ। 
10028105050 109 ৮6০ 60101502980, 7 5152516৮987) 50 11 
166 3610021001)62 800 11710500090 260179-  অথাৎ মানুষের 
কাজ করিয়া পদ্স! খাওয়া উচিত, ফশাকী দিয়া পয়সা লওয়া উচিত নয়। 
আগামী সেপ্টেম্বর মাসে আমার বয়স ৫৫ বৎসর পূর্ণ হইবে তরী সময়ে 
আঁমি অবশ্ঠই কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিব। প্রক্কত পক্ষে তাহাই 
করিয়াছিলেন। আসাম হইতে বাঙ্গালা দেশে ফিরিয়া আসার পরে 
ইনস্পেক্টরের পঢ্‌ তখন খালি না থাকায়, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে 
কিছু দিন অধ্যাপকের কার্য করিয়াই সেপ্টেম্বর মাসে অবদর গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । কি আশ্র্ধ্য কর্তব্য জ্ঞান! তিনি আমাকে বলিয়া 
ছিলেন যে বিলাতে যাইয়া তথায় তাহার যথেষ্ট কাজ করিবার মত কাজ 
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আছে। চৌদ্দ হাজার উদ্ভিদ পদার্থ তাহার হাতে আছে, সেই গুলির 
গবেষণ! করিয়া! জীবনের অবশিষ্ট অংশ কাটাইতে পারিবেন। প্রকৃত 
পক্ষে তাহাই করিয়াছিলেন । উত্ভিদ্-বিদ্যার চচ্চায়, অনুশীলনে ও 
গবেষণায় তিনি উন্মত্তপ্রায় ছিলেন। নিয়লিখিত বিবরণটা উহ্াই 
সপ্রমান করিবে । তিনি খন আসামের সীমান্ত প্রদেশ সদিয়ার দিকে 
গিয়াছিলেন, তথন নানাবিধ উদ্ভিদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন । 
এ দিকে তখন ভয়ানক বৃষ্টি হওয়ায় তাহার কাগজপত্র প্রায় সবই 
ভিজিয়া গিয়াছিল। ব্রটিং এর ন্তায় এক প্রকার কাগজ আছে? 
উহ্থার মধ্যে গবেষনার্থ উত্ভিদ্‌-পদার্থ সকল, যথা ল্ত। পাত ইত্যাদি 
রাখিয়া! দিয়া এ সকলকে রক্ষা করিতে হয়। এ কাগজগুলি সবই 
ভিজিয়া গিয়াছিল। শিবসাগরে আসিয়া তথাকার ভেপুটা কমিসনার 
এগারসন্‌ সাহেবের বাঙ্গলোতে ছিলেন। তাহার উহ্িং নামক খাসিয়া 
ভৃত্য এ কাগজগুলি রাস্তার উপরে রৌদ্রের উত্তাপে শ্ুচ্ধ করিবার জন্য 
বিছাইয়৷ দিয়াছিল। তিনি তখন শিবসাগরের কোন স্কুল পরিদর্শন 
করিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ বি, এল্‌ উকাল তীহার 
ভৃত্যের কথা গ্রান্থ না করিয়া এ কাগজগুলির উপর দিয়া চলিয়া! 
গিয়াছিলেন। রাস্তার পার্খের ড্রেণ. দিয়াও ভিনি যাইতে পারিতেন। 
উহিৎ স্কুলে গিয়৷ সাহেবকে বলে যে একজন উকীল তাহার কাগজের 
উপর দিয়া চলিয়! গিয়া কতকগুলি কাগজ নই করিয়া! দিয়াছেন । 
সাহেব শুনিয়াই উন্মত্তপ্রায় হইলেন। উহিংকে বলিলেন এঁ উকীল 
বাবুকে দেখাইয়৷ দ্রিতে পারুবি ? সে বলিল পারুব। সাহেব তাহার সঙ্গে 
আদালত গৃহের বারান্দায় আসিয়া অক্ষয়বাবুকে দেখিতে পাইলেন । 
দেখিয়াই বলিলেন 4.9 300 11) 00089 01 019 7০৮ অর্থাৎ 
আপনার হাতে কি রাস্তার কাজের ভার আছে? অক্ষয় বাবু বলিলেন, 
“না” । এই কথা শুনিগ়াই তিনি অঞ্ষয়বাবুর গালে একটা চড় বসাইয়া 
দিলেন। অক্ষয়বাবুত অবাক হইয়! পড়িলেন। চারিদিক হইতে লোক- 
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জন ছুটিয়া আদিল । ডেপুটী কমিসনার এগ্ডারসন্‌ সাহেবের এজলাসে' 
অক্ষয়বাবু সাহেবকে তাহার হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন সাহেব 
অবাধে তাহার সঙ্গে সক্ষে গেলেন। ডেপুটী কমিসনার তখনই 
চিফ. কমিসনার সাহেব বাহাছুরের নিকট এই ঘটনার বিষয় তারে 
জানাইলেন। চিফ. কমিসনার বাহাদুর তারে ডেপুটী কমিসনারকে 
জানাইলেন থে দেখিবেন যেন কেহ ক্লার্ক সাহেবকে অপমান না করে। 
অঙ্গয়রাবু সাহেবের নামে ফৌজদারী মোকদমা কুজু করিলেন। 
এনিষ্ট্যাপ্ট কমিসনার লেফটেম্তাণ্ট, ব্রাউনের উপর এই মযোকর্দমার 
বিচারের ভার দেওয়া হইয়াছিল । বিচারে ক্লার্ক সাহেবের ৫০২ টাকা 
অর্থদণ্ড হইয়াছিল। অঙ্গরবাবু এক সময়ে ক্লার্ক সাহেরের ছাত্র ছিলেন। 
তিনি জানতেন যে ক্লার্ক সাহেবের উদ্ভিদ্বিষ্ভার কোন বস্ত নষ্ট 
করিলে তাহার মনে কতদূর আঘাত লাগে,' জানিয়াও গ্ররূপ কেন 
ব্যবহার করিয়াছিলেন বুঝিতে পারিতেছি ন।। এই ঘটনার উল্লেখ 
করিয়া আমি ক্লার্ক সাহেব বাহাছুরকে বলিয়াহিলাম যে আপনার 
নিফলঙ্ক চরিত্রে কেন এই কলম্ক হইল । ভতদুত্তরে তিনি আমাকে 
বলিয়াছিলেন বে ডা 110171191)11)01) 00 1000 6%01)85)8510090 
₹/0208১ 1000 20 01009. 00070 00 0199, 1 08৮0 1011)) 29170 
]08৮ 119 & 8010001-00) 7 ৮৮0১0 119 105 20006 26৮০1) 00 601029 ? 
ড্/1)য 9) 176 9 69 07515? অর্থাৎ আমরা ইংরাজের] গালিগালাজ 
দিয়া ঝগড়। করি নাঁ। আমরা একেবারে চড়াঁচড়ি করি। আমি 
তাহার গালে বিগ্ভালয়ের ছাত্রের মত একটা চড় দিয়াছিলান। তিনি 
আমার গালে চড় দিশেন না কেন? তিনি কেন আদালতের আশ্রয় 
' গ্রহণ করিলেন? একেউ বলে বিষয়-বিশেষে উন্মত্ত হওয়া। সাহেখ 
খিলিতেন লে!কে বলে আমি অবিবাহিত, প্ররুতপক্ষে আমি উহ্‌! 
নহি। আমি উদ্ভিদ্ব্গ্ার পাণিগ্রহণ করিয়াছি | 

,”. কর্ণেল মিচেল্‌ সম্বন্ধে আর কয়েকটা কথা বলিম্না এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত 


ধুবড়ী ৩৫৯ 


করিব। একবার তাহার সহিত মফংস্বলে যাই। গারোপাহাড়ের 
ঠিক নীচেই মোলাখাওয়া! নামক স্থানে একটা সরকারী বিশ্রাম-বাঙ্লো 
ছিল।. সাহেব সেই বাঙ্গলোয় থাকেন আমি ও তাহার দুইজন কেরাণী 
নিকইন্ব'গরানায় থাকি । এই সময়ে কৃষ্ণহরি বরা নামে একজন নওগা 
জেলা-নিবাসী আসামীয়া ভদ্রলোক থানার সব. ইনস্পেক্টর ছিলেন । 
সাহেব বাহাদুর গরম কর! দুধ চায়েব সহিত খাইতে পারিতেন না এবং 
কোনরূপ বাজনা শুনিলে বড়ই বিরক্ত হইতেন কৃষ্চহরি সাহেবের জন্ত 
যে দুধ আনাইয়! দিয়াছিলেন তাহা জাল দেওয়া দুধ এবং প্রতি রাত্রিতেই 
নিকটস্থ গ্রামবাসি-গারোরা মদ খাইয়া বাজনা বাজাইত। আমাকে 
সাহেব এ সব বিষয় আমাকে ব্লায় আমি ভাল দুধের বন্দোবস্ত কৃষ্ণহরি- 
বাবুর দ্বারাই করাই এবং যাহাতে গারোর! রাত্রিতে বাজনা না বাজায় 
তাহার বন্দোবস্তও কৃষ্হরিবাবুর দ্বারাই করাই । সাহেব একদিন 
মোলাখাওয়! হইতে ১৬ বা ১৭ মাইল দৃরপ্তী মাণিকারচর নামক 
স্থানে তথাকাঁর থানা দেখিতে গিয়াছিলেন। ফাঁরয়া আমিবার সময়ে 
রাত্রি হ্ইয়াছিল। মোলাখাঁওয়ার নীচে জিঞজিরাম নামক একটা নদী 
ছিল এবং এখনও আছে। এ নদীটি পার হইয়া আসিবার সময়ে ঘাটে 
ভাল বন্দোবস্ত না থাকায় সাহেব জঙ্গলের মধ্যে যাইয়। পড়েন। এবং 
কাপড় চোপড়ে শিশির লাগায় সমস্ত ভিজিয়া যায়। এঞরূপে ভিজিয়া 
যাওয়াতে সাহেবের জর হ্য়। জ্বর হওয়ার পরে আমাকে ভাকিয়। 
পাঠান এবং আমাকে বলেন যে আমার গায়ে হাত দিয়' দেখ কেমন 
শক্ত জ্বর হইয়াছে । আমি গায়ে হাত দিয়া দোখ থে ০9 ভিশ্রি 
আন্দাজ জর হইম্মাছে। এ দিন ইংলিশ মান কাগজে বাহির হয় 
যে আদামের চিফ. কমিসনারের ভূতপূর্বব সেক্রেটারী কিডস্‌ ডেল সাহেব 
যুক্ত-প্রদেশের কোন এক স্থানে জরে মার! গিয়াছেন। স্ৃত্যুকালে তিন্নি 
যুক্ত-প্রদেশের কোন এক বিভাগের কমিসনার ছিলেন তাহার মৃত্যু 
ঘবাদ পাইয়াই সাহেব বড়ই বিচলিত হন? এবং আমাকে বলেন ষে 
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কোন প্রকারে আমাকে কালই ধুবড়ী লইয়! যাইতে হইবে। আমি 
বলি তাহাই হইবে। আমাকে বলেন যে আমি হাটিয়া বা ঘোড়ায় 
চড়িয়া যাইতে পারিব না। আমাকে তবে কিরূপে লইয়া যাইবা? 
আমি বলি পান্ধী করিয়া লইয়। যাইব । সাহেব বলেন পান্ধী ও বেহার! 
কোথায় পাইবা? আমি বলি নিকটস্থ স্থখচর গ্রামে গৌরীপুরের 
জমিদারের কাছারি আছে এবং তথায় একজন তহশিলদার 
আছেন। এখনি তাহাকে পরোক়়ানা দ্রিব যে কাল প্রাতে ভাল 
একখানি পাক্ধী ও আটজন বেহাঁর! চাই, সাহেবকে ধুবড়ী লইয়া যাইতে 
হইবে । এই কথা শুনিয়া সাহেব বলিলেন তবে তাহাই করিও। 
তহশিলদারের উপর পরোয়ানা দেওয়া হইল এবং পরদিন প্রাতে পান্ধী 
ও বেহার! আসিয়! উপস্থিত হইল। কিন্তু পরনিন সাহেবের জবর হইল 
না। সাহেব আমাকে ভাকিয়া বলিলেন যে পান্ধী চড়িয়া একট! বৃদ্ধা 
স্্ীলোকের ন্যায় আমি যাইতে হচ্ছা করি না। কা'ল ভাল থাকিলে 
ঘোড়ায় চড়িয়াই যাইতে পারিব। এখানকার জর একদিন অন্তর হয়, 
আমি বুঝিলাম, সাহেব কা”ল আবার জ্বর হইলেই অস্থির হইয়া! পঁড়িবেন 
স্থতরাৎ পান্থী থানায় রাখিয়া বেহারাদিগকে যাইতে বলিলাম এবং 
বলিয়া! দিলাম কাল প্রাতে তোমরা আবার ঠিক এই সময়ে আসিবা । 
পরদিন প্রাতে আবার সাহেবের জর হইল, আবার আমাকে ভাকিয়া 
বলিলেন যে পাক্কীতেই যাইতে হইবে । তদন্গসারে বন্দোবস্ত কর! হইল । 
আমার ভাত রান্না হইতেছে এমন সময়ে বিশু নামে একজন চাপরাসী 
আসিয়া বলিল বে সাহেব পান্কীতে উঠিয়াছেন; আপনাকে সঙ্গে যাইতে 
হইবে, আপনি শীত্র আন্থন। আমার ভাত খাওয়া হইল না, তাড়াতাড়ি 
এক পেয়ালা চ1 খাইয়া ঘোড়ায় চড়িয়! সাহেবের পান্ধীর সহিত আসিতে 
লাগিলাম। আমার সঙ্গে আসাও নিতান্ত প্রয়োজন ছিল, যেহেতু 
রাস্তায় পাগলা নামে একটা ছোট নদী ছিল। উহাতে তখন নৌকা! 
চলিবার উপযুক্ত জল ছিল না। নর্দীতে জলও নিতাস্ত কম ছিল না। 
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বেহারারা পাক্ধী কাধে করিয়া জলে নামিলে পান্ধীতে জল উঠিত, 
হ্থতরাং আমি সঙ্গে না থাকিলে সাহেবকে ভিজাইয়া দিত। আমি 
সন্ধে থাকিরা বেহারাঁদিগকে পাক্ধী মাথায় করিয়া জলে নামাইয়৷ দিলাম 
স্থৃতরাং পাক্কীতে জল উঠিল না। বেলা প্রায় ১২টার সময়ে আমর] দক্ষিণ- 
শালমারা নামক একটা স্থানে আসিঞ পৌছিলাম। এ স্থানে একটা 
সরকারী বিশ্রাম-বাঙ্গলেো ছিল, ও গৌরীপুরের জমিদারের একটা 
কাছারিও ছিল। সেখানে চন্দ্রকুমার অন্ুলী নামে জমিদারের একজন 
তহশিলদারও ছিলেন । দক্ষিণশালমারার বার্ঈলোয় আসিয়া দেখা 
গেল যে গারোহিলের বন-বিভাগের ডেপুটা কন্সার্ভেটার্‌ সেভি সাহেব 
ও আসাম-গ্রদেশের ইনস্পেক্টর-জেনারল অফ সিভিল্‌ হস্পিটালস্‌ 
( 8109000069:-01509191 9? 0191] 10987010918 ) ও আসাম-প্রদেশের 
স্তানিটারী কমিসনারও আছেন। এই ছুই জন সাহেবকে তথায় পাইয়! 
কর্ণেল মিচেল্‌ একটু স্থস্থ হইলেন। পরে শেষ বেলায় আমরা সেখান 
হইতে বাহির হইয়া সন্ধ্যার একটু পরে ধুবডীর অপর গারস্থ ফকিরগঞ্জ 
নামক স্থানে আদিয়া পৌছিলাম। ফকিরগঞ্ত হইতে খেওয়ার টিমারে 
উগিয়। ত্্মপুত্র পাঁর হইয়া খুবড়ী আসিতে ভয়, কিন্ত স্টিমার বেল! 
৪টার সময়ে ফকিরগপ্র ঘাট ছাড়ে। কর্ণেল মিচেল্‌ আমাঁকে রাস্তায় 
জিজ্ঞাসা করিলেন ঘে ট্টিমারত ছাড়িয়। গিয়াছে, এখন কেমন করিয়া 
ধুবড়ী যাওয়া ঘটিবে। আমি বলিলাম আমি তাহার বন্দোবস্ত 
করিয়া! রাখিয়াছি। ই্টিমারের কাণঞ্চেন এন্‌, পিটার নাহেবকে আমি 
পূর্বেই চিঠি লিখিয়! জানাইয়াছি যে, যে পর্যন্ত আমরা ঘাটে না৷ পৌছি 
গে পধ্যন্ত যেন গ্রিমার ছাড়া না হয়। আমাদের জন্য তখনও ঘাটে 
ষ্টিমার ছিল। আমরা রাত্রিকালে ধুবড়ী পৌছিলাম। বেহীরাদিগকে 
১৬, টাঁক। দেওয়া হইল । 

পূর্বেই বলিয়াছি যে মোলাখাওয়ায় অ'মার আহার হয় নাই। 
দক্ষিণ-শালমারায় পৌছিলে কালা সর্দীর নামে জমিদারের একজন 
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মুসলমান পাইক আমাকে বলিল ষে. তহশিলদার ব্রাহ্ষণ,। তাহার 
বাসাতেই আপনার আহারের বন্দোবস্ত হইবে। এই কথ! শুনিয়া 
আমি নিশ্চিন্ত রহিলাম। বেলা প্রায় ১টার সময় তহশিলদার শালমারার 
পণ্ডিতকে ডাকাইয়া বলিলেন যে আমার বাসায় তোমাদের ডেপুটা 
ইনস্পেক্টরবাবুর আহারের ব্যবস্থা হয় নাই। তোমাদের বাবুর 
খাওয়ার জন্ত তোমর! বন্দোবস্ত কর। জা কাল সর্দার নিতাস্ত 
আক্ষেপের সহিত আলিয়। আমাকে ব্যাপারট1 বলিল; এবং বলিল 
যে বাবু, আমি আপনার আহারের সমস্ত দ্রব্য দিতেছি । আপনি 
কাহারও দ্বারা পাক করাইয়া আহার ককুন। এবং ইহাও বলিল ষে 
ব্রাহ্মণ হইয়। এত অভদ্র হইতে পারে আমার এ বিশ্বাস ছিল না। আমি 
বলিলাম তুমি খাবার ভ্রব্যাদি দিবা কেন? আমি এখনই তহশিল- 
দারকে সাহেবের দস্তখতি পরোয়ান। দিতেছি, ঘে আমার রসদ্‌ বা 
থাগ্দ্রব্যার্দি উপস্থিত করুন। কালা সদ্দার পরোয়ানা! দিতে দিল'না। 
নিজেই খাছ্াদ্রব্যাদি আনিয়া দ্রিল। এ স্থানে রাস্তার মুহুরি একজন 
ব্রাহ্মণ তখন ছিলেন, তিনি পাক করিয়া দিলেন এবং আনার খাওয়া 
হইল। তহশিলদারের এই অভদ্রতার কথা কোনরূপে গৌরীপুর 
জমিদারের মন্ত্রী বা প্রধান কশ্মচারী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের 
ও দেওয়ানের কণগোচর হয়। উহার কলে তহশিলদার চন্দ্রকুমার 
আন্ুলী এ স্থ'ন হইতে বদলি হই একটা অপেক্ষারুত ক্ষুদ্র স্থানে যান 
“এবং তাহার ৫. টাকা জরিনান। হয়| 

মহাত্স! কর্ণেল মিচেল্‌ স্থন্ধে আরও ছুই একটা কথার উল্লেখ 
আবশ্তক মনে করি। একবার বজেটু মিটিংএর সময়ে ধুবড়ী হাস- 
পাতালের মেথর তাহার বেতন বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল । সিভিল্‌- 
সাঞ্জন ডাক্তার ডব.সন্‌ উহার বিরুদ্ধে মত দেন। তাহার বিরুদ্ধ মত 
শ্ুনিয়াই কর্ণেল মিচেল্‌ বলিলেন যে ডাক্তার ভবসন্ঃ আপনার জান! 
উচিত যে সিভিল্‌ সার্জনের কার্য; অপেক্ষা! ঘেথরের কাধ্য রোগীদিগের 
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নিকট অধিক মূল্যবান্‌। সাধারণ সাহেবদিগের সম্বন্ধে তাহার মত বড়ই 
প্রতিকূল ছিল। তিনি বলিতেন বিলাঁতে ইহাদের কাহারও ঘর বাড়ী 
নাই । ইহারা ভবঘুরে বা হাঘরে | 7779) 89 13901051689 %8£8901008, 
ধুবডীতে ম্যাকৃনিল কোম্পানির একটা খুব বড় রকমের নানা প্রকার” 
দ্রব্য ও যঙ্ত্রাদি গুস্তত করিবার কারখানা ছিল । এই কারখানায় অনেক- 
গুলি সাহেব কণ্মচারী ছিলেন। ধুব.ড়ী বালিকা-বিদ্ালয়ের সহকাণী 
সম্পাদক শ্রীধুক্ত শ্রামহুন্দর চক্রবর্তী কোন একজন সাহেব কর্মচারীর 
নিকটে বালিকা-বিদ্ভালয়ের চাদ! চাহিয়াছিলেন। উক্ত সাহেব মানিক 
১২ টাকা টাদা দিবেন বলিয়! টাদার বহীতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন । 
কর্ণেল মিচেল্‌ মাসিক ৫২ টাকা চাদা দিতেন। তাহার নিকট চাদ 
আনিতে যাওয়ার তিনি এ টাদার বহীতে উক্ত সাহেবের নাম ও টাদার 
হার দেখিয়া বলিলেন যে এ সাহেব নিজেই খাইতে পায় না উহার নিকট 
কেন চাদ আনিতে গিক়্াছিলে? এরূপে চাদ সংগ্রহ কৰিলে আমি; 
মার চাদ দিব না। তোমাদের স্কুল তোমর! নিজে চালাইতে পার না? 
কণেল যিচেল্‌ ১৮৮৬ সনের মাচ্চ মীসে পেন্সন্‌ লইয়া কাধ্য হহতে 
অবসর গ্রহণ করেন। ইহার কয়েক মাস পরে আমাদের ইনস্পেক্টর 
পি, বি, ক্লার্ক সাহেব আমাকে নওগা জেলা-স্কুলের হেড. মাষ্টারির পদ্দে 
নিযুক্ত করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। আসাম গভণমেন্টও তাহার প্রস্তাব 
মঞ্জুর করেন। গেজেট হইতে কেবল বাকী থাকে। আমর পদে যিনি 
ডেপ্ুটী ইনস্পেক্টর হইবেন স্থির হইয়াছল তাহার জিনীদপত্রও ধুবড়ী 
আসিয়া পৌছে। কিন্তু আমি ধুবড়ী ছাড়িয়া! নওগীয় যাইতে অসম্মতি 
প্রকাশ করিয়া ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাছুরকে চিঠি লেখায় আর গেজেট 
হইল না । আমারও এবারে হেড, মাষ্টার হওয়া ঘটিল না। আমার এই 
অদুরদশীতার ফলে আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ কিছুকালের জন্ত 
রুদ্ধ হইল। আমার নীচের তিনঞ্জন দ্বিতীয় শিক্ষক ক্রমে ক্রমে 
হেড, মাষ্টার হইয়া গেলেন। ''আমি:এ সমঘ্বে হেড মাষ্টারের পথ গ্রহণ 
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করিলে ২৫০২ টাঁকার গ্রেড. হইতে পেন্সন্‌ লইয়া অবসর গ্রহণ 
করিতে পারিতাম | ৃ 

কর্ণেল মিচেলের পরে মেজর এম, এ, গ্রে এম, এ, গোয়ালপাড়া 
জেলার একটিং ডেপুটা কমিসনার হন। পরে মেজর মাক্সোয়েল্‌ 
স্থায়ীভাবে আসেন । তাহার পরে মিষ্টার গডফে আই, সি, এস, আসেন । 
তাহার পরে মেজর হেগ্ারসন্‌ আসেন। ইহাদের সময়েও আমি বিলক্ষণ 
যশ ও প্রতিপত্তি সহকারে কার্য করি। ইহাদের প্রদন্ত সার্টিফিকেট 
গুলি পরিশিষ্টভাগে প্রদত্ত হইবে । 

মেজর গ্রে 

ঘৎকালে মেজর গ্রে ডেপুটী কমিসনার ছিলেন, তখনকার একটা 
ঘটনার উল্লেখ করা! এখানে আবশ্যক বোধ করি। পূর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি যে ধুব.ডীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের. প্রবেশিকা পরীক্ষার 
একটা সেণ্টার বা কেন্দ্র ছিল। ধুব ড্রীতে রঙ্গপুর জেলার উলিপুর স্কুলের 
ছাত্রের! পরীক্ষা দিবার জন্য আসিত। এই সময়ে উলিপুরের স্কুলের 
হেভ, মাষ্টার ছিলেন শ্রীমান্‌ রজনীকাস্ত সরকার। ইনি আমার রঙ্গপুর 
স্কুলের ছাল্র ছিলেন। রঙ্গপুর স্কুলের কাধ্য করিবার সময়ে ইঙ্ঠার ছাত্র- 
জীবনের কথা সমস্তই লিপিবদ্ধ করিয়াছি । পুনরায় উহার উল্লেখ করা 
অনাবশ্যক | 

১৮৮৬ সনে প্রবেশিক1 পরীক্ষা দিবার জন্য উলিপুর দ্কুল হইতে ৫টা 
ছাত্র আসিয়াছিল। উহাঁরা পুবডীতে আসিয়া! কাহারও কাহারও নিকট 
প্রকাশ করিয়াছিল থে আমাদের হেড. মাষ্টার ডেপুটা ইনস্পেক্টরের 
ছাত্র । আমর! পুস্তক দেখিয়! লিখিলেও উনি আমাদিগকে কিছু 
বলিবেন না । এ ছাত্রদিগের মধ্যে হেমচন্্র রায় নামে একটী বড়ই ধূর্ত 
ছাত্র ছিল। আর চারুচন্দ্র রায় নামে একটা শান্ত, শিষ্ট ও বুদ্ধিমান্‌ ছাত্র 
ছিল। চাঁরু নামক ছাল্রটী, মহারাণী স্বর্ণময়ীর বাহারবন্দ, পরগণার 
হুপারিণ্টেডেন্ট শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ রায় মহাশয়ের পুত্র হিল। আব হেম- 


ধুবড়ী ৬৬৫ 


চক্র হেড. মাষ্টার রজনীবাবুর মামাশ্বশুর ছিল। এবারেও প্রাতঃকালে 
পরীক্ষা গৃহীত হইতেছিল। ইহাঁর পূর্ব্ব বৎসরে যে সব ছাত্র উলিপুর 
স্কুল হইতে পরীক্ষা দিতে আমিয়াছিল তাহার! মিছামিছি একখানি চিঠি 
লিখিয়৷ ইনস্পেক্টর সাহেব বাহাছুরের অফিসে জানাইয়াছিল যে উলি- 
পুরের ছাল্রেরা পরীক্ষা-গৃহে পুস্তক দেখিয়া প্রশ্নের উত্তর লেখে । 
স্থুপারিন্টেডেন্ট ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু দেখিয়াও দেখেন না। এবাবেও 
আপিয়া পরীক্ষ। গৃহের অন্যতম গাঁ” সিভিল্‌ সাজ্জন ডাক্তার ডবসন্কে 
এই বলি চিঠি লেখে যে উলিপুরের ছাত্রের। পুস্তক দেখিয়া প্রশ্নের 
উত্তর দিতে থাকে, এবারও দিতেছে । ভেপুটা কমিসনার গ্রে সাহেবকেও 
এরূপ একখানি চিঠি দিয়াছিল। ভাক্তার ভবন ভাহার নামের চিথ্ি- 
খানি ডেপুটা কমিসনারকে দেখান । প্রশ্নের উত্তরের কাগজগুলি ভাল 
করিয়া দেখিয়1 শুনিয়। কভারের মধ্যে পুরিয়া মোহর করিয়া কলিকাতা 
ইউনিভাসিটির রেজিষ্টারের নিকট পাঠাইবার জন্য আমার ক্লার্ক পার্খের 
একটী ঘরে বসিয়। থাকিতেন এবং আমার অফিসের কাজও করিতেন । 
একদিন ডেপুটা কমিসনার গ্রে সাহেব পরীক্ষা-গৃহে আসিয়া সব তন্ন তত্র 
করিয়া দেখিয়া পাখের ঘরে গিয়া আমীর ক্লার্কে কাজ করিতে 
দেখিয়া বলিলেন ইনি এখানে কেন? যে জন্ত আমার ক্লাককে পার্খের 
ঘরে রাখা হইরাছিল তাহা বলায় সাহেব বাহাদুর বলিলেন ষে “ডাক্তার 
ভবসন্‌ এরূপ একখানি চিঠি পাইয়াছেন যাহাতে লেখা আছে ষে চাকুচন্্ 
রায় না্গক ছাত্রটা পুস্তক দেখিয়। প্রশ্নের উত্তর দেয়। ডেপুটী ইনস্পেক্টর 
বা/অন্থ কোন গার্ড উহ ধরিতে পারেন না । আমি চারুর নাম শুনিয়াই 
বলিলাম যে সব্ধৈব মিথ্যা । চ।কু খুব ভাল ছেলে, সে তাহার কাগজ, 
হইতে মুখই তোলে না। তাহার .লখার ধরণ দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য 
হইয়াছি এবং সে কিরূপ উত্তর দেয় দেখিবার জন্য আমি প্রায়ই তাহার 
টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়৷ থাকি। সাহেব বাহাদুর আমাকে বলিলেন 
যাহাই .হউক তুমি উহার প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিবা। সহেব আমাকে 
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এইরূপ উপদেশ দিয়া গোয়ালপাড়া মহকুমার অফিসগুলি : পরিদর্শন 
করিবার জ্ত সেই দিনই ্টিমারে উঠিয়া গোয়ালপাড়াস্্'চলিয়া গেলেন। 
পরদিন ইতিহাসের পরীক্ষা হইতেছিল। এদিন হেমচন্জর বরাক নামক 
ছাত্রটী খা] দেন, ব্লটিং দেন বলিয়া! বাঁর বার চীৎকার করিতে লাগিল। 
আমি বালিকা-বিগ্ভালয়-গৃহে গুরু -ট্রেনিং পরীক্ষাথী যে সমস্ত ছাত্র ছিল 
তাহারা কি করিতেছে দেখিবার জন্য যাইতেছি। বালিকা -বিদ্যালয়- 
গৃহ্টী ঠিক হাই-ম্কুলের পরেই ছিল। আমি যেমন এ দিকে গিয়াছি 
অমনই আমার সব. ইনস্পেক্টর শ্যামাচরণ দত্ত আমার দিকে ছুটিয়া 
আসিতেছেন দেখিলাম। তিনি আমার নিকট পৌছিয়াই আমাকে 
বলিলেন ষে ব্লটিং কাগজ সকলের মধ্যে একখানি চিঠি পাইলাম । চিঠি 
খানি সদ্যসগ্কই লেখা, উহা! পরীক্ষা গৃহেরই লেই দিয়া আটা । আপনি 
আসিয়। দেখুন । হেমচন্দ্র রায়ও ঠিক এই সময়ে ব্রটিং দেন, ব্রটিং দেন 
বনিয়া চীৎকার করিতেছিল। আমি আসিয়াই চিঠিখানি খুলিয়৷ পড়িয়া 
দেখিলাম উহাতে লেখা আছে যে চারুচন্দ্র রায়ের ওয়াচ পকেটের মধ্যে 
রেজিষ্রার-প্রদত্ত রসিদের মধ্যে ইংলগ্ডের ইতিহাসের একখানি পাতা 
আছে। রসিদ চাহিয়া লইলেই উহ! পাইবেন । আমার মনে একটা. 
ভয়ানক সন্দেহ হইল, ঘে একজন ছাল্রের ওয়াচ. পকেটের মধ্যে রসিদে 
জড়ান পুস্তকের পাতা থাকিলে অন্য কেহ কিরূপে জানিতে পারিবে। 
যাহাই হউক চারুর রসিদখানি দেখা আবশ্তক। পাছে অন্ত কোন 
্কুলেক় ছাত্রের কিছু মনে করে এই জন্য আমি প্রথমেই ধুবড়ী স্কুলের 
ছাত্রদিঙ্সের রসিদ দেখিতে আরম্ভ করিলাম। ক্রমে ঢারুর..সক্মুখে 
উপস্থিত হইয়! তাহার রসিদ চাহিলাম। তখন চার নিজ মনেই: 
লিখিতেছে । ছুই তিনবার রসিদ চাহার পরে সে রসিদ বাহির ফরিয়া 
দিয়া আবার লিখিতে লাগিল । আমি রলিদখানি খুলিয়া দ্েখিমা 
বাস্তরিকই উহ্থার মধ্যে একখানি ইংলগ্ডের ইতিহাসের পাত পাইলাম । 
উহাতে বিখ্যাত বিখ্যাত ঘটনার নন তারিখ দেওয়া! ছি উহ! 
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পাইয়াই চ্ছামি'বলিলাম চারু তোমার রদিদের মধ্যে এ কি? চাকু 
তখনও এবাগ্রচিতে প্রশ্নের উত্তর লিখিতেছিল। প্রথমে কোন উত্তরই 
করিল না; পরে ধমক্‌ দেওয়ায় বলিল কি মহাশয়, আমি তাহাকে উহা! 
দেখানতে সে বলিল যে আমি উহার কিছুই জানি না, কে আমার 
সর্বনাশ করিবার জন্য আমার পকেটে এইরূপে উহা রাখিয়াছে। 
এদ্দিন গার্ড ছিলেন ধুবড়ীর প্রবীণ উকাল শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ননাথ 
চৌধুরী। ইনি ইত্রাজী জানিতেন না; পাণি ও উদ্দি জানিতেন। 
উদ্দিতেই আদালতে বক্তৃতা করিতেন। তাহাকে সমস্ত কথ বলিলাম 
এবং ইহাও বলিলাম পরীক্ষার নিয়মানুনারে ছাত্রগীকে পরীক্ষাগৃহ 
হইতে বাহির করিয়াই দিতে হইবে, তবে আমার বিশ্বাস ছাত্রটী 
নির্দোষী। ডেপুটী কমিসনার লাহেব সহরে উপস্থিত না থাকায় 
আমি লোক্যাল্বোর্ডের ভাইস্‌ চেয়ারম্যান উকীল শ্রীযুক্ত বিষুচন্্ 
চট্টোপাধ্যায় বি, এল্‌, মহাশয়কে ততক্ষণাৎ্ই পরীক্ষাগৃহে একবার আসি- 
বার জন্য লিখিয়! পাঠাইলাম। ইত্যবসরে চারুকে তাহার সমস্ত কাগজ- 
পত্র পরীক্ষাগৃহে রাখিয়া দিয়া আমার সব. ইনস্পেক্টরের সহিত বাহিরে 
পাঠাহয়। দিলাম । এবং উলিপুরের ছাত্রদিগের বাসা হইতে তাহাদের 
ইংলগ্ডের ইতিহাসগুলি আনিতে লোক পাঠাইলাম। এ ইতিহাসের 
পুস্তকগুলি দেখিতে দেখিতে, দেখিতে পাইলাম যে হেমচন্দ্র রায়ের 
পুস্তকের এ পাতাখানি নাই । তখন বেশ বুঝিতে পারিলাম যে হেমই 
চাকুর ঘর্বনাশ করিবার জন্য এই চক্রান্ত করিয়াছে। বিস্পুবাবুকে 
সমন “বুঝাইয়। দিলাম এবং তাহার সম্মতি লইয়! চারুকে" পু্র্ধার 
পরীক্ষাগৃহে আনাইয়! তাহাকে অবশিষ্ট প্রশ্ন সমূহের উত্তর লিখিতে 
বলিলাম। ইহাঁও তাহাকে বলিলাম যে তোমাকে পরীক্ষাগুহ হইতে 
বাহির করিয়! দেওয়ায় তোমার যে সময়টুকু নষ্ট হইয়াছে সেই সময়টুকু 
তোমাকে দেওয়া যাইবে । চারু পুনরায় লিখিতে লাগিল। এবং. নিদ্ধিষ্ 
সময্ষের মধ্যে ভাহার সমস্ত. প্রশ্নের উত্তর লেখ। হইল -্ 'লময়টুকু 
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তাহার নষ্ট হইয়াছিল, তাহ! আর তাহার লাগিল না। * অন্থা্য ছাত্র 
দিগের সহিত উঠিয়া গেল। চারু বলিল যে ধূর্বড়ী, রলিয়া এবং 
আপনি ছিলেন বলিয়াই আমি পুনরায় পরীক্ষাগৃহে প্রবেশ করিতে 
পারিলাম। সমস্ত ঘটনা আছ্যোপান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার, 
আসাম-গ্রদেশের স্থুল-ইনস্পেক্টর ও ডেপুটা কমিসনারকে জানাইলাম । 
গ্রে সাহেব সমস্ত শুনিয়া আমার প্রতি বিশেষ সন্তষ্ট হইলেন । যথা সময়ে 
পরীক্ষার ফল কলিকাত। গেজেটে প্রকাশ হইলে দেখিলাম চারু প্রথম 
বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং হেন ফেল্‌ বা অন্তীর্দ হইয়াছে 
ইহার কয়েক মাপ পরে আমি ধুবড়ী হইতে বাড়ী আমিতেছি এমন 
সময়ে চারুর সহিত আমার কুরিগ্রামে টেনে দেখা হইল। চারু 
আমাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে আমার নিকট আসিয়া আমার 
পায়ের ধুলা লইল এবং ঝলিল আপনার 'াধীর্বাদে আমি ১০২ টাকার 
একটা বৃত্তি পানর সর্দত্রই সত্যের জয় । 


মেজর ম্যাকৃসোয়েল 


এ 
পট 
ছু 


ডেপুগা কমিসনার মেজর ন্যাকৃসোর়েলের সময়েও আমি যশ ও 
প্রতিপত্তি সহকারে ডেপুটা ইনস্পেক্টরের কার্য সম্পন্ন করিতে পারিয়া' 
ছিলাম। বাৎসরিক রিপোট পাঠাইবার সময়ে তিনি আমার কার্য্য 
স্ধদ্ধে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাও পরিশিষ্ট ভাগে 
প্রদত্ত হইল । 

জি গড্‌ফে 


ইহার পরে জি গড়ফ্রে আই, সি, এস্ঃ ভেপুটী কমিসনার হইয়া 
'আিয়াছিলেন। ইহার সময়ে গোয়ালপাড়া জেলার ডেপুটটী ইনস্পেক্টরের 
পদ উঠিয়৷ গিয়াছিল। পূর্বে প্রতে)ক জেলায় এক একজন ডেপুটা 
ইনস্পেক্টর ছিলেন, এখন ছুই ছুই জেলায় এক একজন করিয়! ডেপুটা 
ইনস্পেক্টর "হইলেন । আসাম-উপত্যকাস্থিত ছয়টা জেলায়' তিনটা 
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ডেপুটী ইন্ন্পেন্টরের পদ হইল এবং শুন্না উপত্যকার জেলাছয়ের 
একজন ডেপুটী ইনস্পেক্টর হইলেন। অপার আসাম-বিভাগে অর্থাৎ 
লথিম্পুর ও শিবসাগর জেলায় একজন, মধ্য আসাম অর্থাৎ নওগা? ও 
দরং জেলায় একজন, এবং নিয় আসাম অথাৎ কামরূপ ও গোয়ালপাড়া 
জেলায় একজন এবং শ্রীহট ও কাছার জেলায় একজন ডেপুটা ইনস্পেক্টর 
হইলেন । স্থতরাং শিবসাগব, নওগা! ও গোয়ালপাড়! জেলার ডেপুটা 
ইনস্পেক্টরদিগকে ( ধাহার! চতুর্থ গ্রেড ডেপুটা ইনস্পেক্টর ছিলেন ) 
সব. ইনস্পেক্টর হইতে হইল; কিন্তু কাহারও বেতন কমিল ন!। 
প্রথম গ্রেড, ডেপুটা ইনস্পেক্টবের বেতন হইল ২**২ টাকা, দ্বিতীয় 
গ্রেডের ১৫০ টাক। ও তৃতীয় গ্রেডের ১২৫২ টাকা? হুতরাং আমাকে 
এখন সব. ইনস্পেক্টব হইতে হইল । কিন্তু মধ্য আসাম-বিভাগের 
ডেপুটী উনসপেক্টর এ সময়ে বিদায়ে থাকায় আমি অল্পদিনের জন্য 
মধা-আসাম-বিভাগেব ডেপুটা ইনস্পেক্টরের পদে একটিৎ ভাবে নিযুক্ত 
হইয়া তেজপুরে বদলী হইয়। গেলাম । আমি :৮৮৩ সনের ১৪ই জুলাই 
হইতে ১৮৮৮ সনের ১ই জুলাই পধ্যস্ত গোয়ালপাড়া জেলার ডেপুটা 
ইনস্পেক্টরের কাধ্য করিয়াছিলাম ৷ তৎ্পরে ১৮৮৮ সনের ১১ই জুলাই 
হইতে এ সনের ১৬ই জুলাই পথ্যস্ত ধুবডীর সব. ইনস্পেক্টরের কাধ্য 
করি। ১৭ই জুলাই হইতে এ সনের ১৯শে আগষ্ট পর্যযস্ত মধ্য-আসামের 
ডেপুটি ইনস্পেক্টরের পদে একটিংভাঁবে কাধ্য করিয়াছিলাম। এ 
সময়ের জন্য ১০৬৮৮ হিসাবে মাসিক বেতন পাইয়াছিলাম। পবে 
ধুবড়ী ফিরিয়। আসিয়। ১৮৮৮ সনের ২৭শে আগষ্ট হইতে ১৮৯১ সনের 
৯ই জুলাই পর্্যস্ত ধুবড়ীর সব. ইনস্পেক্টরের কাধ্য করিতে বাধা 
হইয়াছিলাম। 

ডেপুটা ইনস্পেক্টরের কারা করার সময়ে আর একটা ঘটনার 
এখানে উল্লেখ করিতে চাই। গোয়ালপাড়া মহকুমায় আগিয়া নামে 
একটা স্থান আছে। এস্থানে একটা থানা ও একটা মধ্য-বঙ্গ-বিষ্ঞালয় 

২৪ 


৩৭ আত্মকাহিনী 


ছিল, এখানে একখানি গভর্ণষেন্টের বিশ্রামাগারও ছিল। বিশ্রামাগারটা 
চা্-বাঙ্গলো। এই স্থানটাতে ভয়ানক মশার উপদ্রব্। মশাগুলিও 
খুব বড় বড়, দিনের বেলায়ও মশার উপত্রবে ব্যতিব্যস্ত হইতে হ্য়। 
প্রত্যেক বিশ্রামাগারেই এক একখানি বহী থাকে । উহাতে ধিনি 
বিশ্রামাগারে অবস্থান করেন, তাহাকেই নিজ নাম, কয়দিন ছিলেন, 
চৌকিদার কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, বাঙ্গলোর অবস্থা ও বন্দোবস্ত 
কিরূপ ইত্যাদি লিখিয়া যাইতে হয়। আমি একদিন দেখি যে এ 
বহীতে গারোহিল জেলার বন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কন্মচারী ফিসার 
সাহেব একটী মশার ছবি আকিয়া তাহার পেটের মধ্য লাল পেনসিল 
দিয়া সে কতখানি রক্ত সাহেবের শরীর হইতে শোষণ করিয়া 
লইম়াছিল দেখাইয়াছেন; এবং লিখিয়া রাখিয়ানছ্েন 76117016589 
06 9196010)91) ০1100২03199, অর্থাৎ বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। মশার 
উৎকষ্ট নমুনা । ্‌ | 

রাত্রিতে বিনা মশারিতে কোন মতেই এখানে শয়ন করা যায় ন!। 
দিনের বেলাঘও মশারী খাটাইয়া বসিয়া থাকিলে ভাল হয়।: প্রত্যেক 
বিশ্রামাগারেই ছুইটী করিয়া স্থসঙ্ভিত কুঠরী থাকিত। অর্থাৎ 
চেয়ার, টেবিল. খাট, গদি ইত্যাদি প্রত্যেক কুঠরীতেই থাকিত। 
ক্তরাং এখানেও এরূপ বন্দোবস্ত ছিল। আমি একদিন এ স্থানের 
মধ্য-বঙ্গ-বিদ্যালয়টী পরিদর্শন করিতে গিক়্াছিলাম। এ বিদ্যালয়টা 
ম্ছ পাড়ার জমিদারদিগের স্থাপিত। ছান্রদিগের নিকট হইতে বেতন 
'লওয়! হইত না। লোক্যাল্‌বোর্ডের মাসিক সাহায্য ছিল ২৫. টাকা; 
অবশিষ্ট ব্যয়ের টাকা মেছ পাড়ার জমিদার বাবুরাই দিতেন । এখানকার 
হেডপ্িত ছিলেন শ্রীযুক্ত অস্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় । ইনি আত্রষ্টানিক 
ব্রাঙ্গ ছিলেন এবং সন্ত্রীক এখানে বাস করিতেন। ইহার ব্যবহার ও 
চঠিত্র অতি চমৎকার ছিল। ইনি প্রকৃত ধশ্দানুরাগী ছিলেন এবং 
ধ্ষের প্রকৃত অনুষ্ঠান করিতেন। বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করার পরে 
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থানায় ও ইহার বাসায় বসিয়া বিশ্রাম ও সদালাপ করিতে করিতে 
প্রায় রাত্রি ১০টা হইয়া গিয়াছিল। রাত্রিতে আহারের ব্যবস্থা পণ্ডিত 
মহাশয়ের বাদাতেই হইয়াছিল। আমার চাপরাসী ও সহিসকে বাঞ্গলোয় 
পাঠাইয়া দিয় সেখানে আমার বিছানা করিতে বলিয়া দিয়াছিলাম। 
এ রাত্রিতে এ বাঙ্ছলোর একটি কুঠরীতে বিজনি ষ্রেটের ম্যানেজ'র 
লোগ্যান্‌ সাহেব ছিচলন। তিনি যে কুঠরীতে আমার বিছান! হইয়াছিল 
তাহার গদিটাও লইয়া গিয়াছিলেন; সুতরাং আমার বিছানার খাটে 
গদি ছিল না। খাটের উপর আমার তোষকটা পাঁতিয়া মশারি 
খাটাইয়া আমার চাপরাসী আমার বিছানা করিয়া রাখিযাছিল। 
খাটের দৈর্ঘ্য ও প্রশস্ততা অপেক্ষা আমার তোষকের দৈর্ঘ ও প্রশস্ততা 
কিছু কম থাকায় খ|টের ব্যাটমের ফাক দিয়া মশা প্রবেশ করিয়া 
আমাকে কোনরূপেই নিদ্রা যাইতে দিল না। স্থৃতরাৎ গদ্দির অভাবটা 
বড়ই অন্গভব করিতে হইল। কাজেই চৌকিদারকে ডাকিয়া গদি 
কোথায় গেল জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইলাম। চৌকিদার জাতিতে 
গারো ছিল। সে বলিল কি হইয়াছে বাবু, চীৎকার কর্ছিম কেন? 
আমি বলিলাগ গদি কোথায় গেল এনে দে। সে বলিল দুইটা গদিই 
সাহেব লইম্বাছেন। আমি বলিলাম যে উহা হইতেই পারে . না। 
সাহেব ছুইটা গদি লইবেন কেন? তুই কোথায় রেখেছিস উহা 
এনে দে। তখন রাত্রি প্রায় ১১টা। লোগ্যান্‌ সাহেব তখন বলিলেন 
বাবু 11085 18 1806 09 01776 60 019601) ৪& £51061617)81, ্‌ অর্থাৎ 
কোন ভন্রলোককে উত্যক্ত করিবার এ সময় নগ্ব। আমি বলিলাম 
মশার কামড়ে আমার ঘুম হইতেছে না) কাজেই আমি চৌকিদারফে 
ডাকিতে বাধ্য হইয়াছি, উহাতে আপনার নিজ্জার ব্যাঘাত হইয়াছে এজন্ঠ 
আমি আত্তরিকই ছুঃখিত। সাহেব তখন বলিলেন তোমার লোঁক 
পাঠাইয়! দাও আমি গদি দিতেছি। তখন গদি আনাইয়া খাটের উপর 
পাতিয়] আমি নিজ্রা অন্ুভষ করিতে পারিলাম। ১৪ 


৩খ২ আত্মকাহিনী 
মধ্য-আসাম-বিভাগ্ের. একটিং ভেপুটী ইনস্পেক্টর 


__ ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে আমি ১৮৮৮ সনের ১৭ই জুলাই 
হইতে এ সনের ১৯শে আগষ্ট পধ্যস্ত মধ্য-আসামের একটিং ডেপুটা 
ইনস্পেক্টরের কাধ্য করিয়াছিলাম। 


ড়ীর সব্‌ ইনসৃপেক্টর . 


হতরাং এ সময়টা! আমি ধুবড়ীতে ছিলাম না, পরে ধুবড়ী ফিরি 
আসিয়া সব. ইনস্পেক্টরের কার্ধ্য করি। সব. ইনস্পেক্টরের কাধ্য 
করার সময়ে কোন এক সময়ে গভর্ণমেণ্টের খাসমহল অর্থাৎ ইঠ্টার্ণ- 
ভুয়ারের বিদ্যালয় সমূহ পরিদর্শন করিতে যাই । তথায় কাকৃড়া গ্রাম নামক 
স্থানে একটা উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল; এ বিদ্যালয়ে পাঠশালার 
শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য একটা শ্রেণীও ছিল। আমি সিদ্লির রাজার 
তৎকালীন বাসম্থান বিগ্যাপুর হইতে কাকড়৷ গ্রামে যাইবার 
বন্দোবস্ত করি। তঙকালে দিদ্‌লির রাজ ছিলেন শ্রীযুক্ত বিষ্ুনারায়ণ 
দেব। তাহার হাতীটি চাহিয়া লইয়া আমি কাকড়। গ্রামে যাই। 
ইতিপূর্তেই কাকড়া গ্রামের শিক্ষক শ্রীযুক্ত কুলচন্ত্র রায়কে লিখিয়া 
জানাইলাম যে আমি অমুক দিন যাইব। আমার আহারের বন্দোবস্ত 
সেখানে করিয়া রাখিবেন। আমি যেদিন তথায় যাই তৎপূর্বদিনে 
খুব বৃষ্টি হইয্প। গিয়াছিল। বৃষ্টি হইলেই পাহাড়ে শুঞ্ব-প্রায় নদীগুলি 
জলে পরিপূর্ণ হইয়া! ষায়। স্তরাং কুজিয়া! নামক একটা পাহাড়ে নদী 
জলে পরিপৃণ হইয়া যাওয়ায় হাঁতীর উপরে বসিয়া উহ! পার হইবার 
উপায় ছিল না। কাজেই নৌকার প্রয়োজন হইল । দেখিলাম নদীতে 
একখানি নৌকা! রহিয়াছে । আমি মাহুতকে ও আমার চাপরাসীকে 
বলির যে হাতীর পিটের গদি নামাইয়া এ নৌকায় দাও এবং এ 
নৌক্ষা করিয়া আমরা অপর পারে যাই। নৌকার মালিক কিছুতেই 
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তাহার নৌকায় হাতীর গদি উঠাইয়া৷ নিতে চাহিল না বলিতে 
লাগিল যে আমার নিজের নৌকা, খেওয়ার নৌক1 নহে। কেন 
ইহাতে আমি আপনাকে উঠিতে দিব? আমি বলিলাম যে আমি 
তোমার নৌকায় উঠিয়া পার হইবই হইব। এই বলিয়া উহাতে 
জোর করিয়া উঠিলাম। তখন দে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল আপনি 
কোথায় ধাইবেন এবং কি জন্য যাইবেন? আমি বলিলাম কাঁকড়া 
গীয়ে স্কুল দেখিতে যাইৰ। তখন সে বলিল আচ্ছা বাবু, আগেকার 
স্কুলের রামেশ্বরবাবু কোথায় গেল? আমি বলিলাম তুমি তাহাকে 
চেন? নে বলিল খুবই চিনি। আমি বলিলাম তুমি তাহার 
নাম শুনিয়াছ তাহাকে চেন না। সে বার বার বলিতে লাগিল 
আমি তাহাকে খুবই চিনি। রৌদ্র-নিবারণ জন্য আমার মাথায়. 
একটা শোলার টুপি ছিল। আমি এটা খুলিলাম তখন সে আমাকে 
দেখিয়! বলিয়া উঠিল বাবু, তুমিই রামেশ্বর বাবু, তবে কেন আমার সঙ্গে 
একধপ গোলমাল করিতেছিলে । এখন বেল হয়েছে, এখন তোমার 
কাকড়! গায়ে যাওয়া হবে না। আমার বাঁড়ী চল। চিড়ে, দে, গুড় 
আছে, ফলার করিবা। পরে কাঁকড়া গাঁয়ে যাইবা । আর্মি বলিলাম 
কাকড়া গাশ্সে আমার খাবার বন্দোবস্ত আছে আজই স্কুল দেখিয়া 
বিছ্যাপুরে ফিরিয়া যাইব। সুতরাং তাহার আতিথেয়তা গ্রহণ করা 
হইল না। স্ষুলটী দেখিয়া যখন অপরাহ্নে ফিরিয়া আসি, তখন দেখি 
ভূমেশ্বর পাহাড়ের গায়ে একটা বাঘ শুইয়। ঘুমাইতেছে । আমার মহুতকে 
বাঘটা দেখাইলাম। মাহুত কাঁণে কালা ছিল। তাহার গায়ে হাত 
দিয় খোচা মারিয়া তাহাকে বাঘটা দেখাইতে হইল । বাঘটা আমাদের 
খুব নিকটেই ছিল। একবার চক্ষু খুলিয়া আমাদিগকে দেখিল, তারপর 
আবার ঘৃমাইতে লাগিল। মাত বলিল অন্যদিন আমাদের সঙ্গে 
বন্দুক থাকে আজ উহা! নাই, কি করিব? আমি বলিলাম আমাদের 
প্রাণরক্ষা হইল এই যথেষ্ট, আর বাঁঘ মারিতে হইবে না। 


৩৭৪ আত্মকাহিনী 
ডেপুটী কমিসনার জি গভ্ফে, 

' ১৮৮৮ সনের প্রবেশিকা! পরীক্ষা যৎকালে ধুবড়ীতে গৃহীত হয় সেই 
সময়ে গভ.ফ্রে সাহেব ধুবড়ীর ডেপুটা কমিসনার। ইহার পূর্ববর্তী 
ভেপুটা কমিসনারদিগের কাধ্যকালে সমস্ত পরীক্ষার প্রশ্নের কাগজ্জই 
ট্রেজারি গৃহে ট্রেজারি অফিসারের হস্তে থাকিত। ট্রেজারি অফিসার 

তিদিন ট্রেজারি গৃহে যাইয়। পরীক্ষা আরম্ভ হইবার ১৫ মিনিট পূর্বে 
আমাকে প্রশ্নের কাগজগুলি দিয়া দিতেন। কিন্তু গডভ্‌ফে সাহেব উহ 
না করিয়া প্রশ্নের কাগজগুলি নিজের বাঙ্গলোতে রাখিয়া দিলেন। 
প্রথম দিন প্রশ্নের কাগজগুলি তানার বাঙ্গলোয় (সাফি হাউসে ) 
আনিতে গিয়। দেখিলাম সাহেব কুলিভিপো দেখিতে গিয়াছেন। পরীক্ষা 
আরম্ভ হইবার সময় অতীত হইতে চলিল। কিন্তু সাহেব সাফি হাউসে 
ফিরিলেন না। আমি সাক্ষিট, হাউসে গ্রিয়া সাহেবের আর্দালিকে 
বলিলাম যে মেম্‌ সাহেবকে জিজ্ঞানা কর যে তাহার নিকট সাহেব 
কাগজ রাখিয়া গিয়াছেন কিনা । নে বলিল সাহেব মেম্‌ সাহেবের 
নিকট কোন কাগজ রাখেন না এবং আজও রাখিয়া যান নাই । এদিকে 
পরীক্ষা আরস্ত হইবার সময় অতীত হইয়া গেল। অগত্যা আমি 
আমার চাপরাসীকে কুলিডিপোতে সাহেবের নিকট পাঠাইয়। দিয়া 
ট্রেজারি বিল্ডিংএ দীড়াইয়া থাঁকিলাম। সাহেব আমার চাপরাসীর 
নিকট পরীন্গার কাগজের কথা শুনিয়। সাঁকিট হাউসে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া 
আপসিয়। আমাকে ট্রেজারি বিল্ডিংএ দ্াড়াইয়। থাকিতে দেখিয়। আঘাঁর 
উপর রাগ করিয়া বলিলেন যে তুমি নির্ব্বোধের ন্যায় (1575 ০ 1901) 
ওখানে দীড়াইয়া কি করিতেছ ? আমার অফিস্‌ ঘর হইতে কাগজ লইয়া 
যাও নাই কেন? আমি বলিলাম আপনার অফিস্‌ ঘরে কত মুল্যবাঁন্‌ 
কাগজপত্র আছে, আমি কোন্‌ সাহসে আপনার অঙ্থপস্থিতিকাঁলে ও 
আপনার বিনা অন্থমতিতে আপনার অফিস্‌ ঘরে প্রবেশ করিব? 
আমি আর্দীলিকে বলিয়াছিলাম যে মেম্‌ সাহেবকে খবর দাও, হয়ত 
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তাহার নিকট কাগজ থাকিতে পারে । আর্দালি সাহেবের ভয়ে বলিয়! 
ফেলিল যে বাবু ত এখানে আসেন নাই। আমি তাহার এ কথা 
গুনিয়াই বলিলাম যে 176 13 ৪ 0800790 00 [12706 1197 অর্থাৎ 
সে ভয়ানক মিথ্যাবাদী । আপনি মেম্‌ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
জানিতে পারেন যে আমি এখানে আসিয়াছিলাম কিনা? সাহেবের 
ধারণ! ছিল যে তিনি তাহার টেবিলের উপরে কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলেন, 
কিন্ত তিনি রাখিয়া যান নাই। আমার সাক্ষাতেই সাহেব তাহার 
পকেট. হইতে অফিস্‌ বাক্সের চাবি বাহির করিয়া উহ! হইতে কাগজ 
বাহির করিয়া দিলেন এবং আমার প্রতি যে অন্তায় রাগ প্রকাশ করিম! 
আমাকে নির্বোধ বলিয়াছিলেন তাহার জন্য একটু অপ্রতিভও হইলেন। 
পরদিন হইতে মেম্‌ সাহেব কাগজ হাতে লইয়া আমার জন্য অপেক্ষা 
করিয়া থাকিতেন। ইনি ধুবড়ীতে ডেপুটী কমিসনার হইয়া আসার 
কয়েক মাঁস পরে আমি সব.ইনসপেক্টর হই। যখন আমি ডেপুটা 
ইনস্পেক্টর ছিলাম তখন আমি লোক্যাল্‌ বোর্ডের মেম্বার ছিলাম, কিন্তু 
এখন আর মেঘার নহি। আমি উহার মেম্বার না থাকায় লোক্যাল্‌ 
বোর্ডের মিটিংএ উপস্থিত থাকিবার আমার আর অধিকার ছিল না। 
এজন্য শিক্ষা-সংক্রান্ত কোন বিষয়ের প্রশ্ন উঠিলে বোর্ডের কার্যের 
কতকটা অন্থবিধা হইতে লাগিল । একদিন মিটিং হইয়া যাওয়ার পরে 
সাহেব আমাকে লোক্যাল্‌ বোডেরি অফিসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে 
দেখিয়। বলিলেন ভাট) 011 5০৮) 70090 8৫৪ 0১9 0069০)06 আ)00 
০০৮ 05891)09 ? অর্থাৎ তুমি মিটিংএ উপস্থিত হইয়া! উহার শোভ। 
বর্ধন কর নাই কেন? আমি বলিলাম আমি ত উহার এখন মেম্বার 
নহি। সাহেব বলিলেন সেকি? এই কথ বলার পরেই গভর্ণমেন্টকে 
লিখিলেন যে সব. ইনস্পেক্টর বোর্ডের মেম্বার না থাকায় উহার কার্যের 
অন্থবিধ! হইতেছে । উহাকে মেম্বর কর! হউক । পরে আসাম গেজেটে 
দেখিলাম আমি উহার মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছি ; অথচ অন্য কোন স্থানের 
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কোন সব.ইনস্পেক্টরই লোক্যাল্‌ বোর্ডের মেম্বার হন নাই! ইহা 
হইতেই বুঝা যায়, ষে গভ্‌ফে সাহেবও আমার কার্ষ্য সন্তুষ্ট ছিলেন। 

গড্‌ফে, সাহেব, কমিসনারের পদে উন্নীত হইয়া! গৌহাটা বদলী 
হইয়া গেলে কিছুদিনের জন্য কেনেডি সাহেব ধুবড্রীর একটিং ডেপুটা 
কমিসনার হইয়া আসেন । পরে মেজার হেগ্ডারসন স্থায়ীভাবে ডেপুটী 
কমিস্নার হন । 
১৮৯১ সনের সেন্সসূ কার্ষ্যে চার্জ স্ুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হওয়। 

ইহার সময়ে ১৮৯১ সনের (08080) আদম স্থমারি হয়। আমি 
মাণিকারচর থানার অধীনস্থ স্থানের সেন্সস্ চাজ্জ সপারিন্টেণ্ডেষ্ট হই। 
যেদিন মাণিকারচর থানার দিকে যাইতেছিলাম্। সেইদিন একটা 
নৃতন ঘোড়ায় চড়িয়৷ যাওয়ার কালে ঘোড়াট। গুচট খাইয়া পড়িয়া যায়। 
আঁমি উহার সম্মুখ দিকে পড়িয়া যাই । ঘোড়ার মাথাটা আদার পায়ের 
উপরে খুব জোরে পড়ায় আমার পায়ে খুব আঘাত লাগিয়াছিল; উহার 
ফলে আমি একমাস কাল পায়ে জুতা দিতে পারি নাই । অথচ ঘোড়ায় 
চড়িয়া আমাকে উভয় স্থল ও সেন্সসের কাব্য পরিদর্শন করিতে হইত । 
হেগারপন্‌ সাহেব একদিন আমার প্রদত্ত একটা রিপোর্টের উপর 
লিখিয়াছিলেন 1018 (01057595807051006910067)6 0819 90100178010 
৪1]. অর্থাৎ এই চার্জ সুপারিন্টেপ্ডেটে অতি আশ্চধ্যভাবে কার্ধ্য 
করিতেছে । ইহার প্রদত্ত সার্টিফিকেট পরিশিষ্টভাগে প্রদত্ত হইল। 
ইন্ারই কার্ধযকালে আমি কোহিমা-গভর্মমেন্ট-হাই স্কুলের হেড, মাষ্টারের 
পদে একটিংভাবে নিযুক্ত হইয়৷ কোহিঘ! বদলী হইয়া াই। আমাদের 
সেন্সস্‌ হুপারিন্টেপ্ডে্ট হইযলাছিলেন (089) গেট সাহেব। ইনি 
পরে বিহার ও উড়িস্তার ছোট লা্টের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

জলমগ্ন হওয়া 

ড্েপুটা ইনস্পেক্টরের কার্য করিবার সময়ে আমি বর্ধাকালে নৌকায় 

ভ্রমণ করিতাম | একদিন নৌকায় বসিয়া নদী হইতে জল উঠাইয়! 
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স্নান করিতেছিলাম। নৌকার নগিগুলা উহার পার্থ বাধা ছিল। 
উহার উপরে পা রাখিয়া নদী হইতে ঘটী করিয়া জল তুলিয়া মাথায় 
ঢালিতেছিলাম। নগিগুলা বান্ধার দড়ি হঠাৎ ছিড়িয়া! যাওয়াতে 
আমি নদীর জলে পড়িয়া যাই। এ নদী ব! নদের নাম ছিল গঙ্গাধর | 
আমি ১৬ হাত জলের তলে পড়িয়া গিয়াছিলাম । নদীর জলও বড়ই 
শীতল ছিল। মানুষ জলে ডুবিলেই একবার ভাসিয়। উঠে। আমি 
ভাসিয়া উঠিয়াই দেখিতে পাইলাম যে নগিগুলি আমার সম্মুখে 
ভাঁসিতেছে। আমি এ গুলি ধরিয়! মাঝিদিগকে বলিলাম নৌকা ঘুরাইয়া 
দিয়া আমাকে তুলিস্া লও । উহাঁরা তাহাই করিল। আমি জলমগ্ন 
হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে রক্ষা পাইলাম । আমি সাঁতার জানিতাম 
না ও এখনও জানি ন1। শ্রীশ্রী মঙ্গলময়ের কৃপায় রক্ষা পাইলাম 
১৮৯১ সালের মে মাসের শেষ ভাগে হঠাৎ এক দিন ডিরেক্টুর 
উইল্সন্‌ সাহেব বাহাদুর আমাকে একখানি ডেমি অফিসিয়াল অর্থাৎ 
আধা সরকারী চিঠি লিখিয়া আমাকে জানান যে কোহিমা-হাই-স্থুলের 
হেড, মাষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন গোস্বামী ১৮ মাসের বিদায় লইয়াছেন 
স্তরাঁৎ এ কালের জন্য এ স্কুলের হেড, মাষ্টারের পদ খালি হইয়াছে । 
তুমি এ ১৮ মাসের জন্য কোহিমায় যাইতে চাও কি না ফেরত ডাকে 
আমাকে জানাইবা। পূর্বেও ডিরেক্টর সাহেব বাহাছুর আমাকে 
আর একবার কোহিমায় যাইতে বলিয়াছিলেন, মে বারে আমি 
যাই নাই। তৎপূর্কে ১৮৮৬ সূনে আমাকে নওগী-হাই-স্থলের হেড, 
মাষ্টারের পদে নিযুক্ত করা ঠিক হইয়াছিল। সে বারেও আমি হেড, 
মাষ্টারের পদ গ্রহণ করি নাই। তখন ডেপুটী ইনস্পেক্টর, সুতরাং 
গেজেটেড. অফিসার ছিলাম। এখন সব. ইনস্পেক্টর ও নন্-গেজেটেড, 
অফিসার হইতে বাধ্য হইয়াছি, স্থতরাঁং এ কাজ আর ভাল লাগিতেছে 
নাঁ। যদ্দি এবারেও হেড. মাষ্টারের পদ গ্রহণ না৷ করি, তাহ! হইলে 
চিরকালই সব-ইনস্পেক্টর থাকিতে হইবে আর কোন উন্নতির আশা 
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থাকিবে না ।. এই সমস্ত চিত্ত! করিয়া সেই দিনই ডিরেক্টর সাহেবকে 
জানাইলাম যে আমি ১৮ মাসের জন্য কোহিমায় যাইতে সম্মত আছি। 
তবে কোহিমায় যাইবার পূর্বে একবার বাড়ী আসিতে চাই। এজন্য 
১২ দিনের অন্ুগ্রহবিদায় চাই। ১২ দিনের ছুটা মঞ্জুর হইল। 
৪ঠা জুন হইতে ১৫ই জুন প্যস্ত বিদায় লইয়া বাড়ী আসিয়া ১৬ই জুন 
কোহিমায় যাইবার জন্য ধুবড়ী গিয়াছিলাম । কোহিম নাগা পাহাড়ের 
সদর স্থান, রেল রাস্তার নিকট নহে। তখন ধন্সিরিমুখ বা. নিগ্রিটিং 
নামক গ্টিমার-স্রেনে নামিয়া গো-যানে উঠিয়া নীচুগার্ড পধ্যস্ত যাইতে 
হইত এবং নীচুগার্ড হইতে পাত্রত্নে বা অশ্বারোহণে কোহিমায় যাইতে 
হইত। স্বতরাং কোহিমায় যাওয়া বড়ই কষ্টকর. ছিল। বিশেষতঃ 
জুন মাঁ বর্যাকাল, যাওয়া আরও কষ্টকর । 


মণিপুর রাজ্যে মাননীয় চিফ. কমিসনার কুইন্টন্‌ ও 
৪ জন উচ্চপদস্থ সাহেব নৃশংসভাবে হত হন। 


আর এক কথ! ইতিপূর্বণে ১৮৯১ সনের ২৪ শে মার্চ তারিখে 
মণিপুরে আদামের মাননীয় চিফ. কমিসনার কুইন্টন্‌ সাহেব বাহাছুরকে 
ম্ণিপুরের পলিটিক্যাল অফিসার 1017209০৭) গ্রিমউড সাহেবকে 
৪২ নম্বর গুর্থ৷ রেজিমেন্টের অধিনায়ক কর্ণেল ক্কিন্কে (0০19911315909) 
৪৩ নম্বর গুর্থা রেজিমেণ্টের লেফটেন্যান্ট সিম্পসন্‌ (179027806 
3109500.) ও চিফ. কমিসনার বাহাছুরের পাসন্যাল এসিষ্টাণ্ট কসিন্স 
(0989128) সাহেবকে মণিপুরে অতি ন্বশংসভাবে তথাকার লোকে 
হতা। করিয়াছিল। কাজেই তখন ম্ণিপুরের সহিত ইত্ডিয়। গভর্ণষেণ্টের 
যুদ্ধ চলিতেছিল। কোহিম! দিয়া মণিপুর ধাইবার রাস্তা, স্থুভরাং 
তখন কোহিমায় যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছিল। গো-যান পাও! 
দুর্ঘট, হইয়াছিল । এই সমন্ত অস্কবিধা থাক সত্বেও আমি ভবিষ্যৎ 
উন্নতির পুথ উন্মুক্ত রাখিবার অন্য কোহিমায় যাইতে স্বীকার করিলাম। 
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বাড়ী হইতে যাইবার সময়ে আমাদের পাড়ার গদ্ধবণিক জাতীয় পাচকড়ি, 
দে নামক একজন যুবককে চাকরী করিয়! দিব বলিয়া! আশ! দিয়া সঙ্গে 
করিয়া লইয়া গেলাম। থুবড়ী পৌছিয়া আমার অতি বিশ্বস্ত ভৃত্য 
শ্যাম রজবংশীকে ও পাচকড়ি দেকে সঙ্গে লইয়া ট্রিমার যোগে ধন্সিরি- 
মুখ রওনা হইলাম । যে হ্িমারে গিয়াছিলাম সেই মারে ডাক্তার ছিলেন, 
কৃষ্ণনগরের নেদেরপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বকৃসি। সুতরাং 
ট্টিমারে নান! প্রকারের স্থবিধ। পাইয়াছিলাম। ধুব.ড়ী হইতে যাইবার 
সময়ে ইঞ্জিনিয়ার অফিসের একা উন্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দত্ত স্থপার- 
ভাইজার প্রিচার্ড সাহেবের নামে একখানি চিঠি দিয়াছিলেন। প্রিচাড” 
সাহেব এন্গলো ইগ্ডয়ান। ইনি বড়ই ভদ্রলোক ছিলেন। প্রিচাঁড" 
সাহেব এই সময়ে মণিপুরে যুদ্ধের জন্য আবশ্তক যে সকল জিনীস ্রিমার- 
যোগে প্রেরিত হইতেছিল, সেই সমস্ত জিনীস রসদ, ঘোড়া, খচ্চর, 
ইত্যাদি ধন্সিরিমুখ হইতে কোহিমায় পাঠাইবার নিঘিত্ত ধন্সিরি মুখে 
সর্বদাই উপস্থিত থাঁকিতেন। ধন্সিরিমুখে তাহার সহিত দেখ! হইবা- 
মাত্র শিববাবুর লিখিত চিঠিখানি তাহাকে দিলাম । তিনি চিঠি দেখিয়াই 
বলিলেন যে আপনি এখানে নামিবেন না। এখান হইতে আপনার 
কোহিযায় যাওয়। স্থবিধা হইবে না। আপনি নিগ্রিটিং ঘাটে নামিয়া 
সেখান হইতে গরুর গাড়ী করিয়। গোলাঘাটে যাইবেন। গোলাঘাটে 
ভড় কোম্পানির দোকানে উঠিবেন। ভড় কোম্পানীর বাবুর! বড়ই 
ভদ্রলোক । তাহারা আপনাকে কোহিমায় পাঠাইয়া দিবার মস্ত 
বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। ক্ৃতরাং আমি ধন্সিরিমুখে ন। নামিয়া 
নিগ্রিটিৎ গিয়। নামিলাম ॥ নিশ্রিটিং ছ্রিমার-ঘাটের সব. এজেন্ট বাবু 
একজন বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি আমাকে বিলক্ষণ যত্ব করিলেন । 
'নিগ্রিটিংএ আমার পুর্বপরিচিত শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সব 
পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। বিজয়বাবুর সহিত ধুব.ড়ীতে অনেক দিন একত্রে 
ছিলাম। বিজয়বাবুর ও সব. এজেপ্ট বাবুর যত্বে ও চেষ্টায় একখানি 
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গরুর গাড়ী পাইলাম । এ গাড়ীতে উঠিয়া গোলাঘাঁটি রওনা হইলাম । 
সেই দিনই গোৌলাঘাটে পৌছিলাম। ভড় কোম্পানির দোকান 
গোলাঘাটের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় দোকান। সাহেবদিগের ও ভগ্র- 
লোকদিগের ব্যবহারোপযোগী যে সমস্ত দ্রব্য আবশ্তক তাহা প্রায় 
সমস্তই এ দোকানে পাওয়া যাইত। বিলাতী মদ ও বিলাতী খা্য- 
ত্রব্যাদ্দি (যাহাকে অয়েলম্যান-ষ্টোর বলে ) অর্থাৎ টিনের মধ্যে 
হুরক্ষিত মাছ, মাংস, ফলের আচাঁর, বিস্কিট, চকলেট ইত্যাদি সমস্তই এ 
দোকানে মিলিত। এ দোকানের মালিক ছিলেন কলিকাতা-নিবাসী 
তন্তবায় জাতীয় ধনাঢ্য শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার দাস। ইনি গৌহাটা 
স্কুলের হেড. মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ দত্তব জ্যেষ্ঠ পুজের শ্বশুর । 
ঘহেন্্রবাবু আমার একজন বন্ধু। এই দোকান প্রথমে স্থাপন করেন 
কালীকুমার বাবুর ভাগিনেয় অশ্বিনীকুমীর ভড়। এক্জন্কই উহার নাম 
হইয়াছিল ভড় এণ্ড কোম্পানি । এই সময়ে এই দোকানের প্রধান 
কর্মচারী ছিলেন কৃষ্ণলালবাবু। ইনি কালীকুমারবাবুর একজন 
আত্মীয়। ভ কোম্পানির দোকানে যে কোন ভদ্রলোক অতিথি হইয়া 
গেলে অতি যত্বের সহিত গৃহীত হইতেন। অতিথি-সৎকারের জন্য 
ইঞ্ঠারা প্রসিদ্ধ। পরে কালীকুমারবাঁবু কোহিমাতেও এরূপ একখানি 
দোকান খুলিয়াছিলেন এবং নিজে একবার কোহিমায় গিয়। কয়েকদিন 
ছিলেন। ইনি অতি সদালাপী ও অতি সঙ্জন পুরুষ ছিলেন । 
গোল।ঘাটে যাইয়া কোহিমাঁয় যাইবার জঙ্য অর্থাৎ নীচুগা” পর্যাস্ত 
বাইবার জন্য গো-বান পাওয়া গেল না। তিন দিন সেখানে অপেক্ষা 
করিয়া আমাকে বিয়া থাকিতে হইল । পরে ২১ টাকায় একটা হাতী 
ভাঁড়া কর! হইল । ক্ুষ্ণবাবুর চেষ্টাতেই হাতীট! পাওয়া গেল। & 
হাতীতে উঠিয়! আমরা রওন| হইলাম । গে।লাঘাট হইতে কোহিমা পর্যাস্ত 
২ৎ মাইল অন্তর এক একটা গভর্নমেন্টের বিশ্রামাগার ছিল এবং এখনও 
আছে।' সুত্তরাং বাস্তায় থাকিতে কোন কষ্ট হইল না। গোলাঘা্ট 
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ছাড়িয়াই প্রথমে গরমপাঁনী নামক বিশ্রামাগার পাওয়া গেল ; এই স্থানে 
উঞ্চা জলের একটী ঝরণা আছে, এই জন্যই ইহার নাম হইয়াছে 
গরমপানী। গরমপানী ঝরণার জলে গন্ধকের বেশ স্বাণ পাওয়া যায়। 
২* মাইল অন্তর বিশ্রামাগারে থাকিয়৷ থাকিয়! কয়েকদিন পরে আমর! 
ডিমাপুরে পৌছিলাম। 
ডিমাপুর 

ইহার প্রাচীন নাম ছিল হিডিম্বপুর। উহার অপত্রংশে ইহার 
বর্তমান নাম হইয়াছে ডিমাঁপুর। দ্বিতীয় পাগুব ভীমসেনের পুত্র 
ঘটোৎকচের মাতুলের নাম ছিল হিড়িম্ব। এই স্থানটা তাহার ও 
ঘটোৎ্কচের রাজধানী ছিল। অনেক প্রাচীন কীর্তি এই স্থানে 
এখনও দৃষ্ট হয়। ডিমাপুরের নীচেই একটা নদী আছে। নৌকাযোগে 
নদী পার হইয়্াই কয়েকটী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত দেখা হইল । 
ইহাদের মধ্যে একজনের ন।ম ছিল শ্রীমস্ত চৌধুরী । শ্রীমস্তবাবু পূর্ত- 
বিভাগের সব.ওভার্নিয়ার ছিলেন । ইহার জ্যেষ্ট ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহিম 
চৌধুরী বহুকাল ধুবড়ীর ট্রিমার এজেন্টের অধীনে কেরাণী ছিলেন। 
ভিমাপুরের সমন্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকই তখন মণিপুরের যুদ্ধ ব্যাপারের 
নিমিত্তই বিশেষভাবেই এক এক কার্যে নিযুক্ত । বাবুদের সহিত দেখা 
হইবামাত্র ইহারা আমাকে বলিলেন ষে আমাদের এখানে আপনার! 
আহার করুন। আহীর্ধ্য প্রস্তত। আহারের পরে কিছুকাল বিশ্রাম 
করিয়! নীচুগার্ড রওনা হইবেন। সন্ধ্যার পূর্বের সেখানে পৌছিতে 
পারিবেন। স্থৃতরাং প্রস্তৃত অন্য-ব্যপ্রন পাইয়া বেশ পরিতোষ পূর্বক 
আহার করিয়৷ প্রায় দেড় ঘণ্ট1 বিশ্রামের পরে নীচুগার্ড রওনা হইলাম 
এবং সন্ধ্যার পূর্বেই সেখানে পৌছিলাম। তথায় পূর্ভ-বিভাগের একজন 
মুহরি ছিলেন-_নাম বিহারীবাবু। বাড়ী হুগলী জেলার বিখ্যাত 
উত্তরপাড়! গ্রামে । তাহার থাকিবার বাসা ছিল এবং তাহার বাসার 
বাহিরে একখানি ছোট বাঙ্দলো ছিল। সেখানে পূত্ত-বিভাগের কোন 
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কর্মচারী আসিলে থাকিতে পাইতেন 1 সাধারণ ভদ্রলোকেরও তথায় 
-থাকিবার জন্ত কোন নিষেধসচক আদেশ ছিল না । তবে এটী অন্যান্ত 
বিশ্রামাগারের ন্যায় বড় ও সঙ্জিত ছিল না। আমীর হাতী সেখানে 
পৌছিবামাত্রই বিহারীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন হাতীতে কে আসিয়াছেন? 
আমার চাকর শ্যাম বলিল কোহিমা স্কুলের হেভ. মাষ্টার । বিহারীবাবু 
এই কথা শুনিবামীত্রই বলিলেন যে এই বাঙ্গলোতে তাহার থাকিবার 
জায়গা হইবে না। আমি হাতী হইতে নামিয়া তাহাকে নমস্কার 
করিয়া বলিলাম যে, কেন মহাশয় এখানে আমার জায়গা! হইবে না? 
এটি সরকারী বাঙ্গলো!' | গভর্ণমেন্ট কর্মচারী মাত্রেরই এখানে থাকিবার 
অধিকার আছে । তিনি বলিলেন অবশ্যই আছে, কিন্তু হেড মাষ্টারকে 
এখানে থাকিতে দিতে আমি সম্মত নহি। আমি বলিলাম হেভ, 
'মাষ্টারের অপরাধ কি? ভিনি বলিলেন হেড মাষ্টার চন্দ্রমোহন গোস্বামী 
মহাশয় এখানে থাকিয়। বড়ই উৎপাত ও অত্যাচার করেন। তিন 
চারি দিন অনবরত অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকেন বমি করিয়া ঘর, 
ভাসাইয়া দেন; কাজেই হেড্‌ মাষ্টারকে এখানে থাকিতে দিতে 
চাহি না। আমি বলিলাম যে আমাকে থাকিতে দিয় দেখুন আমি 
তাহার মত অভ্যাচার ও উপদ্রব করি কি নাঁ। অনেক করিয় 
বুঝাইয়া তাহার সম্মতি লইয়া বাগলোর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম। 

চন্্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের সন্বদ্ধে ইতিপূর্বেব সমস্ত বিষয়ই 
একবার বলিয়াছি । সুতরাং তাহার বিষয় আর এখানে বলিবার 
কিছু আবশ্যক নাই। 

নীচুগার্ড হইতে কোহিম| পর্্যস্ত বাস্তায় তখন হাতী বা গরুর 
গাড়ী চলিতে পারিত না। হয় পদব্রজে না হয় অশ্বায়োহণে তখন নীচু- 
গার্ড হইতে কোহিমায় যাইতে হইত। স্থৃতরাং নীচুগার্ডে আমি আমার 
ভাড়াটিয় হাতীটিকে বিদায় দিলাম । আমার জিনীস পত্র লইয়। যাইবার 
জন্য কুলির দরকার হইল। নীচুগার্ডে কুলি পাওয়া গেল না কাজেই 
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কুলির জন্য কোহিমায় ডেপুটী কমিসনার বাহাছুরকে চিঠি লিখিতে 
হইল । তিন চার দ্রিন পরে কোহিম! হইতে «জন নাগা কুলি আনিল 
স্থৃতরাং আমাকে চারি দ্দিন নীচুগার্ডের বাঙ্গলোয় থাকিতে হইল। 
বিহাঁরীবাবুও আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। ইনি বড়ই কপণ ছিলেন 
তথাপি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়। আমাকে কিছু উচ্ছে, বেগুন প্রভৃতি 
তরকারী ও জঙ্গলী কয়েকটা আম দিয়াছিলেন। 

ধুবড়ী হইতে রওন! হইবার পূর্বেই ধুব.ড়ীর ইঞ্জিনিয়ার অফিসের 
একাউণ্টযাণ্ট. শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দত্ত, কোহিমার সব-ওভারসিয়ার বাবু 
যাদবেন্দু চট্টোপাধ্যায়কে আমার উপকারের জন্ত একখানি চিঠি লিখিয়া- 
ছিলেন; সেই চিঠিতে নীচুগার্ড হইতে কোহিমায় আমার যাওয়ার জন্ত 
একটী ঘোড়া পাঠাইতে লিখিয়াছিলেন। যাদবেন্দুবাবু দয়া করিয়া 
একটী ঘোড়া পাঠাইয়াছিলেন। এঁ ঘোড়াটা ফেরিমা নামক বিশ্রামাগার 
পর্য্যস্ত আসিম্াছিল। আমি ঘোড়ায় চড়িয়া তথা হুইতে কোহিমা 
যাত্রা করিলাম । আমার সঙ্গী পাচকড়ি দে ও আমার চাকর শ্যাম 
কুলিদিগের সঙ্গে হাটিয়া কোহিমায় বাত্রা করিল । 


সপ্তম অধ্যায়। 
ক্কোহিন্সসা 


আমি প্রথমে কোহিমায় পৌছিলাম। আযার পৌছানর ঘণ্টা 
খানেক পরে পাঁচকড়ি ও শ্তাম কোহিমায় উপস্থিত হইল । যাদবেন্দু 
বাবুর বাসাতেই উঠিলাম। যাদবেন্দুবাবুর বাড়ী ২৪ পরগনার 
অন্তর্গত স্থকচর গ্রামে । ইনি সপরিবারে কোহিমাঁয় ছিলেন৷ ইহার 
সহিত ইহার মাসীমা ছিলেন। যাদবেন্দুবাবু আঘার যথেষ্ট আদর 
করিলেন। আমার সহিত হিন্দু চাকর ছিল বলিয়া মাসীমা বড়ই সন্তপ্ট 
ও আনন্দিত হইলেন । বলিলেন এখন আর আম্বর পানের ও পাকের 
জন্য নালা হইতে অল আনিতে হইবে না। হেড. মাষ্টারের চাকরই 
আনিয়া দিবে। তখন কোহিমায় অতি ' অল্পসংখ্যক বাঙ্গালী ভদ্র 
লোক ছিলেন। তাহাদের নাম নিয়ে দেওয়া হইল। 

১। শ্রীযুক্ত বাবু গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইঞ্জিনিয়ার অফিসের 
একাউদ্টঢান্ট.। ইহার বাড়ী ২৪ পরগনায়। ইনি 
আমাদের শান্তিপুরের উড়িয়! গোহ্বামীদিগের বাড়ীর 
শধুক্ত বিহারীলাল গোম্বামীর ভগিনীপতি ছিলেন । 

২। শ্রীযুক্ত যাদবেন্দু চট্টোপাধ্যায়--সব২ওভারসিয়ার | 

৩) পূর্ণচন্্র দত্ত, ধুবড়ীর শিববাবুর ভ্রাতুম্পুত্র বাড়ী ঢাকা জেলায়, 
ইঞ্জিনিয়ার অফিসের একজন কেরাণী । 

৪| শ্রীযুক্ত বিহারীলাল দাস, ইঞ্চিনিয়ার অফিসের সেকেও্ড ক্লার্ক 
বাড়ী নিজ কলিকাতায়। 

৫ | শ্রীযুজ্ঞ গুরুচরণ ধর গভর্ণমেন্ট ট্রেজারির একাউল্ট্যাণ্ট. ! 

৬। প্্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সেন, ভেপুটা কমিসনার সাহেব বাহাদুরের 

'  অফিনের একজন ক্লার্ক। ইহার বাড়ী ঢাক জেলায়। 


কোহিম! ৩৮৫ 


৭। শ্রীযুক্ত নন্দলাল মুখোপাধ্যায় ও তাহার ভ্রাতা নগেন্ত্রনাথ মুখো- 
পাধ্যায়, বাড়ী শাস্তিপুরের নিকট মালিপোতা৷ গ্রামে ॥ 
নন্দবাবু ডাক-বিভাগের ওভারসিয়ার ছিলেন। 

৮। শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ইঞ্জিনিয়ার অফিসের একজন 
কেরাণী। বাড়ী শান্তিপুরে মতিগঞ্জের নিকটে, শান্তিপুর 
স্কুলের সেকেও মাষ্টার নন্দবাবুর আত্মীগ্ন। 

৯ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মৈত্র, মিলিটারি পুলিসের হেড, ক্লার্ক। বাড়ী 
পাবন! জেলায় । 

১০ । শ্রীযুক্ত শ্তামচাদ বসাঁক পোষ্টমাষ্টার, বাড়ী নিজ ঢাক। সহরে আমার 
একজন পূর্ব-পরিচিত বন্ধু। 
১১। শ্রীযুক্ত ঘোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাড়ী হুগলী জেলায়। ইনি 
সামান্য রকমের ঠিকাদারি করিতেন। 
এতদ্যতীত আর একজন বাঙ্গালী ছিলেন তাহার বাড়ী 
দিনাজপুর জেলায় । ইহাকে লোকে নাগা ভট্টাচার্য্য বলিত। যেহেতু 
ইনি জাতিতে ত্রাঙ্গণ ছিলেন কিন্ত নাগিনী লইয়া নাগাবস্তিতেই 
বাপ করিতেন সামান্য ঠিকাদারের কাধ্য করিতেন। একাউল্ট্যাণ্ট, 
গোগীমোহনবাবু ব্যতীত আর কেহই হিন্দুয়ানী করিয়া চলিতেন না । 
যাদবেন্দুবাবু, আশুবাবু ও নন্দবাবু পরিবারসহ ছিলেন। বিহারী- 
বাবুর একটা নাগিনী গৃহিণী ছিল। গোগীমোহপবাবুর সহিত আমার 
প্রথম সাক্ষাৎ হইবামাত্রই তনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “সব 
রকম মাংসই খান ত*। পরে অনেক বাঙ্গালী কোহিমায় আসিয়াছিলেন 
তাহাদের নাম পরে করিব। কোহিমার সকল বাঙ্গালীই যথেচ্ছাচারী 
ছিলেন তবে যাদবেন্দুবাবু একটু সাবধানে চলিতেন। প্রকাশ্তে বড় 
কিছু কাঁরতেন না। কোহিমার সাহেবদিগেরও নাগিনী মেম্‌ ছিল। 
ডেপুটা কমিননার, একজিকিউটিভ- ইঞ্জিনিয়ার, মিলিটারি প্ুুলিসের 
ফমাগান্ট সাহেব মোক্কৃচৎ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কম্মচারী সকলেই 
৫ 


৩৮৩৬ আত্মধাহিনা 


সাহেব ছিলেন এবং সকলেরই নাগিনী মেম্‌ ছিল। ভূতপূর্বর ডেপুটা 
কমিসনার ম্যাকেব, সাহেবের উরসঞ্জাত ও নাগিনীর গর্ভজাত একটা 
প্রায় ১০।১২ বৎসর বয়ধা বালিকাঁও এ স্থানে ছিল। 


কোহিমা হাই-স্কুলের হেড মাষ্টার হওয়া 


পূর্েই উল্লেখ করিয়াছি কোহিম। হাই-স্কলে কোন কাজই ছিল না। 
নামে হাই-স্কুল, কাজে কোন প্রকার স্ুলই নয়। ছাত্রসংখ্যা খুবই কম। 
ছাত্রের মধ্যে মিলিটারি পুলিসের সিপাহীদিগের নামও রেছিষ্রারিতে 
লেখা ছিল। শিক্ষকদিগের মধ্যে একজন হেড. মাষ্টার ও একজন 
২৫২ টাকা বেতনের শিক্ষক। ছাত্রের মধ্যে গুর্থা ও নাগার ভাগই 
বেশী। ছুই চারিটা আসামীয়! ছিল । বাঙ্গালী. মোটেই ছিল না। 
স্কুলের নিজন্থ ঘরও ছিল না। একখানি ভগ্ন চাল! ঘরে স্কুলের কাধ্য 
হইত। যখন সি, বি ্লীর্ক সাহেব মহোদয় আসামের স্কুল ইনস্পে্র 
ছিলেন এবং মনিপুর পধ্যস্ত ভ্রমণে গিয়াছিলেন ৩খন কোহিমার সব 
ডেপুটী কালেক্টার শুধুক্ত রান্ন যাদবচগ্দ্র বড়ুর! বাহাদুরের বিশেষ 
অনুরোধে কোহিমার জন্ত একটা হাহ-ম্কুল গভ্ৃষেণ্ট কন্ভুক মঞ্তুর করাইয়া 
দিয়াছলেন। প্রথম হেড. মাষ্টার হইয়াছিলেন শ্রাযুক্ত লগ্থোদর বর! বি, এ, 
দ্বিতীয় শ্রধুক্ত বৈকু নাথ সেনগুপ্ত একটিং হেড, মাষ্টার। তৃতীয় শ্রীযুক্ত 
ঈন্্রমোহন গোহ্বামী। চন্দ্রমোহন গোথামা হাশয় যখন কোহিমায় 
হেড. মাষ্টার হইয়া যান, তখন তিনি শিবপাগর হাহ-স্কুল হইতে পন্মনাথ 
বড়ুবা নাঘে একটা ছাত্রকে সঙ্গে করিয়। পইয়। গিয়াছিলেন। এই পন্প, 
শাথই একমাত্র ছাত্র কোহিনা হাই:স্কল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার 
উত্ভীর্ণ হহয়াছিল। পরে এই পগ্মনাথ আসাদীয়া ভাষায় অনেকগুলি 
পদ্য ও গগ্গ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং একজন কবি বলয় গণ্য 
হইয়াছিলেন। যখন স্ার, ব্যামফিল্ড, ফুলার আসামের চিফ. 
কমিসনার হইয়া যান তখন মধ্য-প্রদেশের দেশী কছরঘ্ বা ব্যায়াম 


কোহিম! ৩৮৭ 


আসামে প্রচলন করিবার জন্ত পদ্মনাথ বড়ুবাকে ও শ্রহট্ট জেল! স্কুলের 
২য় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মজুমদার বি, এ, কে এদেশী কছরৎ শিক্ষা 
করিবার জন্য এ প্রদেশে পাঠান। ইহারা এ ব্যায়াম শিক্ষ। করিয়! 
আলিয়। এ সম্বন্ধে ইংরাজী ও আঁসামীয়। ভাষায় পুস্তক লেখেন । পৃল্মনাথ 
পরে তেজপুর গুরুট্রেনিং স্কুলের হেড, মাষ্টার হইয়াছিলেন এবং কালে 
ইনি আসাম কাউন্সিলের সদস্যও হইয়্াছিলেন। এক সময়ে পদ্মনাথ 
আমার অধীনে তেজপুর হাই-স্কুলে অতিরিক্ত শিক্ষকের পদেও কাজ 
করিয়াছিলেন । 

আমি কোহিম! যাওয়ার পুরে ঘাদবেন্দুবাবু তাহার একটা পুত্রকে ও 
একটা ভাতুস্ুত্রকে কোহিমায় লইয়! গিয়! স্কুলে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া- 
ছিলেন । পরে ডেপুটী কমিসনার সাহেব বাহাদুরের অফিসের হেড, ক্লার্ক 
ডিম্বধর দান তাহার একটী পুত্রকে লইয়। গিয়া কোহিম! স্থলে পড়িতে 
দেন; স্থতরাং আমার কাধ্যকালে কোহিম! স্কুলে ২য় ও ৩য় শ্রেণা গঠিত 
ইয়। আমাকে ডিরেক্টার সাহেব বাহাদুর ১৮ মাসের জন্য কোহিমায় 
পাঠান, কিন্তু চন্দ্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের ছুটী শেষ হওয়ার পরে 
প্ন্েন লওয়ায় আমাকে কোহিঘার ১৮৯১ সনের ১*ই জুলাই হইতে 
১৮৯৩ সনের ১১ই নচেম্বর পধ্যন্ত থাকিতে হর অথাৎ দুই বৎসর চারি 
মাস কাধ্য করিতে হয়। 

আমার সময়ে তিনজন নাগাবালককে ৪ টাকা মাসিক বৃত্তি দিয়া 
স্ুলে ভদ্তি করা হয় এবং কোহিমার পাঠশালার শিক্ষক রসেজু নাগাকে 
হাই-স্থুলে আনা হয় এবং এ পাঠশালাটি হাই-স্কুলের অন্তর্গত হয়। স্কুলের 
জন্য একটা প্রন্তরনিম্মিত বাড়ী প্রস্তত করার প্রস্তাব মঞ্ুর হয় এবং 
আমার রিপোঁটেও ডেপুটী কমিসনার সাহেব মহোদয়ের অন্ুমোদনে 
কোহিম। স্কুলটা হাই-স্কুল হইচত মধ্য'ইংরাঞ্ী স্থলে অবনত হয়, যেহেতু 
কোহিমায় তখন হাই-স্কলের কোন প্রয়োজনই ছিল না; কেবল গবর্ণ- 
মেণ্টের অর্থের অপব্যয় হইতেছিল। আমি কোহিম। হইতে নওগী! হাই- 
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স্কুলে বদলী হওয়ায় পুর্ধোক্ত পদ্মনাথ ঘড়ুবা কোহিগ! মধ্য-ইংরাজী বিদ্যা- 
লয়ের হেড. মাষ্টার হইয়া! ান। এবং আমি তাহাকে কার্ধ্যভার বুঝাইয়া 
দিয়া আসি। আমি কোহিমায় যাইয়া আমার একজন ডিক্রগড় স্কুলের 
ছাত্র দণ্তীরাম দাসকে ২৫২ টাকা বেতনের সেকেগু মাষ্টার পাই। 
দণ্ডীরাম পরে পূর্ত-বিভাগে একটা কাধ্য পাওয়ায় স্কুল ছাড়িয়া যাঁয় এবং 
যে পাচকড়ি দেকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম, তাহাকে এ পদে নিযুক্ত 
করাই। পরে শ্রীমৎ রায় নামে একজন গুর্থা কিছুদিন এ পদে কাধ্য 
করেন। অবশেষে আমি ডিরেক্টার সাহেব বাহাদুরকে লিখিয়। এবং 
আমার নানা প্রকার অস্থবিধা হইতেছে জানাইয়া আমাদের গ্রামের 
শ্রমান্‌ জ্যোতিশ্ময় সেনকে এ পদে নিযুক্ত করাই । 

ক্রমে ক্রমে অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক কোহিমীয় উপস্থিত হন । 
মণিপুরের যুদ্ধের সময়েই নীচুগার্ড হইতে কোহিমা পর্যন্ত এমন কি 
মণিপুর পর্ধান্ত গাড়ী চলাচলের রাস্তা করার আবশ্যকতা গভর্ণমেন্টের 
হৃদয়ঙ্গম হয় এবং এজন্। দুইজন অতিরিক্ত এক্রিকিউটিভ. ইঞ্জিনিয়ার ' 
ও একজন স্থপারিণ্টেণ্ডে্টে অব. ওয়ার্কস্‌ নিযুক্ত হন। ইহাদের ভিন্ন 
ভিন্ন অফিসে অনেক কেরাণী, ওভারসিয়ার, সব -ওভারসিয়ার, মহরার 
এবং ডাক্তার নিযুক্ত হন ; সুতরাং অনেক বাঙ্গালী, আসামীয়া, হিন্দৃস্থানী, 
পাঞ্জাবী ও খাসিয়৷ কোহিমাঁয় আসিয়া উপস্থিত হন। আর যুদ্ধের 
রসদের বন্দোবস্ত করিবার জন্য এখানে কমিসেরিয়েট অফিস খুলিতে 
হয়। কোহিমা এখন প্রকাণ্ড সহরে পরিণত হয় । মণিপুর যুদ্ধের অবসান 
করিবার জন্য প্রত্যহই অনেক সমর-বিভাগের সাহেব কোহিম। দিয় 
মণিপুর যাতায়াত করিতে থাকেন। গাড়ী চলাচগ্গের রাস্তা প্রস্তুত 
করিবার জন্য স্তাপার মাইনার্ঁ নামক একদল সৈন্য প্রেরিত হয়। 
ভিনামাইটের সাহায্যে বড় বড় পাহাড় ভাঙ্গিয়া ফেল হয়। 
+" ইতিপূর্বে একবার গাড়ী চলাচলের রাস্তা প্রস্তুত করার প্রস্তাব 
হইয়াছিল । একজিকিউটিভ. ইপ্রিনিয়রি রলে! সাহেব তিনলক্ষ টাকা 
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ব্যয়ে রাস্তা নিশ্ধাণের জন্য একটী হিসাব দিয়াছিলেন। চিফ. ইঞ্জিনিয়ার 
তখন বলেন যে দেড় লক্ষ টাকার একট] এষ্টিমেট দেওয়! হউক । রলো৷ 
সাহেব তাহাই দিতে বাধ্য হন। কিন্ত ভিনি বলেন যে দেড়লক্ষ টাকায় 
উক্ত কাধ্য সমাধা! করিতে হইলে যে যে স্থান দিয় রাস্তা করিতে হইবে 
তাহা সম্ভবতঃ বর্ষার ধোঁয়াটে ভাঙ্গিয়। যাইবে । ফলে দেড়লক্ষ টাকার 
এষ্টিমেট মঞ্তুর হয় এবং কতক পরিমাণে রাস্তাও নিশ্মিত হয় কিন্তু রলো 
সাহেবের কথাই সত] প্রমাণ হয় । এক বর্ষার ধোয়াটেই সমস্ত রাস্তাই 
ধ্বসিয়া পড়িয়' যায় এবং অনর্থক গবর্ণমেন্টের প্রায় লক্ষ টাকা অপব্যয় 
হয়। তারপরে কিছুকাল গাড়ী চলাচলের রাস্ত। প্রস্তত করার প্রস্তাব 
চাপা পড়িয়া থাকে । যখন মণিপুরে হাঞ্গামা হইল তখন গভর্ণমেন্টের 
জ্ঞান হইল যে গাড়ী চলাচলের রাস্তা প্রস্তুত ন। করিলে আর চলিবে ন।। 
স্থতরাং প্রায় সাত লক্ষ টাক] ব্যয়ে গাঁড়ী চলাচলের রাণ্ডা প্রস্তত করিতে 
হইল । না ঠেকিলে গভর্ণমেণ্ট টাকা ব্যয় করেন ন|। 

এখন যে সকল বাঙ্গালী কোহিমায় আসিলেন তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই আমার পূর্বপরিচিত ও বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ইহাদের মধ্যে 
একজনের নাম শ্রীযুক্ত অস্থিকাচরণ মিত্র । ইনি ধুবড়ী লোকাল্‌ বোর্ডের 
অধীনে সব.-ওভারসিয়ার ছিলেন এবং এখন গভর্শমেন্টের অধীনে সব 
ওভারসিয়ার হইয়া কোহিযায় প্রেরিত হইলেন । আর একজন শ্রাবিজয্ন- 
বন্ধু লাহিড়ী। ইনি ধুবড়ী লোকাল বোডে'র অফিসে একজন কেরাণী 
ছিলেন। এখন কোহিমার অন্যতম একজিকিউটিভ, ইঞ্জিনিয়ার অফিসে 
কেরাণী হইয়া গিয়াছিলেন। আর একজন শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাস। 
ইনিও ধুবড়ীতে পূর্বেধ সব২ওভারসিয়ার ছিলেন। বিজয়বন্ধু আমাদের 
বাসাতেই থাকিতেন। 

একাউন্ট্যা্ট গোপীমোহনবাবু অন্যত্র বদলী হইয়া যাওয়াতে 
তৎপদে শ্রীযুক্ত যিদ্ধেশ্বর রায় আসিলেন্ন। কিছুদিন পরে ইনিও বদলী 
হইয়। যাওয়াডে শ্রীযুক্ত নবীনক্কষ্চ ভট্টাচাধ্য একাউন্ট্যাপ্ট হইয়া 
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আসিলেনু। শ্রীযুক্ত মাধবেন্দ্র দত্ত স্থায়ী একজিকিউটিভ. ইঞ্িনিয়ার 
অফিসে হেড.ক্লার্ক হইয়া আসিলেন। পরে শ্রীযুক্ত নীলারাম বড়ুরা! এ 
অফিসে আর একজন কেরাণী হইয়া! আদিলেন। মাধবেন্দ্রবাবুর বাড়ী 
ডিক্রগড়ে ও নীলারাম বাবুর বাড়ী গৌহাটার নিকটে ব্রহ্মপুত্র নদের অপর 
পারে ছিল। কোহিমায় এখন নৃতন নৃতন লোক আসায় কোহিমার 
বাঙ্গালী ও আসামীয়া সমাজের হাওয়া ফিরিয়া গেল। এখন আর কেহ 
লোক দেখাইয়া ঘথেচ্ছাচার করিতে সাহস পাইতেন না। রাণীগঞ্জের 
নিকট নাচনপারল নামক একটী পল্লীর শ্রীযুক্ত প্রম্থনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এল, এম, এস্‌, এসিষ্র্যাপ্ট সাঞ্ছন হইগস! আসিলেন। নৃতন কাটরোডের 
লোকজনদিগের চিকিৎসার জন্য লাহোর মেভিক্যাল্‌ কলেজের ভিপ্রোমা- 
প্রাপ্ত পণ্ডিত অযোধ্যাপ্রসাদ এ বিভাগের এসিপ্টাণ্ট সাজ্জন হইয়া 
আসিলেন। অমৃতলাল বস্থ নামে আমার পূর্বাপরিচিত একব্যক্তি সব- 
এসিষ্ট্যান্ট সাক্ষন হইয়া আসিলেন। নদীয়া জেলার শ্রীযুক্ত প্রহরি 
মুখোপাধ্যায় সব.-এসিষ্ট্যান্ট সাঙ্জন হইগ্জা আসিলেন; কিন্ত ইহাকে, 
কোহিমা হইতে অনেক দৃরবস্থী স্তানে পাঠান হইয়াছিল । আমার 
বাসায় একজন নওগা জেল।-নিবাপী আসামীর ত্রাঙ্গণকে পাচকের 
কার্যে নিযুক্ত করিয়া আমরা ৪1৫ জনে একত্রে খাওয়া দাওয়া করিতে 
লাগলাম। আগে কোন হিন্দু-ধন্মাঃলম্বী ব্যক্তি কোহিমায় আপিলে 
থাকিবার স্থান পাইতেন না; এখন আমার বাপায় ব্রাঙ্গণ পাচক ও 
হিন্দু চাকর থাকাতে অনেক গোড়া হিন্ুও আসিয়। আমার বাসায় 
উঠিয়া ছুই চারি দিন থাকিবার স্থবিধা পাইলেন । ক্রমে একজন 
সন্গাসীকে পাইয়া আমরা একটা হিন্দু সভার প্রতিষ্ঠা) করিলাম। 
কোহিমা এখন নৃতন আকার ধারণ করিল। ' সৌভাগ্যের বিষয় 
সকল. লোকেরই আমার প্রতি ভালবাসা জন্মিল। কোন কাজ 
করিতে হইলে আদার সহিত সকলেই পরামর্শ করিতেন। কোহিমায় 
হুর্গোৎসবের সময়ে মিলিটারী পুলিসের হিন্দু কন্চারিগণ ও রেজি- 
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মেণ্টের হিন্দুকর্মচারিগণ মহা ধুমধামের সহিত পুজা করিতেন। 
নাচ, গান খুবই হইত । সাহেবরাও এ আমোদ প্রমোদে যোগ দিতেন 1 
তবে প্রতিন! নিশ্মাণ করিয়া পূজা হইত না। নবীনকষ্ণ ভট্টাচার্য 
একাউন্ট্যাপ্ট গৌড়! হিন্দু ছিলেন এবং ইহার শাস্তরজ্ঞান ও দশকর্শকরার 
জানও ষথেষ্ট ছিল । ইহাকে পাঈয়। আমর! মহাষ্টমীর দিন মায়ের পূজা! 
করিয়াছিলাম । 


এ, ডব্লিউ ডেভিস্‌ নাগ: হিলের ডেপুটী কমিসনার 


আমি ধখন কোহিমায় যাই তখন এ, ডবলিউ, ডেভিস, :&, ভা. 
1)8519 ) আই, সি, এস্‌, নাগ। হিলস্‌ জেলার (কোহিমার ) ডেপুটা 
কমিলনার ছিলেন । ইনি বিলক্ষণ শান্ত, শিষ্ট ও ভদ্রলোক ছিলেন। 
পরে ইনি দীর্ঘকালের জন্য বিদায়ে যাওয়াতে মৌককৃচং মহকুমার 
ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ক্যাপ্তেন্‌ উড. (0৮0)1810 »০০) ডেপুটী কমিসনার 
হইয়া আসেন। ডেভিস সাহেব পরে ইনস্পেক্টর-জেনারল অব পুলিস্‌ 
হইয়াছিলেন। আমার কোহিম| থাকা কালে নিয়্লিখিত কয়েকটি 
উল্লেখযোগ্য ঘটন! ঘটিয়াছিল । 

কোহিম1 হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে নীচের দিকে জুবজা বলিয়া 
একটী স্থ'ন ছিল ও এখনও আছে । এই স্থানে গিরিশচন্দ্র মজুমদার 
নামে নৃতন কার্টরোডের একজন ওভারসিয়ার ছিলেন। ইনি আমার 
একজন বন্ধুর জামাতা ছিলেন । মফঃম্বলে ষাইবেন বলিয়! বাহির 
হইয়াছেন এমন সময়ে ইনি হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়েন। তাহার 
অধীনস্থ একজন নাগাকুলি ই সংবাদটা আমাদিগকে কোহিমীয় 
আসি দিল। এই সংবাদ পাইয়াই আমরা খিলিটারি পুলিস-হাসপাতাল 
হইতে একখানি ট্রেচার খাট সংগ্রহ করিয়া আটজন নাগ! কুলি দিয়া 
জুবজায় পাঠ।ইয়! দিলাম; এবং গিরিশবাবুকে কোহিমায় আনাইলাম । 
প্রথমে ষানবেন্দুবাবুর বাসায় তাঁহাকে আন! হইল। সেখানে বাখিয় 
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চিকিৎসার ভাল বন্দোবস্ত হইবে না বলিয়া কেম্নার মধো ডাকঘরে 
তাহাকে লইয়া যাওয়া হইল। কেল্লার মধ্যে গভণমেন্টের সমস্ত 
কাছারি, ট্রেজারি বা মালখানা, ডাকঘর ও মিলিটারি হাসপাতাল ছিল। 
'এই সময়ে ভাক্তীর বার্ড ( উত্তরকালের কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের 
স্প্রসিদ্ধ অস্ত্র-চিকিৎসক ) কোহিমার রেজিমেণ্টের সাঁঙ্ছন ছিলেন । 
ডাক্তার বাড'কে সংবাদ দিবামাত্রই তিনি রোগীকে দেখিতে 
আদিলেন। রোগীর নাম গিরিশ শুনিয়। তিনি রোগীর কাণের নিকট 
মুখ দিয়া গিরিশ গিরিশ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন । কিছুতেই 
তাহার সংজ্ঞালাভ হইল না। গিরিশ কোনরূপ নেশা! করিতেন কিনা 
তাহাঁও জিজ্ঞাস! করিলেন ৷ শুনিলেন যে গিরিশ তামাক পধ্যন্ত খায় 
না' নাসিকারন্ধ, দিয়া তাহাকে ওষধ সেবন করান ও তরল খাদ্য প্রদান 
করিতে হইত । এইরূপে ৫1৭ দিন গেল । হ্ঠাঁৎ একদিন বেলা ১১ টার 
সময়ে গিরিশ শষ্য ত্যাগ করিয়া . উঠিয়া ঘরের দেওয়ালের গায়ে পিঠ 
দিয়া বলিতে লাগিল যে দেওয়ালট। বাকা হইয়াছে । ঠেলিয়া সোজা 
করিয়। দাও। তারপর কয়েকদিন গিরিশ পাগলের মত হইয়া! পড়িল। 
বার্ড সাহেবের স্থৃচিকিৎসায় রোগী রোগমুক্ত হইল । এই সময়ে ডাক্তার 
বার্ড আমাদিগকে বলিয়! দিয়াছিলেন ঘে যখনই তাহাকে ডাকা আবশ্যক 
হইবে তখনই তাহাকে ভাকিতে পারিব। ভাক্তাঁর বার্ড মিলিটারী 
হাসপাতালের ডাক্তারকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে বাবুদের যখন যাহ! 
আবশ্তক হইবে তখনই তিনি যেন উহা দেন। আর একটা ঘটন! এই 
আমাদের শান্তিপুরের শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কোহিমার 
ইঞ্রিনিয়ার অফিসের একজন কেন্াণী ছিলেন । তিনি আমার বাসার 
অতি নিকটেই অন্ত বাসায় সন্ত্রীক বাস করিতেছিলেন। তিনি সময়ে 
সময়ে অতিরিক্ত মদ খাইয়া অজ্জান হইয়া যেখানে সেখানে পড়িগা 
থাকিতেন। ইহার স্ত্রীর বয্ধস খুবই কম ছিল এবং তখন সসন্বা ছিলেন,। 
মধ্যে মধো ইছার প্রায়ই জর হইত এজন্য ইঠাদেরই আহারাদির 
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বিশেষ অন্থবিধা হইত। আমাদের বাদায় পাচক ব্রাহ্মণ ছিল। 
বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলাম যে' আশুবাবু আমাদের বাসায় খাইয়া 
যাইবেন এবং আমাদের পাচক ব্রাক্ষণ তাহার স্ত্রীর জন্য খাবার তাহার 
বাসায় দিয়! আসিবে । অবশ্য খোরাকি খরচ তিনি হিসাব মতন 
দিবেন। এইরূপে ছুই তিন মাস গেল, হঠাৎ আশুবাবুর স্ত্রীর 
অত্যন্ত জর হইল। তখন তিনি ৯ মাস সসত্বা। চিকিৎসার 
বন্দোবস্ত হইল । দুই তিনজন ডাক্তার বলিলেন যে গত্তস্থ সন্তানটাকে 
নষ্ট করিয়া! বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে নচেৎ রোগিনীর রোগমুক্ত 
হওয়া সম্ভবপর হইবে না। 


এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জন ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


এসিষ্ট্যাপ্ট সার্জন প্রমথবাবু বলিলেন যে আমি কিছুতেই 
গন্তুস্থ সম্ভান নষ্ট করিতে প্রস্তুত নহি। একদিন রোগিনীর রোগ 
অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তাহার জীবনের আশ। ত্যাগ করিতে হইল । 
প্রমথবাবু আমাকে দুইটা ওঁষধ দিয় বলিয়া দিলেন যে ১৫ মিনিট 
অস্তর ওষধ ছুইটী পাণ্টাপাণ্টি করিয়৷ পেবন করাইতে হইবে । তাহাই 
করিতে লাগিলাম ; পরে এরূপ অবস্থা হইল যে রোগিনীর শরীরের 
তাপ পাওয়া দুর হইল। তখন প্রমথবাবু বলিলেন যে প্রসব-বেদন! 
না হইলে আর শরীরের তাপ বৃদ্ধি হইবে না। এদ্দিন মহালয়া । 
কোহিমায় তখন শীতও খুব বেশী। কোহিমায় ভাল ধাত্রী পাওয়! 
যাইত ন। একজন চামারনী ধাই ছিল। তাহাকে আনিয়। রোগিনীর 
নিকট রাখা হইল। শুনিলাম রেজিমেন্টের একজন জমাদারের স্ত্রী 
প্রণব-কাধ্যে খুব দক্ষ। রেজিমেন্টের সুবেদার মেজর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্ 
থাপার সহিত আমার বিলক্ষণ বন্ধুত্ব ছিল। তাহাকে চিঠি লিখিয় 
এ জমাধারের স্ত্রীকে আনাইধার বন্দোবস্ত করিলাম। জমাদীর এই 
কথা শুনিয্পা। বলিল যে তাহার স্ত্রীকে বাঙ্গালীর বাসায় পাঠাইয্া দিবে 
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না। আবার মহেশ থাপাকে চিঠি লিখিলাম। তিনি তদৃত্বরে জানাইলেন 
যে তাহার পুত্রকে সঙ্গে দিয়া তিনি শীগ্রই এ জমাদারের স্ত্রীকে পাঠাইয়া 
দিতেছেন। খানিক পরে তীহার এ পুত্র, জমাদারের স্ত্রী ও অপর 
একটী সিপাহীর স্ত্রীর সহিত আশ্তবাবুর বাসায় আসিলেন। মহেশ 
থাপার পুত্রও রেজিমেন্টের একজন জমাদার ছিলেন। আশ্তবাবু 
মাঝে একবার বাসায় আসিয়! আজ আবার মহালয়া বলিয়া! যে পাত্রে 
আন্তন জলিতেছিল তাহাতে আর কয়েকখানি কাঠ দিয়া কোথায় 
চলিয়া গেলেন জানিতে পারা গেল না। এসিষ্টাণ্ট সাজ্জন প্রমথবাঁবু 
ও আর * জন সব২এসিষ্ট্যা্ট সার্জন তথায় বসিয়াছিলেন। খানিক 
পরে ধাই চামারনী বিয়া উঠিল যে বানু একট! কি বাহির হইতেছে। 
এই কথা শুনিস্বাই প্রমথবাবু. বলিলেন দেখ কি বাহির হইতেছে । 
জমাদারের স্ত্রী হাত দিয়! দেখিল ও একটী সন্তান ভূমিষ্ট হইল । ভূমিষ্ট 
হইয়া সম্তানটী কাদিল না। প্রমথবাবু সম্তানটাকে হাতে লইয়া আন্ত 
আস্তে তাহার গায়ে থাবড়া দিতে লাগিলেন, পরে সগ্ভোজাত সন্তানটা' 
কাদিয়। উঠিল। তথন প্রমথবাবু আমাকে বলিলেন যে দেখুন 
নার মহাশযঘ্ন , জীবিত সম্পানকে কি নষ্ট করা উচিত হইত ? 
প্রস্তুতি তখন সংজ্ঞ: লাভ করিয়া বলিলেন যে আমার বাক্স মধ্যে 
গরম কাপড়-চোপড় আছে; কিন্ত বাঝ্সর চাবি বাবুর কাছে । অন্পুসন্ধান 
করিয়া বাবুকে অন্ত বানাগ্ন পাইয়। ভীহার নিকট হইতে চাবি লহয়। 
গরম কাপড়-চোপড় বাহির করিয়া প্রহ্থতিকে ও সন্তানকে দেওয়।! 
হইল । পরদিন ডাক্তার বাড প্রমথবাবুর মুখে সমস্ত শুনিয়া আমাদের 
বাসায় আসিলেন। সন্কানটা তখন পধ্যস্ত মলত্যাগ করে নাই বলায় 
ডাক্তার বার্ড আমাকে একটা কুইলপেন আনিতে বলিলেন এবং 
সম্থানটীকে হাতে লইয়1 ভাহার গ্রহ্দ্বারে কুইলপেনটা প্রবেশ করাইয়া 
দিয়। বলিলেন যে মলদ্বাব আছে । পরে যলত্যাগ করিবে । আশুবাবু 
খানিক পরে বানা? আসিয়। বলিলেন যে মাষ্টার, আমার বাসায় ইংরাঙ্গী 


কোহিমা। ৩৯৫ 


বাজনা কেন? * ডাক্তার বাড” আসিরাছিলেন বলিয়৷ আশ্ুবাবু এই 
কথা বলিলেন। আমি বলিলাম তোমার ছেলে হইয়াছে, আনন্দ 
উতৎ্মব করিবার জন্য ইংরাজী বাজনা আন। হইয়াছিল। এই সময়ে 
আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্‌ স্থরেন্দ্রনাথ আমার বাসায় ছিল। সে প্ররস্থতি 
ও প্রস্থতের যথেষ্ট ষত্ব করিয়াছিল । সেই উহাদিগকে রীতিমত গুঁষধ 
সেবন করাইত ও পথ্যাদি দ্রিত। সে এই সব কাজে খুবই মজবুত। 
এই সময়ে কোহিমায় খুব বৃষ্টি হইতেছিল। আঁশুবাবুর ঘরখানির মধ্যে 
বৃষ্টির জল খুবই পড়িতে লাগিল। মিলিটারী পুলিস-হানপাতাল হইতে 
একখানি ট্রেচার আনাইয়া তাহার উপরে প্রস্ততিকে শোয়াইয়া আমর! 
কাধে করিষ্া! তাহাকে অন্ত বাসায় লইম্া গেলাম! মাস খানেকের 
মধ্যে প্রস্ততি বেশ স্থস্থ হইলেন ও সন্তানটীও দিন দিন বৃদ্দিপ্রাপ্ত 
হইতে লাগিল। দেশ হইতে ইলিশ মাছ টানে করির1 তেল ও লবণ 
দিয় বৃক্ষিত করিয়া ডাকযোগে উহা কোহিমায় লইম্া! গিয়া এ ছেলের 
অশ্নপ্রাশন-কার্ধা সম্পন্ন করা হইয়াঙিল। আমি কোহিমা! হইতে বদলী 
হইয়া যখন চলিয়া আসি তখন আশুবাবুর স্ত্রী কাদিতে লাগিলেন এবং 
বলিতে লাগিলেন ঘে হয়ত পূর্বজন্মে আমি তাঁহার পিতা ছিলাম ; 
নচেৎ এভ ষত্ব করিব কেন? তিনি নিজ হস্তে ধন্ধন করিয়া আমাকে 
খাওয়াইয়! বিদায় দিয়াছিলেন। এই মেয়েটার নাম ছিল শ্রীমতী 
ভূবনেশ্বরী দ্েবী। মেয়েটী বড়ই শান্ত, স্থশীলা ও শিষ্ট। ছিলেন। 
ডাক্তার প্রম্থবাৰুর সহিত আশ্ববাবুর ভাল ভাঁব ছিল না । ডাক্তারবাবু 
কেবল আমার খাতিরেই এই মেয়েটার জীবন-রক্ষার জন্য এত যত্ব, 
চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন । তিনি স্পষ্টই এই কথ। বলিয়াছিলেন। 
আমাকে খাতির করার কারণ এই যে ভাক্তারবাবুর ইতিপর্বেবে একবার 
জ্বর হইয়াছিল; তাহার জর হইলে তাহার চৈতন্য প্রায়ই লুগ্চ 
হইত। যেদিন জ্বর হইয়াছিল সেইদিন তাহার বাঙ্লোয় আমি দেখা 
করিতে যাওয়ায় আমাকে বলিয়াছিলেন যে মাষ্টার মহাশয়, আমার 
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জবর হইলে আমার সংজ্ঞ। থাকে না। রাত্রিতে আসিয়া, আমার নিকট 
আপনাকে থাকিতে হইবে । যদিও এনিষ্ট্যান্ট সাঙ্জন পণ্ডিত অযোধ্যা- 
প্রসাদ তাহার বাহ্লোম্ থাকিতেন। আমি সমস্ত রাত্রি একখানি চেয়ারে 
বলিয়৷ তাহার মাথায় অনবরত জলপটি দিয়াছিলাম। ডাক্তারবাবুর 
বাঙ্গলো৷ আমাদের বাসা হইতে অনেক দূরে ও খটের মধ্যে ছিল। 


আপামের চিফ কঙ্গিসনার ওয়ার্ড সাহেবের 
কোহিমায় গমন । 


আমার কোহিম! থাকাকালে আসাম-প্রদেশের মাননীয় চিফ, 
ক্মিননার সারু উইলিয়ম ওয়া” একবার কোহিমার গিয়্াছিলেন। 
তখন দোলের উৎসবে সমস্ত কাছারি ও স্থুল বন্ধ ছিল। এ সময়ে 
বিলক্ষণ ভাবে বসন্ত রোগও দেখা গিয়াছিল ; সৃতিরাং চিফ, কমিসনার 
বাহাছুর কোহিমায় ছুই একদিনের জন্যও অবস্থান করেন নাই। ডেপুটা 
কমিসনার ডেভিস্‌ সাহেবের বাঙ্গলোয় উঠিয়াছিলেন এবং তথা হইতে 
আমাকে ভাকিরা পাঠাইয়াছিলেন। কোহিমায় "গিয়া তথাকার 
জলবায়ুর গুণে আমি বিলক্ষণ হষ্টপুই্ই হইমাছিলাম। সুতরাং আমার 
পূর্বেকার চোগা-চাপকান্‌ আমার গায়ে লাগিত ন1। আন অতি 
সাবধানে আমার পুর্বেকার চোগাঁ-চাপকান্‌ গায়ে দিয়া গিয়াছিলাম। 
প্রতি মুহূর্তেই ভদ্র হইতেছিল যে আমার চাপকান্‌ ফাটিয়া যাইবে এবং 
আদি অপ্রতিভ হুইয়। পড়িব। 


আসামের চিফ ইঞ্জিনিয়ার রাইট্‌ সাহেব 


এই সময়ে আসাম-প্রদেশের চিফ. ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন রাইট সাহেব 
( 1126 )। ইনি বাতে পঙ্ুঃছিলেন। অফিসেও ধাইতে পারিতেন 
না। শিলংএ নিজের বাগলোতে একখান আরাম কেদারায় সর্বদাই 
পড়িয়া থাঁকিতেন এবং উহাতেই শুইয়। শুইয়। কাগজপত্র স্বাক্ষর করিতেন। 
ভবে খুব ভান ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। হঠাৎ একদিন কোহিমার 


ফোহিমা। ৩৯৭ 
ইঞ্জিনিয়ার অফিসে তাহার চিঠি আসিল যে তিনি অশ্বারোহণে শিলং 
হইতে ধাহির হইয়াছেন এবং কোহিম! হইয়! মণিপুর পধ্যস্ত যাইবেন। 
তিনি যে অশ্বারোহণে কোহিমায় আসিতেছেন এ কথা আমরা কেহই 
বিশ্বান করিতে পারিলাম না। কিন্তু নিদ্দিষ্ট দিনে তিনি অশ্বারোহণে 
কোহিমায় আনিয়া পৌছিলেন। আমরা তাহাকে কোহিমায় প্রত্যক্ষ 
দেখিয়। বিম্মিত হইলাম । এই সময় কোহিমায় খুব বসম্ত রোগের 
প্রাহুর্তাব হইম্বাছিল। ডাক্তারী চিকিৎসায় বসন্ত রোগের কিছুই 
প্রতিকার করিতে পারে নাই। অনেকগুলি নাগা ও কয়েকজন 
আসামীয়। এই রোগে মার। গিয়াছিল। রাইট ( 115) সাহেব 
কোহিমায় উপস্থিত হইয়! বসন্ত রোগের প্রাবল্যের কথা শুনিয়া জিজ্ঞাস! 
করিলেন ষে, উহার উপশম জন্ত কি উপায় অবলম্বিত হ্ইয়াছে। 
শুনিলেন ডাক্তারি চিকিৎসা হৃহতেছে। শুনিয়া বলিলেন উহাতে 
কোন সুফল হইবে না। কথায় কথায় শুনিলেন যে একজন সন্ন)াসীও 
উধষধ দেতেছেন। সন্যাসীর কথা শুনিয়া বলিলেন যে ভাল সন্গযাসী 
হইলে রোগের প্রতিকার হইতে পারিবে! এই কথা বলিয়াই 
নিজে কিরূপে রোগমুক্ত হইয়াছিলেন বলিতে লাগিলেন। বলিলেন 
যেআমি অন্যদিন যেমন আরাম কেদারায় পাঁড়য়! থাকি, রোগমুক্তির 
দিনও পেইরূপে পাড়য়া ছিলাম। হঠাৎ একজন উলঙ্গগ্রায় সন্ন্যাসী 
আমার বাঞঙ্জলোম আসিঞ্জা বারান্দায় আমি ষেখানে ছিলাম সেইখানে 
একখানি ব্যান্রচ্ম খিছাইয়। ঠিক আমার সম্মুখে বসিল এবং একদৃষ্টিতে 
আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমি ত তাহাকে এইরূপে বসিয়। থাকিতে 
দোঁথয়৷ বড়ই বিরক্ত হইলাম। খানিকক্ষণ পরে সন্্যাসী আমাকে বলিল 
“সাহেব তুমি এমন করিয়া পড়িয়া আছ কেন” আমি বলিলাম যে আমি 
বাতে পঞ্গু। আমার উঠিবার শক্তি নাই। সন্গ্যাসী বলিল তুমি উঠ 
দেখি। আমি বলিলাম আমি উঠিতে পারিধ না। সম্াপী আমাকে 
ধমক দিয়! বলিল “তোমাধে উঠিতেই ইইবে।” আমি ছড়িতে ভর 
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দিয়া উঠিলাম । সন্গ্যাসী বলিল ছড়িতে ভর দিয়া ঈীড়াইতে হইবে না 
উহা. ছাড়িয়া দাও। পরে আমাকে হাটিতে বলিল এবং ধমক দিয়া 
আমাকে হাটাইল% কোন ওুঁষধধ দিল না। আমি হাটিতে আরম্ভ 
করিলাম । সন্গ্যাসী চলিগ্া গেল আর তাহার দেখা পাইলাম না। 
এইরূপে আমি রোগমুক্ত হইলাম। এখন দেখিতেছ আমি ঘোড়ায় 
চড়িয়া শিলং হইতে বাহির হইয়া কোহিমাঁর আমিয়াছি এবং মণিপুর 
বাইতেছি। নানা প্রকার গুঁষধ ব্যবহার করিয়া আমার রোগের 
কিছুই উপশম হয় নাই । আশ্চথ্য রোগমুক্তি 

আমি কোহিমা হাই,স্কুলে ১৮৯১ সনের ১*ই জুলাই হইতে ১৮৯৩ 
মনের রা মাচ্চ পর্যন্ত একটিং হেড. মাষ্টার ছিলাম এবং এই কালের 
জন্য মাসিক ৯৫২ টাকা হিসাবে বেতন পাইয়াছিলাম । -৮৯৩ সনের 
851 মার্চ হইতে এ সনের ১১ই নভেম্বর পথ্যান্ত কালের জন্ত স্থায়ী 
হেভ, মাষ্টার হইয়াছিলীম এবং এই সময়ের জন্ত মাসিক ১০২ টাকা 
বেতন পাইয়াছিলাম। কোহিম! হাই-ন্কুলের কার্ধ্যভার শ্রাযুক্ত পন্মনাথ, 
বড়ুরাকে বুঝাইয়া দিয়া আমি কোহিমা পরিত্যাগ করিয়া বাড়ী আপিবার 
জন্য রওনা হইলাম। ইতিপূর্ব্বেই তিন সপ্তাহের অন্গগ্রহ-বিদায়ের জন্ত 
প্রার্থনা করিয়াছিলাম । ১২ই নভেম্বর হইছে ২রা ডিসেম্বর পধ্যস্ত এ 
বিদারও মঞ্ুর হইয়াছিল । এই বিদারান্তে নগ্গঁ। হাই-স্কুলের হেড, 
মাষ্টারের কাধ্যভাব গ্রহণ করিবার কথা ছিল। আমার মধ্যম। কন্তার 
শুভ পরিণর কাব্য সম্পন্ন করিবার জন্ এই বিদায় আবশ্ুক হইয়াছিল । 

আমি যখন কোহিন। ছাড়িয়া আমি, তখন নীচুগার্ড হইতে কোহিম। 
পর্যন্ত নৃতন কাটরোড ব। গাড়ী চলার প্ান্ত। একপ্রকার হইয়! গিয়াছিল। 
কোহিম! ছাড়িবার দুইদিন পুর্বে আমার ভৃত্য শ্তামকে আমার জিনীস- 
পত্র লইয়! গরুর গাড়ীতে নীচুগার্ড পাঠাইয়! দিয়াছিলাম। পরে আমি 
১২ই নভেম্বর তারিখে বাদবেন্দুবাবুর ঘোড়াটা চাহিয়া লইয়া উহাতে 
উড়িয়া নীচ্গার্ডে এ দিন সন্ধার পরে পৌছিয়াছিলাম। কেফাইতু্! 
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নামে আমার একটা ডিক্রগড়ের ছাত্র তখন কোহিমায় পূর্ত-বিভাগে কাজ 
করিতেছিলেন। তাহার ঘোড়াট'ও ঠিনি একদিনের জন্য আমাকে 
দিতে চাহিয়াছিলেন। দুইটা ঘোড়ার ডাক বসাইয়া আমার নীচুগার্ডে 
আনিবার কথা ছিল। কিন্তু আসিবার দিন তাহার ঘোড়াটা পাওয়া 
গেল ন1। পাহাঁড়িয়া রাস্তায় একটী ঘোড়ায় ২২।২৩ মাইল রান্তা আসিতে 
হইলে ঘোড়ার খুবই কষ্ট হয়। এই জন্য দুইটী ঘোড়ার বদ্দোবস্ত কর! 
হইয়াছিল। কেফাইতুল্লার ঘোড়াটা না পাওয়াতে যাদবেন্দুবাবুকে 
বলিলাম তবে কি করিব? যাদবেন্দুবাবু অতি ভদ্রলোক ছিলেন। 
তিনি বলিলেন যে, কোন বন্ধুর উপকার করিতে গিয়। যদি ঘোড়ার কষ্ট 
হইবে বলিয়া ঘোড়া ন। দিই তাহা হইলে ৬নন ঘোড়া রাখিয়া লাভ কি। 
আপনি আমার ঘোড়াটা লইয়। অনায়াসেই যাইতে পারেন। যাদবেন্দু- 
বাবুর ঘোড়াটা মণিপুরী-কষ্টসহিষুণ ঘোড়া ছিল, আকারেও কিছু বড় 
ছিল। এদিন তোহিম! বাজারের গোপীঠাকুর নামে একজন দোকান- 
ধারেরও ঘোড়ায় চড়িয়া নীচুগার্ডে আনিবার কথা ছিল। কিন্তু আহার 
করিতে একটু বিলম্ঘ হওয়ায় গোপীঠাকুর আমার আগেই চলিয়। 
আসিলেন । আমি যাদবেন্ুবাবুর এই ঘোড়াটীতে পূর্বেব আর একদিন 
চড়িয়া৷ পিফিমা! নামে এক্টী বিখ্যাত নাগাবস্তি দেখিতে গিয়াছিলাম। 
ক্ৃতরাৎ ঘোড়াটার স্বভাব ও গতির বিষয় অধগত ছিলাম । যখন ঘোড়ায় 
উঠিয়া! কোহিষ্ ছ৭)ডতখন আন্তে আস্তে ঘোড়া হাটাইয়া লইয়। আসিতে 
লাগিলাম। উহ . দেখিয়া কয়েকটা বন্ধু বলিলেন থে এইভাবে গেলে 
নীচুগাডে” পৌছিতে অনেক রাত্রি হইয়া যাইবে এবং পাহাড়ে রাস্তায় 
বন্য হিংআ্র জন্ত থাকায় বিপদের আশঙ্কাও বড় কম হইবে না। যাহ! 
হউক মাইল খানিক রাস্তা আস্তে আস্তে আসার পরে ঘোড়াকে দ্রুত 
বেগে চালাইতে লাগিলাম। গোঁপীঠাকুর যদিও আমার ছুই ঘণ্টা পূর্বের 
বাহির হইয়াছিলেন তথাপি মধ্য রাস্তায় আসিয়া তাহাকে ধরিল্রাম এবং 
খানিকপরে তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়৷ আসিলাম। নীচুগাড” পৌছিতে 
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সন্ধ্যা অতীত হইয়! যাওয়ানতে আমার ভূত্য শ্টাম, আমি আসিতেছি 
কিনা দেখিবার জন্য খানিকদূর উপরে গিয়াছিল। নীচুগার্ডহইতে 
গো-যানৈ উঠিয়া তিনদিনে গোলাঘাটে পৌছিয়া ভড় কোম্পানির অতিথি 
হইলাম। এখানে পূর্বকার গরুর গাড়ীখানি ছাড়িয়া দিলাম। এদিকে 
আমার কন্ঠার বিবাহের দিন নিতান্ত নিকট হইয়া! গড়িয়াছে, শ্কৃতরাং 
গোলাঘাটে আর থাকিতে পারিলাম না । যেদিন গোলাঘাটে পৌছিয়া- 
ছিলাম সেই দিন রাত্রিতেই ভড় কোম্পানির একখানি ভাল গরুর 
গাড়ী লইয়। নিগ্রিটিং অভিমুখে রওনা! হইলাম। গাড়ীর গরু দুইটা 
খুবই ভাল ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় গাড়োয়ানটা মদ খাইয়া নেশায় 
অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার গাড়ী চালানর দৌষে গাড়ীথানি 
অভি উচ্চ রাস্তা হইতে একটা ধান-ক্ষেতভের মধ্যে পড়িয়া! গিয়াছিল। 
ধান-ক্ষেতের মধ্যে জল ও কাদা ছিল। আমার জিনীসপত্রসহ গাড়ী 
মমেত ধান-ক্ষেতের মধ্যে পড়িয়া গেলাম | সঙ্গে আলো! ছিল না তবে 
রাত্রিটা জ্যোৎস। রাত্রি ছিল। আমরা ক্ষেতের মধ্যে পড়িয়া গিয়া 
উপরে উঠিবার রাস্ত। খুঁজিয় পাইতেছিলাম না । চীৎকার করিতেছি, 
এমন সময়ে দুইটী ভদ্রলোক সেই স্থানে উপস্থিত হইয়! বলিলেন "ভয় 
নাই আপনাকে উঠাইয়। দিতেছি, আপনার অন্বেষণেই আমর! এখানে 
আসিম্বাছি। নিগ্রিটিংএর পোষ্টমাষ্টার বাবুর জন্য কয়েকটা দ্রবা আপনার 
ঈ্গহিত পাঠাইয়! দিব বলিয়া আমর! ভড় কোম্পানির দোকানে গিয়া 
সুনিলাম আপনি অল্প পুর্বেই বাহির হইয়! আসিয়াছেন। এই জগ্যই 
আপনার অন্বেষণে এই পধ্যস্ত আসিয়াছি”। ইঙার। আমাকে হাত 
ধরিয়া তুলিলেন। মঙ্গলময়্রীপ্রী ভগবান্‌ আমাদিগকে বিপদ হইতে 
এইরূপে উদ্ধার করিলেন । আনার ভৃত্য শ্তাম, ভড় কোম্পানির দোকানে 
কষ্লাগবাবুকে এই বিপদের সংবাদ দিবামাত্রই কষ্ণলালবাবু আর 
এফজন ভাল গাড়োয়ান পাঠাইয়। দিয়াছিলেন এবং আর ছুইঞ্জন বলিষ্ঠ 
- লোক পাঠাইয়! দিয়! গাড়ীখানি ধাঁন-ক্ষেত হইতে উঠাইয়! দিয়া ছলেন । 
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রাত্রিশেষে আমর] নিগ্রিটিং ঘাটে পৌছিয়া ষ্টিমারে উঠা বাড়ী রওনা 
হইলাম এবং নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ী আসিয়া পৌছিলাম। 

বাড়ী আনিয়৷ মধ্যম! কন্যার শুভবিবাহ কাধ্য সম্পন্ন করিছা সময়১ 
মত নওরগীয় পৌছিবার বন্দোবস্ত করিলাম ।' যাইবার জন্য দিন দেখিয়া 
যাত্রা করিয়া আমার ভাগিনেয় শ্রীমান্‌ কালীপদর বাড়ীতে আমার স্ত্রী 
ও ছেলে মেয়েগণকে পাঠাইয়া (দলাম । এমন সময়ে প্রীমান্‌ বিপিনবিহারী 
ইন্দ্রের প্রথম! স্ত্রী শ্রীমান্‌ বিশ্বেশ্বর দাসের কনিষ্ঠ ভগিনী বিনোদিনী 
মারা গেলেন । হান অনেক দিন অবাধ ম্যালেরিয়া! জরে ভূগিতেছিলেন, 
এবং মৃত্যুর সময়ে তাহার দীদী শ্রাঘতী সারদার বাড়ীতে ছিলেন। ইনি 
হঠাৎ মারা যাওয়াতে বিপিন ইন্দ্রের ছোট পিমীমা বলিলেন যে বাড়ীর. . 
একট! বৌ মারা গেল এ অবস্থায় আজ তোমাদের কিছুতেই যাওয়া 
হইতে পারে না। সুতরাং থাত্র। ভঙ্গ করিয়া আমাদের বাড়ী ফিরিতে হইল, 
এবং একটা আকম্মিক বিপদ আমাদের ঘাড়ে আসিয়া চাপিল। সম্প্রভি.. 
আমার দধ্যম। কন্যার বিবাহ হহয়। গিয়াছে তখনও আমাদের বাড়ীতে 
ছুই একটী কুটুখ্িনী আছেন। আমার ্োোষ্টা কন্া পীড়িতা সে একটা 
ঘরে শুইয়া আছে । আমার দ্বিতীয় পুত্র অমপের বয়দ তখন আড়াই বৎসর 
 তাহারও মধ্যে মধ্যে জর হইত। ডাক্তার কুঞ্জবাবুর ব্যবস্থামত তাহাকে 
তখন এটকিনস সিরাপ সেবন করান হইতেছিল। তাহার জন্য, সবার 
পরে আমার স্ত্রী অন্য ঘরে ছুধ গরম করিতে গেছেন; যে ঘরে আরা, 
জ্যে্ট। বন্যা শুইয়াহিল সেই ঘরের দুয়ারের মাঝে একটী কেরোসিনের . 
কুপি জলিতেছিল। আমার দাদার ঘরে কয়েকটা শ্রীলোক গল্প করিতে": 
ছিলেন। আমার মেজ ও সেজ মেয়ে প্রর্ভৃতিও আমার দাদার ঘরে 
ছিল। অমল তাহাদের নিকট গন্প শুনিতে যাইতেছিল। তখন 
শীতকাল। তাহার গায়ে জাম। ও দোলাই ছিল। কেরোসিনের কুপির 
এ? দিয়া যাইবার সময়ে তাহার গায়ের কাপড়ে আগ্তন ধরিয়া 
হিল । নে চীৎকার করিয়া! উঠায় আমার স্ত্রী বলিয়া উঠিলেন, এ 
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বুঝি আমার ছেলে পুড়িয়া গেল। সকলে দৌড়াদৌড়ি.করিয়া তাহার 
নিকটে আসিল। আমার দাদার স্ত্রী তাহার গায়ের কাপড় খুলিতে গিয়া 
“তাড়াতাড়ি করাতে তাহার হাতের অনেকটা চামড়া উঠিয়া গিয়াছিল । 
আমি তখন বাড়ী ছিলাম ন। সেই দিন বিকালবেলা শুনিয়াছিলাম যে 
আগার প্রিয় সহাধ্যায়ী বিখ্যাত গায়ক পুগুরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় জামাল- 
পুর হইতে বাড়ী আপিয়াছেন। বহুকাল তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ 
হয় নাই। তাহাকে দেখিবার জন্য ও তাহার গান শুনিবার নামত 
আমার অন্ততম সহাধ্যারী হরিচরণ মিত্রে সহিত শাপ্তিপুরে পুণগুরী- 
কাক্ষের বাড়ী গিয়াছিলাম । সেখানে গিয়। শুনিলাম তিনি বাড়ী আসেন 
নাই, তবে চও্ড চরণ চট্োপাধ্যার ( ঝ&্‌ গুড়ো) বাড়া আসিয়াছেন। 
তাহার বাড়ী গিষ্ক। শুনিল'ম তিনিও বাড়া আসেন নাই । আমরা তখন 
হ্যাম্ঠাদের মন্দিরে গেলাম । সেখানে কয়েকটা ভদ্রলোক তাস খেলিতে 
“ছিলেন । তাহাদের থেল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি হইয়। গেল । রাত্রিতে 
"বাড়ী আসিবমাত্র আমার মাসতুত দাদ। রমানাথ নাগ বলিলেন 
“রামেশ্বর বড় বিপদ, অমল খুব পুড়িয়াছে।” ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র 
শুনিলাম সে প্রলাপ বকিতেছে, বলিতেছে বাটির ঠাখুর, চাটা মুখ 
ইত্যাদি ৷ হরি মিত্র আমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাড়ার মধ্যে আসিলেন 
তিনি, নারিকেল তেল ও চণ একত্র করিয়া ফেনাহয়। দগ্ধ স্থানে দিতে 
'অ্র্িলেন। আমার দাদা ভাক্তার এবাবুকে ইতিপুব্বেই সংবাদ 
দিয়াছিলেন। নুঞ্চবাবু তখন ময়রা পাড়ায় বাসা তাম।ক খাইতিছিক্লৈন 
ও গল্প করিতেছিলেন । দাদাকে বলিগাছিলেন যে ভুমি যাও আমি 
এখনই যাইতোছ। গল্প পেলে তান ভ সহজে উঠিতেন না| আমি 
বাড়ী আসিয়াহ দাদাকে জিঞ্ঞাস। করিলাম ষে ঝুঞজবাখুকে খবর দেয় 
হইয়াছিল িনা। দাদা বলিলেন যে অনেকক্ষণ পের তাহাকে সং ংবাদ 
দিয়াছি। তিনি ত এখন এলেন ন[। হতিমধ্যে ডাক্তার যাদববাবুৰ 
সহিত দাদার, দেখা হহয়াছিপ। "দাদা তাহ।কে কিছহ বলেন নাই & 


কোহিমা ৪০৩ 


গামি পুনরায় দাদাকে কুপ্তবাবুর নিকট পাঠাইয়। দিলাম। 'কুপ্তবাবু 
'আসিয়াই বলিলেন “কেদার খুড়ে। ত আমাকে বলেন নাই যে অমল এ | 
বেশী পুড়িয়াছে।» ইতিপুব্রে কুর্ধবাবুর জে; পুত্রটা পুড়িয়! মায়া 
গিয়াছিল। অমলের আঅবস্থ। দেখি! কুঞ্ধবাবুর মনে একটু ভদ্মও' হইল | 
এদিকে আমার বিদায়ও ফুরাইয়। আসিয়াছে । আমি আরও কিছুদ্দিদের 
বিদায়ের জন্য আমাদের ডিরেকার সাহেব বাহাছরের নিকট টেলিগ্রাফ 
করিলাম । ডিরেক্টার বাহাদুর নওগাঁয় আসবেন বলিয়। শিলঘাট পর্য্যন্ত 
আসিয়াছিলেন। আমার টেলিগ্রামূ পাইয়া নওগাঁয় আসা বন্ধ করিলেন 
এবং আমাকে বিদায় দিলেন । ১৯শে ডিসেম্বর পধ্যত্ত আমি বিদায়ে 
থাকিতে বাধ্য হইলাম। ঝুঞ্চবাবুর স্থ-চিকিৎসায় ছেলে ক্রমে ক্রমে 
ভাল হইয়া উঠিতে লাগল । পরিবার সঙ্গে লইয়া নওগীয় যাওয়া বন্ধ 
করিতে হইল। একাকী যাইব খ্বির করিলাম এবং যাইবার জন্ত যাত্রা 
করিয়। বাহিরের ঘরে আসিয়া থাকিলাম। এদিন দাস্ত না! হওয়ায় 
অমলের অবস্থা একটু খারাপ হইম়্াছিল। প্রাতে কুপ্ধবাৰু আতিয়া 
বলিলেন যে রামেশ্বর খুড়ে: তুমি আজই যাইবে নাকি ? আমি বলিলাম 
যে যাইবার জন্য ত খাত্রা করিয্া বাহিরে রহিয়াছি। কুগ্তবাবু বলিলেন 
ফে তুমি খাইতেছ, একবার ভাক্তার যাদববাবুকে আনাইয়৷ অমলকে 
“দ্বেখাইলে াল হহত না? আম বলিলাম তোমার ইচ্ছ। হইলে এখনই 
যাদববাবুকে আনাইতে পার। খাদববাবুকে আনা হইল 1 তিনি 
খিক জোলাপ দিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং ঘরে সুইট অয়েল ছিল 
"তাহাই দিয়া জেলাপ ।দলেন। ঢৌোলাপ দিয়া! নীচে আসিলে আমি 
উহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে ছেলের ধন্ক্কার হইবার আশশঙ্ক নাই তত 1 
[খবাদববাবু বাঁললেন যে, কোন ডাক্তারই বলিতে পারেন না যে ধহষট্বার 
হইবে কনা. তবে এখন কোন ভয় নাই। তুমি তোমার চাকরীস্থলে 
যাইতে পার। আমি সেই দিনহ চলিয়া গেলাম। আমার মধ্যম ভ্রাতু- 
 ক্পুত্র শ্মান প্রিয়নাথ সেনকে আমার লঙ্গে করিয়। লইয়া গিয়াছিলাম। 


০৪ আত্মকাহিনী 
“এখন ডিহিংঘাট নামে ত্র্ধপুত্রের উপরে একটা নুতন ট্রিমার-স্টেশন খোলা 
হুইয়াছিল। নওগীর হাই-স্থলের সেকেও মাষ্টার শ্রীযুক্ত কালীমোহন 
দাম উক্ত ঘাটে একখানি গরুর গাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এ গাড়ীতে 
উঠিয়! আমরা নওগীয় গেলাম। আমার পূর্ববর্তী হেড. মাষ্টার শ্রীযুক্ত 
রামমোহন মিত্র বি, এ, সেকেও মাষ্টার কালীমোহন বাবুর হন্যে স্কুলের 
কাধ্যভার দিয়৷ তেজপুর হাই-স্কুলে বদলী হইয়া গিয়াছিলেন। 


তাষ্টম অধ্যাঁয় 
 নগ্ডগী 
নও! হাই্কলের হেড্‌ মাষ্টার হওয়! 


২*শে ডিসেম্বর তারিখে আমি কালীমোহনবাবুর নিকট হইতে 
স্কুলের কাধ্যভার বুঝিয়া লইয়! হেড, দাষ্টারের কাধ্য করিতে লাগিলাম। 
এই সময়ে আমার পূর্বপরিচিত বন্ধু শ্রীযুক্ত কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
নগগার পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। প্রথম দ্দিন তাহার বাসাতেই উঠিয়া 
আহারাদি করিয়া স্কুলে গেলাম। পরে স্কুলের বোভিং হাউসের রেসিডেন্ট 
মাষ্টার ও স্কুলের ষ্ঠ শিক্ষক শ্রীমান্‌ সঙ্গীরাম দাসের বোডিং হাউসে 
থাকিবার ঘরে গিপ্া কিছুদিনের জন্য থাকিলাম। নওগীয় আম ইতি- 
পূর্ধ্বে সেকেও মাষ্টার ছিলাম, স্থু ₹রাং নওগাঁর সকল ভদ্রলোকের সহিতই 
আমার আলাপ পরিচয় ছিল। এখন নিয়লিখিত এই কয়েক ব্যক্তি 
নওগীয় নূতন আসিয়াছেন - পোষ্টমাষ্টার কেদার বাবুঃ ডেপুটী কমিসনার 
অফিসের হেড. ক্লার্ক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী । ইনি ইতিপূর্বে 
গোঁয়ালপাড়া মহকুমার সব. ডিভিসনাল অফিসের হেড, ক্লার্ক ছিলেন। 
স্থৃতরাৎ আমার পূর্বপরিচিত। উকীল শ্রীযুক্ত মতিলাল বস্থ বি, এল, 
'সিভিল্‌ সাজ্জনের কেরাণী শ্রীধুক্ত রজণীকান্ত সেন, ডেপুটা কমিসনার 
অফিসের একজন কেরাণী শ্রীযুক্ত বগলাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, পুলিসের 
একজন সব.ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্ত্র চক্রবর্তী ও পুলিস ইনস্পেক্টর 
শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মজুমদার । ইনিও আমার পূর্বপরিচিত। ইতিপূর্বে 
ইনি অনেকদিন ধুবড়ী ও গোয়ালপাড়ার পুলিন সব.-ইনস্পেক্টর ছিলেন। 

গভর্ণমেন্ট মধ্য-বঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত গোলোকচন্্র 
চক্রবর্ভী। কালনানিবানী ডাক্তার কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী এল, এম, এস্‌। 


৪০৩ আত্মকাহিনী 


ইনি এখানে স্বাধীনভাবে চিকিৎস! ব্যবসায় করিতেছিলেন। লোক্যাল্‌ 
বোর্ডের ওভারসিয়ার শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বস্থু।. 

বোডিং হাউসে থাকাকালে আমার ভ্রাতুপ্পত্র প্রিরনাথ বাজার 
হইতে একদিন একটা মির্গেল মাছ কিনিয়া আনিয়াছিল। আসামের 
হিন্দুগণ মিরগেল্‌ মাছ খায় না। স্থতরাং বোস্ডিংএর ছেলেদের মনস্তির 
জন্য মাছট1 ফেলিয়া দিতে হইয়াছিল এবং প্রিয়নাথকে লোকদেখান 
একট ধমক দিয়া বলিয়াছিলাম যে তুমি কি মাছ চেন ন1? এ মাছ 
কি হিন্দুতে খায়? 

পূর্ব্বে বলিয়াছি ধুব.ড়ী হাই-স্কুলের ভূতপুন্্ঘ চতুর্থ শিক্ষক মৌলভি 
মৃফিয়ৎ উল্লা সম্বন্ধে পরে ছুই একটী কথা বপিব। ইনি এখন একট্রা 
একিষ্ট্যান্ট কমিসনার হইয়া নওগীয় আপিয়াছেন। ইনি প্রান প্রতিদিন 
প্রাতঃকালে আমার বাসায় আসিতেন ।: আমি পাকঘরে পাক 
করিতাম। বাহিরে বসিবার জন্য ইঙ্ঠাকে একখানি চেয়ার . দিতাম, 
ও রাধিতে রাধিতে গল্প করিতাম। এ 

১৮৯৪ সনে নওগী! হাইস্কুল হইতে ২টা ছাত্র প্রবেশিকা? পরীক্ষার্থ 
প্রেরিত হইয়! একই দ্বিতীর বিভাগে ও অপরটী ভৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ 
হইয়াছিল । এ বৎসরের পরীক্ষার ফলের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ 
ছিল ন।। যেহেতু ইহার] আমি নায় হেড. মাষ্টার হইয়া আসিবার 
পূর্বেই পরীক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছিল । 

১৮৯৫ সনে আমার সময্কে ৪টা ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ প্রেরিত 
হইয়াছিল, তন্মধ্যে ২টা দ্বিতীয় বিভাগে ও ১টী তৃতীয় বিভাগে উতভীর্ণ 
হইয়াছিল । এই বৎসরের পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার পরেই আমি 
স্থায়ীভাবে হেড, মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হইলাম । 

“নওগা জেলা স্কুলে আমি কিঞ্চিদধিক ৬ বৎসর কাল হেড, খ্বাটারের 
কার্য করিয়াছিলাম। এই ছয় বৎসরে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ 
২৭ুটা ছাত্র পাঠাইয়াছিলাম তন্মধ্যে ১৬টী উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ৪টী 


নওগ! ৪০৭ 


প্রথম, নটী দ্বিতীয় ও ৩টী তৃতীয় বিভাগে । এই ১৬টী ছাত্রের মধ্যে 
২টা ছাত্র আসামীয়! উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়়াছিল। ্ 
আমি যখন নওগাঁয় হেডমাষ্টার হইয়া যাই, তখন নওগ! হইতে 
৬ মাইল দূরে পুরাণি-গুদাম নামক স্থানে ও নিজ নওগী! সহরে কালা 
আজারের বিলক্ষণ প্রীবল্য হইয়াছিল। আমার অনেক ভাল ভাল 
ছাত্র বি, এ, ও এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মার! পড়িয়াছিল। স্কুলের 
ছাজ্রু সংখা খুবই কমিয়া গিয়াছিল, এবং উহার অবস্থাও অতি শোচনীয় 
হইয়া! দাড়াইয়াছিল। স্কুলের প্রায় সমস্ত শিক্ষকই আমার পূর্বপরিচিত 
ছিলেন; এবং ইহাঁদের সহিত যখন আমি দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলাম 
তখন একত্রে কাধ্য করিয়াছিলাম। সেকেও্ড মাষ্টার শ্রীযুক্ত কালী- 
মোহন দাসের সহিত ধুবড়ী জেলা স্কুলে তিনমাসের কিঞ্িদধিক কাল 
একত্রে.কার্ধা করিফ্কাছিলাম। বষ্ঠ শিক্ষক সঙ্গীরাম দাস আমার নওগী 
স্থলে ভূতপূর্ব ছাত্র ছিলেন। 
শুই মি কাল বোডিং হাউসে থাকার পরে রেভিনিউ স্থপারি- 
নেণ্ডেন্ট শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ বিশ্বাসের বাঁস! বাড়ীটা ভাড়া লইয়া তথায় 
উঠিয়া গেলাম এবং কিছুদিন পরে তথায় পরিবার লইয়া গেলাম । 
আমার পরিবার সহ ডাক্তার কৃষ্ণবাবুর পরিবারও নওরগায় গিয়াছিলেন। 
যৎকালে নওগাঁয্স পরিবার লইয়া যাওয়া হয় 'তখনও অমলের হাতের 
পোড়া ঘ1 ল্পূর্ণরূপে ভাল হয় নাই এবং তখনও তাহার ম্যালেরিয়া 
জর ক্ষান্ত হয় নাই। নওরগায় কাল আজার হইতেছে এ অবস্থায় 
অমলকে তথায় লইয়া যাওয়। উচিত কিন ডাক্তার কুপ্তবাবুকে জিজ্ঞাসা 
করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, যে কোন স্থানে ম্যালেরিয়া জরাক্রাস্ত 
ব্যজিকে স্থানান্তরিত করিলে সে তাহার ম্যালেরিয়া জর হইতে মুক্ত 
হইতে পারে। কুগ্চবাবুর পরামর্শে ই নওরগীয পরিবার লইয়া যাওয়া 
ইইয়াছিল। | 


৪০৮ আত্মকাহিনী 


আমি যে সময়ে নওগীয় যাই লেই সময়ে আসাম-বঙ্গ-রেলপথ নিশ্মিত 
হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। উক্ত রেলপথের পার্ধত্য ত্বংশটা নওগীয় 
ও কামরূপ জেলায় পড়িয়াছিল। ছাপরমুখ নামক স্থানে একটা রেলওয়ের 
একজিকিউটিভ. ইঞ্জিনিয়ার অফিস স্থাপিত হইয়াছিল । রায় কালী- 
শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর একজিকফিউটিভ. ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন । শাস্তি- 
পুরের হরিনাথ মুখোপাধ্যায় এ বিভাগের ওভারসিয়ার ছিলেন এবং 
সাতগাছিয়! নিবাসী আমাদের গুরুকুলের শ্রীযুক্ত গৌরমোহন গোস্বামী 
মহাশয় পেন্সন্‌ লওয়ার পরে পুনরায় ক্যাপিয়ার বা খাজা্ডি হইয়া 
তথায় গিয়াছিলেন। এখন ইনি নামের পরে আর গোম্বামী লিখিতেন 
না, মুখোপাধ্যার লিখিতেন। বালাকাল হইতে ইহার সহিত আমার 
আলাপ পরিচয় ছিল। নিমাইচরণ বিশ্বামের বাসায় কয়েকমাস থাকার 
পরে পশ্চিমপাড়ায় উকীল মতিবাবুর বাসার নিকটে একজিকিউটিভ. 
ইঞ্সিনিয়ার বলীনারায়ণ বরার ভাতা হরনারায়ণ বর'র প্রকাণ্ড বাসাটা 
আমি কিনিয়া লইয়। তথায় উঠিয়া গেলাম । ত্র বাসাট। না! কিনিলে' 
তখন আমার নওগা থাক] বিশেষ অস্থবিধ। জনক হইত । 'আসাম-বঙ্গ- 
রেলপথের নগরগ। জেলার অধীন পার্দত্য অংশটাতে যাইতে হইলে 
নওগা সহর ভিন্ন অন্য কোন স্থান দিয়া যাইবার উপায় ছিল না। 
ইঞ্জিনিয়ার, কণ্টক্টার ও অন্যান্য কন্মচারীগণ নওগ! দিয়া ক্রমাগতই 
এ অংশে ঘাতায়াত করিভেন। আমাদের শান্তিপুরের বড় বড 
কণ্টাক্টার-_কিশোরীমোহন গোন্ব'মী, মনোহর পাল, বংশীধর প্রীমাণিক 
গোবিন্দচন্দ্র প্রামাণিক, রা মুখোপাধ্যায় প্রস্তুতি স্বয়ং ও গাহাদের 
কর্মমচারীগণ সর্বদাই এ অংশে যাইবার কালে আমার বাসায় ২ বা ১ 
দিন করিয়] থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে উহাদের জন্ম হাতীও গরুর গাড়ী 
সংগ্রহ করিয়া দিতে হইত । আমার বাসায় ছইখানি প্রকাণ্ড বাজলো, 
ঘোড়ার আন্তাবল, বাহিরে স্বতস্্ একখানি পাকঘর ও আর একখান 
বড় ঘর ছিল 1 স্থতরাং উহ্বাদের থাকিবার কোঁন অস্থবিধা হইত না। 


নওগা! ৪৩৯ 


হরিনাথ মুখোপাধ্যায়ের মাতাঠাকুরাণী ও তাহার স্ত্রী ও গৌরমোহন 
মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী আমার বাসায় উঠিয়া একদিন করিয়া থাকিয়! ছাপর- 
মুখে নিজেদের বাসায় গিয়াছিলেন । এই সময়ে আমি ১০০২ টাকা 
মাত্র বেতন পাইতাম। এ অল্প বেতনে আমার ব্যয়বাছল্য হওয়ায় 
কিছুতেই কুলাইত না । আমাকে খণগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। আমার 
বাসায় গ্রতিদিন প্রায় দশ সের করিয়া চাউল খরচ হইত। রাত্রি 
১২টার পরেও হয়ত কোন অপরিচিত ভদ্রলোক আমার বাসায় আসিয়া 
উপস্থিত হইতেন। আমার বাসা ভিন্ন নওগীয় অন্ত কোন বাঙ্গালীর 
বাসায় থাকিবার পর্যাপ্ত স্থান না থাকায় আমার বাসাতেই প্রায় 
সকলকেই উঠিতে হইত । 

এই রেল রান্তাটী কেন যে এ পার্জত্য অংশ দ্রিয়। গিয়াছিল তাহার 
কারণ নিবে প্রদত্ত হইল । 

এক সময়ে আসামের মাননীয় চিফ. কমিসনখর (111০৮) ইলিয়ট্‌ 
সাহেব বাহাদুর উত্তৰ কাঁছারের গঞ্জ মহকুমা পরিদর্শন করিতে 
গিয়াছিলেন। সঙ্গে তাহার টুর ক্লার্ক বলাগড়নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস 
বন্দোপাধ্যায় ছিলেন। হরিদাঁনবাবু তথায় যাইয়া পীড়িত হইয়। 
পড়েন। সুতরাং চিফ. কমিসনার বাহাদুরের সহিত গঞ্জং পাহাড় 
হইতে নামিয়া আসিতে পারেন নাই । চিফ. কমিসনার বাহাছুর 
হরিদাসবাবুকে বলিয়া আসেন যে অমুকদিন আমি গোলাঘাটে থাকিব, 
তুমি ভাল হইয়া সেইদিন গোলাঘাটে যাইবা । হরিদাসবাবু ভাল 
হওয়ার পরে দেখিলেন যে নিদিষ্ট রাস্তা দিয়া আসিলে তিনি কিছুতেই 
নিদিষ্ট দিনে গোলাঘাটে পৌছিতে পারেন না। স্থৃতরাং ঝড়ই চিন্তিত 
হইয়া পড়িলেন। গঞ্জং মহকুমার মব:ডিবিসনাল্‌ অফিসার বেকার সাহেব 
হরিদাসবাবুকে বলিলেন যে যদদি তুমি সাহস করিয়া অপরিচিত জাতির 
মধ্য দিয়! ও অজানা স্থান দিয়া যাইতে পার, তাহা হইলে তুষি নিদিষ্ট 
দিনের পূর্বেই গোলাঘাটে পৌছিয়। চিফ, কমিসনার বাহাদুরের সহিত 


৪১০ আক্মকাহিনী 


মিলিত হইতে পারিবা। যেজাতির বাসস্থান দিয়া যাইবা সে জাতির 
ভাষা ভুমি বুঝিতে পারিবা না; এবং তোমার কথাও তাহারা বুঝিতে 
পারিবে না। কিন্তু তিনটী কথাতেই তোমার কাজ চলিয়া যাইবে। 
কথা তিনটা এই-_মহারাণী, দারোগা, দয়াং থানা । দয়াং থানা কাছার 
ও নওগ। জেলার সন্ধিস্থল। হরিদাসবাবু সাহস করিয়া এ অপরিজ্ঞাত 
রাস্ত| দিয়া আসিতে গ্রস্তত হইয়! গঞ্জং হইতে নামিয়া কোন একটা 
নদীতীরস্থ স্থানে উপস্থিত হইলেন । বেকার সাহেব এ সব জাতির 
সর্দারগণের নামে পরোয়ানা জারি করিয়াছিলেন। হরিদাসবাবু এ 
নদীতীরস্থ স্থানে আসিয়া এ তিনটা কথা বলিলেন। তিনজন লোক 
তাঁহাকে একখানি ক্ষুদ্র নৌকাঘ্ি উঠাইয়া তাহাদের এলাঁক। হইতে 
অন্য এলাকায় পৌছাইয়া দিল। পর পর এক এক এলাকার লোক অন্য 
এলাকায় তাহাকে পৌছাইয়। দিতে লাগিল । এইরূপে তিনি নওগীয় 
'আদিলেন। নওগায় একদিন থাকিয়া গরুর গাড়ী করিয়। গোলাঘাটে 
নির্দিষ্ট দিনের দুই দিন পৃর্নো যাইয়! পৌছিলেন | (10101%6) ইলিয়ট্‌ 
সাহেব বাহাদুর হরিদাসবাবুর মুখে এ সব স্থানের বিবরণ অবগত 
হইয়| আসাম-প্রদেশের যানচিত্বধে লাল পেনসিল্‌ দিয়া একটা দাগ 
দিলেন । এ লালচিত্রিত স্থান দিয়াই আসাম-বঙ্গ রেলওয়ের পথ 
নিশ্মিত হইল । 

যে ছয় বৎসর নওগা জেলা-স্থুলের হেড. মাষঈটার ছিলাম সেই ছয় 
বৎসর কাল পরম স্থখে কাটাইয়াছিলাম। স্কুলের শিক্ষকদিগের সহিত 
আমার বিলক্ষণ সন্ভাব ছিল। আমি যখন ইতিপুর্কে এই স্কুলের দ্বিতীয় 
শিক্ষক ছিলাঁঘ তখন কোন বিশেম কারণে পণ্ডিত মহাশয় শ্রীযুক্ত 
আনন্দমোহন বস্থুর সহিত আমার একটু মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল 
কিন্ত এবারে তাঁহার সহিত আমার বিশে প্রণয় জন্মিয়াছিল। তিনি 
আমার পূর্ববর্তী হেড. মাষ্টারদিগের কাধ্যকালে কাজে ফ্কাকী দিতেন। 
কিন্ধ এবার, স্পষ্টই বলিফ্লাছিলেন যে এখন রামরাজ্য পাইয়াছি, আর 
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কাজে ফশকি দিব না। প্ররুতপক্ষে তিনি আমার সময়ে অন্তরের 
সহিত কাধ্য করিয়াঙ্ছিলেন । তাহার তেলের ব্যবসায় ছিল। নওগাঁয় 
বৈদ্য ও কায়স্থবংশের ধাঙ্গালীদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও ঘানি গাছ, 
ছিল ও তাহার! তেলের ব্যবসায় করিতেন। একবার কোন ব্যক্তি 
পণ্ডিত মহাশয়ের তেলের ব্যবসায় আছে বলিয়া একখানি বেনামী চিঠি 
ডিরেক্টার সাহেব বাহাদুরের নিকট লিখিয়াছিল। সাহেব বাহাদুর 
এ বেনাঁমি চিঠিখানি পাইয়া যখন নও! স্কুল পরিদর্শন করিতে 
আসিগ্লাছিলেন তখন &ঁ চিঠিখানি আমাকে দেখান এবং প্রকৃত 
বিষ জানিতে চান। এখানে বলা আবশ্তক যে বিশেষভাবে অনুমতি 
না লইয়া কোন শিক্ষকই কোন ব্যবসায় এমন কি গৃহ-শিক্ষকের কাধ্য 
পর্যন্ত করিতে পারিতেন না। আমি সাহেবকে স্পষ্টই বলি যবে 
পগ্ডিত মহাশয় ৩০. টাঁকা মাত্র বেতন পান, তাহার অনেকগুলি 
ছেলে মেয়ে, তাহাকে এই কাঁধ্য করিতে অনুমতি না দিলে তাহাকে 
একটী সি"ধ কাটা প্রস্তুত করিতে বলা আব্তক। সাহেব বলেন যে 
কাজটা অবৈধ হইতেছে । আমি বার বার অনুমতি দিবার আদেশ 
চাওয়ায় আমাকে বলেন যে আমি শিলংএ গিয়া আদেশ দিব। 
শিলংএ গিয়া তাহার হেড. এসিষ্্যাপ্টকে দিয়া আমাকে একখানি চিঠি 
লিখিয়া জানান যে পণ্ডিত মহাশয়কে বলিব! যে, ষেন তিনি তাহার 
তেলের ব্যবসায়টা তাহার স্ত্রীর নামে করেন। বোডিংএর রেসিডেপ্ট 
মাষ্টার সঙ্গীরাম দাসের বিরুদ্ধে মিসিস্‌ ব্র্যাকৃষ্টোন নাম স্বাক্ষর করিয়া 
ঝোন ব্যক্তি সাহেবের নিকট একখানি দরখাস্ত পাঠাইয়াছিল। 
তাহাতে লেখা ছিল যে সে ছোটলোক, তাহাকে রেমিডেন্ট, 
মাষ্টারের কার্যে রাখা উচিত নহে। সঙ্গীরাম জাতিতে আহ্ম 
ছিলেন। আমি সাহেবকে বলি যে আহমেরা এক মমক্ষে আসামের 
স্বাধীন রাজ] ছিলেন । হ্থতরাং সেই বংশে জন্িয়া সঙ্গীরা ছোটলোক 
হইতে পারেন না। কাজেই লঙ্গীরাম সম্বন্ধে আর কোন কথা উঠে 
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নাই । অন্তান্ত স্থানীয় বাঙ্গালী ও আসামীয়া ভত্রুলোকদ্িগের সহিতও 
আমার বিশেষ সম্ভাব ছিল। 

এই স্কুলে কাধ্য করিবার সময়ে ষে কয়েকটা ঘটনা ঘটয়াছিল, দেই 
সমস্ত উল্লেখ করা আবশ্তক। একবার টেষ্ট পরীক্ষা হইয়া গেলে, 
কোন ছাজ্র-প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর-কাগজখানি কেহ বদলাইয়! দিবার 
জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। উত্তরের কাঁগজগুলি স্কুলঘরের মেজেয় পৌতা! 
লোহার সিন্দুকের মধ্যে ছিল। এক রাত্রিতে কয়েকটা লোক স্কুল- 
ঘরের তাল খুলিদ্/া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এ কাগজখানি 
বদলাইয়া দিবার চেষ্টা করে । উকো দিয়! তাল! কাটিয়া যেমন ঘরের 
দুয়ারের লোহার হুড়কে। খুলিয়! ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে যায়, অমনি 
একট! শব্দ হওয়ায় চৌকিদার মধু জানিতে পারে । সে ঘরের বারান্দায় 
আসিয়া দেখে যে করভ্রন লোক তথায় দীড়াইয়া আছে। সে উহাঁদিগের 
মধ্যে একজনের গায়ের আলোয়ান খানি ধরে। এর ব্যক্তি আলোয়ান 
খানি ফেলিয়া পলাইয়া যায়। পরদিন মধু প্রাতে আলোয়ানখানি ' 
লইয়া আমর বাসায় আসে। আমি এ আলোয়ানখানি লইয়া 
ধোপাদের বাড়ীতে বাইয়া ধোপার চিহ্ন দেখিয়া ঠিক করিতে পারি 
যে নওগাঁর একজন মুসলমান বন্দুকওয়ালার পুত্রের এ আলোয়ানখানি। 
স্কুলের চতুর্থ শিক্ষক যোগেশ্বর মহান্কের সহিত পরামর্শ করিয়া! চৌকিদার 
দ্বারায় থানায় এজাহার দেওয়াই | বন্দুকওয়ালার পুত্রকে পুলিসে ধরে ও 
তাহার হাছ্গত হয়। পরে মোকর্দম! উঠিলে কালীরাম চৌধুরী মহাশয় 
আমাকে তাহার এজলাসে ডাকিয়া পাঠান ও আমাকে জিজ্ঞাসা করেন 
যে আমার স্কুলের কোন জিনীস  চরি গিয়াছে কিনা । আমি বলি 
কিছুই চুরি যায় নাই॥ আসামীকে সাবধান করিয়া দিয়া হাকিম 
ভাহাকে মুক্তি দেন। এই মোকর্দমায় তাহার প্রীয়;/তিন শত টাক! 
য় হইয়া পিরাছিল। হেড. কনেষ্টবল্‌ পদ্মনাঁথ বরা একদিন আমার 
| বলেন যে যদি আমি মোকর্দমার বিশেষ তদ্‌বির না করি 





নওগা ৪১৩, 


তাহা হইলে পদ্মনাথ কিছু বেশী টাকা পাইতে পারেন । আমি বলি 
যখন আমার কোন জিনীস চুরি যায় নাই, তখন আমি মোকরদমার 
কোন তদ্বিরই করিব না। শুনিয়াছিলাম পদ্মনাথ ১০০২ টাকা 
পাইমাছিলেন। 

৫ম শিক্ষক তুলসীরাম শশ্মার মৃতুযু হওয়ায় তৎপদে প্রবেশিকা 
পরীক্ষোতীর্ণ মি্জিরুদ্দীন নামে একটা মুসলমান যুবককে নিযুক্ত 
করাই । স্কুলের মৌলবি ইংরাজী ন! জানাতে ছাত্রদিগের অনুবাদ 
দেখার অস্থবিধা হইতেছিল এইজন্যই এই মুসলমান যুবকটাকে নিযুক্ত 
করা হয়। ইনি ডেপুটী কমিসনার অফিসে চাকরী পাইয়া বিদ্যালয় 
ছাড়িয়া গেলে, সাহাবুদ্দিন নামে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীণ আমার 
একটা ছাত্রকে এ পদ দেওয়াই । ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম মাদ্রাসার শেষ 
পরীক্ষোততীর্ণ মৌলবী আবার রৌফ মৌলবীর পদে নিযুক্ত হন। 
ইস্নি ইংরাজী জানিতেন। তৃতীয় শিক্ষকের পদে প্রায়ই কেহই অধিক 
দিন থাকিতেন না। আমার ধুবড়ী স্কুলের সুযোগ্য ছাত্র শ্রীমান্‌ 
অতুলচন্দ্র দাশগুপ্ত এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহাকে কিছুদিনের 
জন্য একটিং তৃতীয় শিক্ষক করা হয়। তিনি ঢাক! ট্রেনিং স্কুলে একটা 
চাকরী যোগাড় করিক্া চলিয়া যান। শ্রীমান্‌ অতুল ঢাকা হইতে 
বি, এল্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন ওকাঁলতী করেন। পরে 
মুনসেফ হন। ১৯৩১ সনের মার্চ মাসে ইনি পেন্সন্‌ লইয়া অবসর 
গ্রহণ করিম়্াছেন। অবসর গ্রহণকালে ইনি নোয়াখালির সব-জজ. 
ছিলেন। অতুলচন্দ্র চলিয়া! গেলে কিছুদিনের জন্য বি, এ» পরীক্ষায় 
অন্থুভীর্ণ মৌলভী ভায়েব আলি এ পদে কাধ্য করেন। শিক্ষা-বিভাগের 
ভিরেক্টার অফিসে কেরাণী হইয়া তিনি চলিয়া গেলে খি; এ, পরীক্ষার 
অনুত্ীর্ শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ সেন কিছুদিন তৃতীয় শিক্ষকতা করেন । 
তারপরে শ্রীহষ্ট জে স্কুল হইতে তথাকার পঞ্চম শিক্ষক বু আনন্দ 
বিহারী দাশগুপ্ত & পদে বদলী হইয়া আমেন। তাহার নিষ্টজর দোষেই 
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তিনি পুনরায় শ্রীহট্র জেল। স্কুলে প্রত্যাবর্তন. করিতে বাধ্য হন। 
তৎপরে শ্রীযুক্ত হরিচরণ চক্রবর্তী বি, এ, কাছার “হইতে তৃতীয় শিক্ষক 
হইয়া আসেন। ্‌ 

আমি যখন পশ্চিম-পাঁড়ার বড় বাসায় ছিলাম তখন ফরেষ্ রেষ্ার 
শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটিং একক্ী-এসিষ্ট্যাপ্ট, 
কন্দারভেটার হইয়৷ নওগা ফরেষ্ট বা বন-বিভাগের কর্ত। হইয়া আসেন। 
ইনি অনেকদিন আমার বাসার বাহিরের ঘরে বাস করিয়াছিলেন। ইনি 
অন্ত বন্লী হইয়! গেলে, গ্রহ্উবাসী শ্রীযুক তারাকিশোর গ্প্ত, নওগা 
বন-বিভাগের কর্তা হৃইয়। আসেন। নীলকাস্তবাবু বহুকাল পরে 
্রীহ্ট জেলার বন-বিভাগের কর্তী হন ও একট্রাঁ ডেপুটী কন্সার- 
ভেটারের পদে নিযুক্ত হন এবং রার সাহেব উপাধি পান। শ্রীহটে 
বদ্রলী হইবার পূর্বেধ ইনি গারোহিল জেলার বন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
কন্মচারী ছিলেন। ইহার বাড়ী [ছল ২৪. পরগনা জেলার অন্তর্গত 
কলিকাতার নিকটবত্ভী বেহাল! গ্রামে । ইহার সহিত আমার' বিলক্ষণ 
সৌহ্‌গ্ জন্মিয়াছিল। পরে ইহার সম্বন্ধে কিছু কিছু বল। আবশ্তক' 
হইবে। ্‌ 

আমি নওগ। থাকাকালে শান্তিপুরের ডাবরেপাড়া-নিবাসী শ্রীধুক্ত 
রামকু্চ দাস নওরগী। জেলার রহাকেন্ত্রের স্কুল-সব-ইনস্পেক্টর ছিলেন 
মধ্যে মধ্যে ইনি আমার বাসায় আসিতেন। পরে নওগগায় বদলা 
হইয়া আসিয়াছিলেন এবং আমার পুর্বপাড়ার শেষ বাসার নিকট 
একটা বাস! প্রস্তত করিয়। অনেক দিন ছিলেন। আমি নওগীয় 
বদলী হইয়া৷ আসার কিছুদিন পরে স্তার্‌ হেনরী কটন্‌ আসাম-প্রদেশের 
মাননীয় চিফ..ক্মিসনার হন। ইনি আমার কাধ্যকালে দুইবার 
নও! জেলায় পরিভ্রমণ করিতে আসেন এবং আমার স্কুল পরিদর্শন 
করেন, “ইনি কথায় রূথায় ঠাট্টা তামাস। করিতে বড়ই ভালবাসিতেন 
এবং বেশ কলের সহিত ./মিশিতেন। ঠাট্ট। বিদ্রপের উপযুক্ত উত্তর 
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পাইলে বড়ই সন্তষ্ট হইতেন। ইনি স্থুল-পরিদর্শনকালে ছাত্রদিগের নাষ 
জানিতে চাহিতেন। আমি ছান্রদিগের নাম এবং তাহাদের অভিভাবক- 
গণের নাম পধ্যন্ত তাহার নিকট বলিতে পারায় তিনি বলিয়াছিলেন ষে 
তুমি ছাত্রদিগের অভিভাবকগণেরও নাম জান, এটী বড়ই ভাল। 
নওগ। স্কুলে আমার নিজের কোন পুত্র পড়ে কিনা জিজ্ঞাসা করায় আমি 
বলিম্াছিলাম ষে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটী সর্বনিক্ন শ্রেণীতে পড়ে । জানিতে 
চান ছেলেটা কেমন, আমি বলি 2০৪ ৪০ 10691112976 অর্থাৎ তভ 
বুদ্ধিমান নহে । এই কথা শুনিয়াই বলেন 20০% ৪০ 87691119700 88 009 
90১৪: অর্থাৎ বাপের মত বুদ্ধিমান নহে । আমি তদুত্তরে বলি বাপ 
বুদ্ধিমান হইলে শিক্ষকের বৃত্তি অবলম্বন করিতেন না। বিদ্যালয় পরি- 
দর্শন করিয়া! তিনি পরিদর্শন বহিতে আমার সম্ধদ্ধে ষে মন্তব্য লিপিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন পরিশিষ্ট ভাগে উহা প্রদত্ত হইবে । 

সুবিশাল ব্রিটিশসাস্রাজ্যাধিশ্বরী অশেষ গুণালঙ্কৃতা মহারাণী ভিক্টোরিয়| 
মহোদয়ার ৬০ বৎসর রাজত্বকাল পূর্ণ হওয়াতে হীরক-জুবিলি নামে 
'আনন্দোঘসব উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের পতোক স্থান হইতে অভিনন্দন 
দিবার প্রন্তাব হইয়াছিল । নওগী! মিউনিসিপ্যালিটা যে অভিনন্দন দিতে 
চাহিমাছিলেন তাহার রচনা করার ভার মিউনিসিপ্যালিটার ভাইস্‌ 
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত রামছুলভ মজুমদার বি, এল, মহাশয়ের উপরে দেওয়া 
হইয়়াছিল। আর সমস্ত জেল! হইতে যে অভিনন্দন দিবার কথ! ছিল 
তাহার রচনা করার ভার লগ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ উপাধিধারী 
মিশনারী শ্রীযুক্ত জন্সন্‌ সাহেবের ও আমার উপরে ন্থস্ত হইয়াছিল। 
কথ! ছিল আমর ছুইজনে পরামর্শ করিয়া উহ রচনা করিব। এ 
উদ্দেশে আমি ২1৩ দিন মিশনারী সাহেব মহোদয়ের বাক্গলোতে গিয়া- 
ছিলাম। কিন্তু মিশনারী সাহেব মহোদয় পরে আম্মীকে বলিলেন যে 
এস আমরা ছুইজনে পৃথক পৃথক ভাবে অভিনন্দন স্চনী করি অনেকেই 
যাহার রচনা অন্থমোদন করিবেন সেইটাই. গৃহীত হইবে? এগ্তরাং 
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পথক পথক ভাবে আমরা অভিনন্দন রচন্নী করিলাম। অনেকেই 
আমার রচনাই গ্রহণ করিলেন, ভাষার উৎকর্ষ জন্য নহে--ভাবের উৎকর্ষ 
জন্ত মিশনারী সাহেব সাম্রাজ্ীকে যে চক্ষে দর্শন করিঘ্াছিলেন আমি 
সে চক্ষে করি নাই। তিনিত্াহার দেশের লোক ও স্বজীতি বলিয়! 
তাহার গুণাবলির বর্ণনা করিয়াছিলেন । আর আমি রাজভভ্- 
প্রজার চক্ষে তাহাকে দর্শন করিয়া তাহার মাহাত্য ও সদগ্তণাবলির 
প্রশংসা করিয়াছিলাম ; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে টদব-বিড়স্বনায় 
আমরা আনন্দ উত্সব করিতে পারিলাম না। এই টব বিড়ম্বনা 
১৮৯৭ সনের ১২ই জুন তারিখের প্রচণ্ড ভূমিকম্প। যাহাতে গারে। 
পাহাড় হইতে আরম্ভ করিরা সমস্ত আদাম-প্রদেশ প্রায় বিদ্বত্ত হুইয়! 
গিয়াছিল, যাহাতে মহামূল্য জীবন নষ্ট হইয়াছিল, যাহাতে সুসজ্জিত 
. মৌধাবলি চূর্ণ বিচর্ণ হইয়! গিয়াছিল। যেখানে নদী ছিল, সেখানে 
জলশুন্ত মরুভূমি হইয়ছিল; উচ্চ সুমি, নগী, খাল বিলে পরিবন্ঠিত 
হইয়্াছিল। এই দিন মহরমের খেষ দিন ছিল। তাজিয়া সকল 
বাহির হইবার কথ! ছিল। সমস্ত সরকারী অকিস আদালত রী 
বিদ্যালয় সমূহ বন্ধ ছিল। সুতরাং আমরা সকলে নিজ নিজ বাসায় 
ছিলাম । হেড, ক্লার্ক কালীপ্রসন্ন চঞ্বত্তী মহাশয়ের বাসায় তাস 
খেলা হইতেছিল। আমি তাহার বাসায় বসিয়া খেল। দেখিতে ছিলাম। 
আমার চাকরকে বলিয়া দিয়াছিলাঁম সে যেন আমাকে এ স্থান হইতে 
ডাঁকিয়! লইয়া আমার সহিত ঢাকাই পটিতে গিয়া কোন কোন ভ্রব্য 
লইয়া আসে। বেল! প্রায় ৫ টার সময়ে সে এ বাসায় গিয়। আমাকে 
ডাঁকিল। আমি তথ! হইতে বাহির হইয়াছি মাত্র, এমন সময়ে 
ভয়ানক কম্পন আরম্ভ হইল । আমি রাশার উপরে দ্াড়াইয়া থাকিতে 
পারিলাষ না, বসিয়া! পড়িলাম। অল্প পরে আমার বাসার দিকে ছুটিলাম। 
বাসাক়যাইবার সদয়ে দেখিলাম যে একটা ছোট রাস্তা ধনুকের মত বক্র 
হইয়ী গিয়াছে । একটা নিম্বস্থান ভরাট হইয়া গিয়াছে । আমার 
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বাসায় গিয়া দেখি যে আমার বাসায় ছুইদিকে মাটা, ফাটিয়া জল বাহির 
হইতেছে । বাপায় থাকা নিরাপদ নহে মনে করিলাম। কেবল ক্যা 
বাক্সটী হাতে লইয়া ছোট ছোট ছেলে মেক্েদিগকে ও আমার স্ত্রীকে 
লইয়া বাসার সমস্ত জিনীসপত্র যেখানে যাহা ছিল সেই স্থানেই 
রাখিয়া মাঠের দিকে চলিয়া গেলাম । দেখিলাম সকল লোকই মাঠের 
দিকে ছুটিতেছে। সন্ধ্যা হইল। কম্পন সমভাবেই হইতে লাগিল । 
সমঘ্ত রাত্রিই নওগীর সমস্ত লোকজন এ মাঠের মধ্যে থাকিতে বাধ্য 
হইল। রাত্রি আন্দাজ ১০ টার সময়ে আমি নিকটস্থ একটি 
গাড়োয়ানের খালি গাড়ীথানি মাঠের মধ্যে লইয়া গিয়া! তাহাতে ছোট 
ছোট ছেলে মেয়েগণকে শোয়াইয়৷ রাখিলাম। কেহ কিছুই খাইতে 
পাইল ন|। ছুই তিন দিন থাকিয়া থাকিয়। কম্পন হইগ্লাছিল। নওর্গার 
ভাল ভাল বাড়ী ভগ্ন ও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ডাক্তার সাহেবের 
বাঙ্গলো হইতে আরন্ত করিয়া সাকিট হাউস্‌ পধ্যস্ত একটা চারি পাচ 
হাত গভীর গর্ভ হইয় পড়িয়াছিল। হাই-স্কুলের প্রায় দশ হাজার টাকা 
স্বল্যের চারিটা নৃতন কুঠরীর মধ্য দিয়া একট! প্রকাণ্ড গভীর গর্ভ 
হইয়! গিয়াছিল। কেবল বড় চালা ঘর খানি ঠিক ছিল। উহার 
মেজের ও ভিতের তলায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর বসান ছিল। এই 
নিমিত এ ঘরটার পাকা দেওয়ালগুলি ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। ডেপুটা 
কমিসনার সাহেবের বাঙ্গলোটা ভূমিসাৎ হইয়া পড়িয়াছিল। সমস্ত 
আসাম প্রদেশেরই এই শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল। বিশেষতঃ 
নওগ। ও কামব্ধূপ জেলার । শিলংএর সর্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট ও 

ক্ষতি হইয়াছিল। লোকে ধনে প্রাণে নষ্ট হইয়াছিল। 
নওগার অধিকাংশ ভদ্রলোকের বিশ্বাস ছিল যে আমি টেষ্ট পরীক্ষার 
প্রশ্ন বড় কঠিন করি এবং উত্তরের কাগজ দেখিয়া! কম নম্বর দিই। 
লোকের এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাস দুর করিবার জগ্ত' ৯৮৯৯ সনের টেষ্ট 
পরীক্ষা নিজে না করিয়া তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরিচরণ চক্রবর্তী বি, এ 
২৭ | 


৪১৮ আত্মকাহিনী 

কে ইংরাজী সাহিত্য ও ব্যাকরণের পরীক্ষক নিযুক্ত করি। ইরিবাঁধু 
চারিটী ছাত্রকে এ বিষয়ে পাস করেন, কিন্তু আমি বলি যে মহম্মদ 
মসিন্‌ নামক ছাত্রটী ইংরাজীতে কাঁচা আছে, সে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ 
প্রেরিত হইলে নিশ্চয়ই অক্ৃতকাধ্য হইয়া আনিবে। দ্বিতীয় শ্রেণী 
হইতে ছাত্রের! প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেই, আমি ঠিক বলিতে 
পারিতাম কোন্‌ কোন্‌ ছাত্রের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার 
সন্ভব। হরিচরণবাবু বলিলেন যে মসিন্‌ ত বেশ ভাল উত্তর দিয়াছে, 
সুতরাং আমি ৪টা ছাত্রকেই পরীক্ষার্থ পাঠাইৰ মনে করিলাম। গ্রথম 
শ্রেণীতে বৃন্দাবন গোস্বামী বলিয়া একটা ছাত্র ছিল। সেগণিতে 
বেশ পাকা ছিল কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যে সে বড়ই কীচা ছিল । তাহাকে 
পাঠাইব না স্থির করিয়াছিলাম। তাহার খুড়া শ্রীযুক্ত গুণহাস গোস্বামী 
রহা-তহশিলের তহশিলদার ছিলেন এবং এক দময়ে আমার ছাত্রও 
ছিলেন। ইনি সাহেব পটাইতে বেশ ভালরূপই জানিতেন। ইনি 
ইহার ল্রাতুপ্ুত্রকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাঠাইবার জন্য কৃতসংস্কক্প . 
হইয়াছিলেন। আমি উহাকে পরাক্ষার্থ পাঠাইবনা শুনিয়াই ডিরেইর 
সাহেবের নামে টেলিগ্রাম করেন। ঠিক এই সময়ে ডিরেক্টার উইল্‌সন্‌ 
সাহেব বঙ্গ-প্রদেশে বদলা হন; এবং তৎ্পদে বিখ্যাত গণিত-শান্ত্রবিদ্‌ 
ডাক্তার বুথ, আদাম-প্রদেশে যান। ডাক্তার বুথ. এ টেলিগ্রামের 
কোন উত্তরই দেন না। তাহার নিকট হইতে উত্বর ন! পাইয়া 
ডেপুটী কমিসনার ও পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবদিগকে ধরেন । 
ডেপুটী কমিসনার সিভিলিয়ান ছিলেন। তীহাঁর ইচ্ছা থাকিলেও 
তিনি আমাকে এই বিষয়ে অন্থরোধ করা অন্যায় মনে করিয়া আমাকে 
অনুরোধ করেন নাই। কিন্ত পুলিসের গর্ডন সাহেবের সে বৃদ্ধি ও 
জ্ঞান ছিল না। তিনি আমাকে একদিন বেলা ৯ টার সময় ভাবিয়া 
পাঠান... তিনি যে জন্ব ভাকিয়াছেন তাহা আমি বুঝিতে পারিয়া 
ছাজিদিগের যে ফরম পূর্ণ করিয়া বিশ্ববিষ্ালয়ের রেজিষ্টারের নিকট 
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আবেদন করিতে হয় সেই ফরম একখানি সঙ্গে লইয়৷ তাহার সহিত 
দেখা করিবার জন্য তাহার বাঙ্গলোয় গেলাম। সাহেব প্রথমে অন্য 
কথা পাঁড়িলেন, পরে বলিলেন ঘে বাবু, বুন্দাবনকে পরীক্ষার্থ পাঠাইতে 
তোমার আপত্তি কি? আমি বলিলাম সে ইংরাজী সাহিত্য ভাল 
জানে না এই জন্য তাহাকে পাঠাইতে পারি না। ফরম্খানি দেখাইয়া 
বলিলাম যে এই ফরমে আমাকে লিখিতে হইবে যে সকল বিষয়ে 
তাহার উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে। যখন তাহার ইংরাজীতে 
উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই তখন আহি কেমন করিয়া এ ফরম্খানি 
স্বাক্ষর করিয়া পাঠাইব। তাহাতে লাহেব বলিলেন যে তুমি লিখিয়৷ 
দিতে পার যে ইংরাজী সাহিত্য ব্যতীত অন্তান্ত বিষয়ে তাহার উত্তীর্ণ 
হইবার সম্ভাবনা আছে। আমি বলিলাম যে এ কথা লিখিলে 
রেজিষ্টার মহোদয় তাহার আবেদন গ্রাহা না করিয়া ফেরত দিবেন । 
তথাপি সাহেব আমাকে বার বার অন্গরোধ করিতে লাগিলেন। 
পরে গুণহাস গোশ্বামী বন-বিভাগের কর্তা তারাকিশোরবাবুকে ধরেন। 
তারাকিশোরবাবু তীহাকে বলেন যে অন্য কাহাকেও ধরিয়৷ তোমার 
অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে না। কাজেই গুণহাঁস একদিন আমার বাসায় 
আসিয়া বলেন যে বুন্দাবনকে পাঠাইতেই হইবে । আমি তহুত্বরে 
বলি ষে তুমি ত সাহেবদিগের মধ্যে সকলকেই ধরিয়াছ এখন আমার 
নিকট ফেন আসিয়াছ? বুন্দাবনকে এ বৎসর পাঠাইলে কোন ফল 
হইবে না। আগামী বৎসরে মে প্রথম বিভাগে নিশ্চয়ই উত্তীর্ণ হইবে। 
তখন গুণহাস আমার পা জড়াইয়া ধরিতে গেলেন। আমি বলিলাম 
'গুণহাস তুমি ব্রাহ্মণ সন্ভান। তুমি আমার পা ধরিও না। গুণহাঁস 
বলিলেন যে আমি ব্রাহ্মণ সন্তান হইলেও আপনার ছাত্র । আমি প্রথমে 
আপনাঁর নিকট না আসিয়া নিতাস্তই অন্যায় কাঁধ্য করিয়াছি । এক 
সময়ে আপনার 'ছান্র ছিলাম, এখনও আমার পাছায় আপনার বেতের 
দীগ আছে, না হয় এখন আর কয়েক ঘা বেত আমার পাছায় লাগাইয়া 
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দেন। বেত লাগাইয়া দিয়! বৃন্দাবনকে পাঠাইয়! দেন। আমি বলিলাম 
আমার বিশ্বাস বৃন্দাবন কিছুতেই ইংরাজী সাহিত্যে উত্তীর্ণ হইতে 
পারিবে না। তথাপি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে উহাকে পাঠায় দিতে 
সম্মত হইলাম। কিন্তু পক্ষপাতীত্ব করিতে পারিব না বলিয়া ইংরাজী 
সাহিত্যে টেষ্টে ফেল আরও তিন্টী ছাত্রকে পাঠাইয়া দিতে বাধা 
হইলাম । প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখিলাম যে তিনটী 
ছাত্র উত্তীর্ণ হইবে বলিয়াছিলাম সেই তিনটাই উত্তীর্ণ হইয়াছে । মসিন্‌ 
ও অপর চারিটা ছাত্র অর্থাৎ পাঁচটা ছাত্রই ইংরাজীতে ফেল হইয়াছে । 
তিনটা উত্তীর্ণ ছাত্রের মধ্যে ১টা প্রথম বিভাগে ও অপর ২টী দ্বিতীয় 
বিভাগে উত্তীর্ণ হইয্াছিল। ৮টা ছাত্রের মধ্যে এ বৎসর ৫টা ছাত্র 
ইংরাজীতে ফেল হইয়াছিল, যাহা আমার কাধ্যকালে আর কখনই 
হয়নাই । আসি যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছিল । পর বৎসরে 
অর্থাৎ ১৯০৭ সালে বৃন্দাবন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। 

একটা কথা আছে যে অনঙ্গলের মধ্য দিয়াও মঙ্গল আমে । আমার 
স্কুলের ১৮৯৯ সালের পরীক্ষার ফল তাহাই প্রমাণ করিয়াছিল। :ফ 


ডিরেক্টার ডাক্তার বুথ, 


ডাক্তার বুথ, নৃতন ডিরেক্টার হইয়া আপিয়াছিলেন। আমার সহিত 
তাহার কোনরূপ জানা শুন! ছিল না। আমি হেড. মাষ্টার হইবার 
পূর্বে ডেপুটী ইনস্পেক্টর ছিলাম । তাহার মনে এই বিশ্বাসটা বদ্ধমূল 
হইয়! গিয়াছিল “যে আমি ভাল ইংরাজী জানি না। এই জন্তই ৮ জন 
ছাত্রের মধ্যে ৫ জন ইংরাজীতে ফেল হইয়াছে । এই বিশ্বাসের বশবর্তী 
হইয়া তিনি নও! হাই-স্থল পরিদর্শন করিতে বা আমাকে পরীক্ষা 
করিতে আদেন। ভূমিকম্পে স্কুল-ধৃহের উত্রুষ্ট ৪টি কুঠরী ভার্গিয়া 
যাওয়াতে তখন স্কুলের কার্ধ্য নানা স্থানে হইতেছিল। কয়েকটা শ্রেণী 
দলের বড় চালাঘরে, কয়েকটা ব্যাগ্নামগৃহে ও কয়েকটা বাঙ্গাল! স্কুলের 
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ঘরে ঘসিতেছিল। ব্যায়াম গৃহের একটা শ্রেণীতে বসিয়াই সাহেব 
আমাকে বলিলেন যে আমি এবারে তোমার স্কুলের ছাত্রদিগকে পরীক্ষা 
করিতে আসি নাই। ভূমিকম্পে স্কুলগৃহের.কিরূপ ক্ষতি হইয়! গিয়াছে এবং 
এখন কিরূপ নৃতন গৃহ প্রস্তত করিতে হইবে দেখিতে আসিয়াছি এবং 
প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ৮ জন ছাত্রের মধ্যে ৫ জন কেন ইংরাজী সাহিত্যে 
ফেল হ্ইয়াছে এইটী বিশেষ করিয়া জানিতে আপিয়াছি। এই কথ! 
বলিয়াই তিনি স্কুলের বড় চালাঘরের বারান্দায় গেলেন এবং কেন ৫ জন 
ছাত্র ইংরাঁজীতে ফেল হইয়াছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। 
আমি তাহাকে টেষ্ট পরীক্ষার ফল যেরূপ হইয়াছিল তাহ! বহী হইতে 
দেখাইলাম এবং বলিলাম আমি যে তিনটা ছাত্র উত্তীর্ণ হইবে বলিয়া- 
ছিলাম সেই তিনটাই উত্তীর্ণ হইয়াছে । কিরূপে বৃন্দাবন গোস্বামীকে 
পাঠাইয়! দিবার জন্য পুলিস সাহেব ও বাঙ্গালী ভদ্রলোৌকগণ কর্তৃক 
প্রত্যক্ষভাবে এবং ডেপুটা কমিসনার কর্তৃক পরোক্ষভাবে অন্রুদ্ধ হুইয়া- 
ছিলাম তাহাও বলিলাম । ডাক্তার বুথ, বলিলেন যে চিফ. কমিসনার 
ক্ষর্তৃক অচুরুদ্ধ হইলেও অনুপযুক্ত ছাত্রদিগকে তোমার পাঠান উচিত 
হইত না। আমি বলিলাম থে ডেগুটা কমিসনার ও পুলিস সাহেবকে 
অসন্তষ্ট করিয়া আমার নওগাঁয় থাক! চলিতে পারে না। তাহারা যদি 
অন্যায় করিয়াও আমাকে একদিনের জন্য হাজতে পাঠান, তাহা হইলেও 
আমাকে হাঁজতে যাইতে হইবে । আপনি শিলংএ থাকিয়া আমাকে রক্ষ 
করিতে পারিবেন না। একথাও বলিলাম যে, যখন বৃন্দাবন গোস্বামীকে 
পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম তখন পক্ষপাতীত্ব না করিয়া যে যে ছাত্র 
টেষ্টে ইংরাজীতে ফেল হইয়াছিল তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। 
৫ জন ইংরাজীতে ফেল হইবে জানিয়াই পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। ডাক্তার 
বুথ, তৎ্পরে বারান্দায় পাচালি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং নানা- 
বিষয়ে আমার সহিত প্রায় এক ঘণ্টাকাল গল্প করিলেন। ভাক্তার বুথ, 
গণিত ভিন্ন অন্ত কোন বিষিয়ে” বিগ্তালয্নের ছাত্রগণকে কখনও পরীক্ষ। 
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করিতেন না। হ্থুতরাং কয়েকটা শ্রেণীর ছাত্রদ্দিগকে এ বিষয়ে পরীক্ষা 
করিয়া পরিদর্শন কাধ্য সমাপ্ত করিলেন। পরিদর্শন কাঁধ্য শেষ হইলে 
তিনি ষে দিন নওরগী! ছাড়িয়া চলিয়। যাইবেন সেইদিন প্রাতে তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত সাকিট হাউসে গিয়াছিলাম । সাহেব তখন 
তথায় ছিলেন না । টুর-ক্লাক শ্রীযুক্ত দুর্গীধর বরকটকী তখন সাফি 
হাউসে ছিলেন । তিনি বলিলেন সাহেব এখন বেড়াইতে গিয়াছেন; 
আপনি বেলা ১টার পরে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। 
তিনি আমাকে এ কথাও বলিলেন যে আপনার সম্বন্ধে সাহেবের মত 
ও ধারণা অতি উৎকৃষ্ট । তিনি স্পষ্টই আমাকে বলিয়াছেন যে হেড, 
মাষ্টার খুব ভাল ইংরাজী ভানে তবে কেন এতগুলি ছাত্র ইংরাজীতে 
ফেল হইর়াছে বুঝিতে পারিতেছি না। বেলা »টার পরে বঙ্গ- 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীবুক্ত গোলোকচন্দ্র চক্রবত্তীকে সঙ্গে লইয়া 
সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম । সাহেব বঙ্গ-বিগ্ভালয়ের 
প্রধান শিক্ষক গোলোকবাবুর পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন যে পণ্ডিত 
মহাশয়, আপনার বিদ্ভালঘনইা এ প্রদেশের বঙ্গ-বিছ্যালয়ের মধ্যে একটা 
উত্কুষ্ট বিদ্যালর | পরে আমাকে বলিলেন “হে. মানার, আমি দেখিলাম 
যে তুমি বেশ ভাল ইংরাঙ্গী জান । লিখিতে বা বলিতে তোমার একটাও 
ভূল হয় না । আমি বেন্ধপ ইংরাজী বলি তুমিও সেইরূপ শুদ্ধ ইংরাজী 
বলিতে পার। তবে তোমার এতগুলি ছাত্র কেন ইংরাজীতে ফেল 
হইয়াছে আদি কিছুতেই ঠিক করিতে পারিতেছি না । আমি বলিলাম 
যে এতগুলি ছাত্র ইংরাঁজীতে ফেল হইবে আমি ত জানিয়াই উহাদিগকে 
পরীক্ষার্থ পাঠাইয়াছিলাম। আমি ত সমস্ত বিষয়ই আপনাকে 
বলিয়াছি। এই দিন হইতেই আমার প্রতি সাহেবের ধারণ! অন্তরূপ 
হইয়া গেল। এই সকল কথার পরে আমি বলিলাম যে আমার স্কুলের 
সেকেওু মাষ্টার শ্রযুক্ষ কালীমোহন দাস ১৯৬ বৎসর সেকেওড মাষ্টাবের 
সকার্ধ্য করিতেছেন। তিনি প্রথম শ্রেণীতে গণিত এবং ইতিহাস ও 
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ভূগোল শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই ১৬ বৎসরের মধ্যে কোন ছাত্রই 
এ দুই বিষয়ে প্রবেশিক! পরীক্ষায় অরুতকার্ধ্য হয় নাই । তাহার 
অপেক্ষা অল্প দিন সেকেগড মাষ্টারী করিয়াছেন এমন ৩ জন সেকেগু 
মাষ্টার ক্রমে ক্রমে হেড, মাষ্টার হইয়া গিয়াছেন। কালীমোহন বাবুর 
বয়সও ৫২1৫৩ বৎসর হইয়! গিয়াছে । মানুষের উন্নতির আশ! না থাকিলে 
তাহার কাজ করিতে ক্ফৃপ্তি হয় না। হয় তাহাকে হেড মাষ্টারী দিন 
ন৷ হয় পেন্সন্‌ দিন। সাহেব বলিলেন “সে কি, লোকটা ১৬ বৎসর 
সেকেও্ড মাষ্টারী করিতেছেন তথাপি হেড. মাষ্টার হইতে পারেন নাই।” 
আমি খলিলাম পনা”। তবে এ কথা সত্য ইনি ইংরাজী তত ভাল 
জানেন না । যে স্কুলের সেকেগু মাষ্টার ভাল ইংরাজী জানেন সেই 
স্কুলে ইহাকে হেড. মাষ্টার করিব পাঠাইতে পারেন । সাহেব বলিলেন 
যে এখন ত হেড. মাষ্টারী খালি নাই। আমি বলিলাম যে আপনি 
আপনার স্মারক বহীতে কালীমোহ্নবাবুর নাম লিখিয়া লউন। 
হেড মাষ্টারী খালি হইলে তাহাকে হেড. মাষ্টারী দিবেন। সাহেব 
লিখিয়া লইলেন। আমি জানিতাম ডিকব্র্গড় জেলা-স্কুলের হেভ. মাষ্টার 
শ্রীযুক্ত কেশবনাথ ফুকন ডেপুটী ইনস্পেক্টর হইবেন; এবং তথাকার 
সেকেগু মাষ্টার শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য ইংরাজী ভাল জানেন। 
পরে আমি বলিলাম ঘে আমি এই কাঁলা-আজারের আবাসস্থল নওগীয় 
প্রায় ৬ বখসর আছি, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে অন্তর বদলী করুন| 
সাহেব ইহাতেও সম্মত হইলেন। 

আমি বাসায় ফিরিয়। আঁসিরাই কালীমোহনবাবুকে বলিলাম 
যে পোষাক প্রস্তত করুন; শীঘ্রই হেড, মাষ্টার হইবেন। হেড. মাষ্টারের 
করণীয় কাধ্যগুলি এখন হইতে করিতে শিখুন। কালীমোহনবাবু 
কিছুতেই আমার কথ! বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এই সময়ের 
কিছু দিন পরে ডিরেক্টার সাহেবের অফিস হইতে একখানি চিঠি 
আপিল যে কোন শিক্ষকের কোনরূপ ব্যবসায় থাকিলে এমন কি গৃহ- 
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শিক্ষকের কার্ষ্য থাকিলেও সাহেবের বিশেষ অনুমতি না লইয়া কেহই 
কোন ব্যবসায় করিতে পারিবেন না । যে যে শিক্ষকের কোন ব্যবসায় 
বা গৃহ-শিক্ষকতা ছিল সকলকেই অনুমতি দেওয়া হইল। 

কালীমোহনবাবুর স্থ্দী কারবার ছিল। তাহাকে অগ্গমতি দেওয়াই- 
লাম না; পরন্ত তাহাকে বলিয়া দিলাম যেষাহার যাহার নিকটে 
আপনার টাকা পাওনা আছে সব আদায় করিঘ্বা লউন। নচেৎ এখান 
হইতে বদলী হইলে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। সকলের অনুমতি 
আসিল অথচ কালীমোহনবাবুর অনুমতি আসিল না! জানিয়া তাহার 
বিদুষধী ও পরোপকারিণী পত্বী শ্রীমতী চিন্মরী দাস বিশেষ ছুংখিতা 
হইলেন; এবং আমার স্ত্রীকে বলিলেন "সে কি, হেড, মাষ্টারের সহিত 
ত সেকেওড মাষ্টারের বিশেষ সৌহৃ্চ আছে। ছুই জন ত প্রায়ই 
সর্বদাই একত্রে থাকেন। এপ অবস্থায় সেকেগ্ মাষ্টার স্থুদী কারবার 
করিবার অনুমতি পাইলেন না কেন? আমি আমার স্ত্রীকে বলিয়া 
দিলাম যে তোমার দীদীকে বলিও যে ইহার কারণ পরে জানিতে 
পারিবেন । সেকেও মাষ্টারের স্ত্রী প্রসবকাধ্যে সিদ্ধহস্তা ছিলেন এবং 
কাহার প্রসব বেদন। উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিলেই ও তাহাকে 
লইয়া যাইবার জন্ত গাড়ী পাঠাইলেই তিনি যে কোন ভদ্রলোকের বাড়ী 
গিয়া প্রসব করাইয়া আপিতেন। ইহার নিকটে ও উকাল শ্রীমুক্ত 
রামছুল্পভ মজুমদারের স্ত্রী শ্রীমতী স্থশীলাবাল! মজুমদারের নিকট 
আমরা বিশেষভাবে খণী। হহাদের দয়া, মমতা, উপকারিতা ও 
সৌজন্য জীবন থাকিতে ভুলিতে পারিব না। বিশেষ আত্মীয়ের . 
অপেক্ষাও ইহারা আমাদের আত্মীয়। ছিলেন। সকল সময়েই ইহাদের 
সাহাধ্য ও সহানুভূতি পাইয়াছি। 

ডাক্তার বুথ. পরিদর্শন করিয়া যাওয়ার মাস দুই পরে আসাম গেজেটে 
প্রকাশিত হইল যে ডিত্রগড় জেলা-স্থুলের হেড, মাষ্টার শ্রীযুক্ত কেশব- 
নাথ ফুকন দরং জেলার ডেপুটী ইনস্পেক্টর হইলেন এবং তৎপদে 


নওগা ৪9২৫ 


নওরগা। জেলাস্কুলের সেকেও মাষ্টার শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস হেভ, 
মাষ্টার নিযুক্ত হুইয় ডিব্রগড়ে বদলী হইলেন। ইহার মাঁসখাঁনিক 
পরে গেজেটে প্রকাশ হইল যে আমি ভেজপূর জেলা'-স্কুলের হেড. 
মাষ্টারের কার্ষেয বদলী হইলাম, এবং তেজপুর হাই-স্কুলের হেড. মাষ্টার 
শ্রীযুক্ত রামযোহন মিত্র বি, এ, শিবসাগর জেলা-স্কুলের হেড, মাষ্টার 
হইলেন । 

আমি যে ৬ বখসরকাল নগওগী! জেলা-স্কুলের হেড, মাষ্টার ছিলাম 
সেই সময়ের জন্য নওগাঁ /১85207986 18:6-008 0970271665 বা 
আসামীয়া ভাষার পাঠ্য-পুস্তক নির্বাচনী সভার সভ্য ছিলাম এবং পাঁচ 
ব্সরকাল নওগঁ! মিউনিসিপ্যাল কমিটার কমিননার ছিলাম ও ভাইস 
চেয়ারম্যান উকীল শ্রীযুক্ত রামছুল্পভ মজুমদার বি, এল, এর অনুপস্থিতি 
কালে ভাইস্‌ চেয়ারম্যানের কাধ্য করিয়াছিলাম । 

কোন এক সময়ে আসাম-উপতাকা জেল! সমুহের কম্সনার জি, 
গডফ্রে সাহেবের সহিত আসামীয়া ভাষা সম্বদ্ধে নওগীর সাকিটু হাউসে 
আমার কথোপকথন হয় । আমি বলি যে আসামীয়া ভাষা প্রকৃতপক্ষে 
ভিন্ন ভাষা! নহে । বাঙ্গাল! ভাষার রূপান্তর মাত্র । তাহাতে কমিসনার 
সাহেব বাহাদুর বলেন যে তাহা হইলে তুমি ফরাসী ভাষাকেও ইংরাজী 
ভাষার রূপাস্তর বলিতে পার। যখন আমাদের আসামীয়া ভাষা সম্বন্ধে 
কথাবার্তা হইতেছিল, তখন পারের ঘরে তাহার পেস্কার শ্রীযুক্ত দুলাল- 
চন্দ্র চৌধুরী বনিয়াছিলেন ও আমাদের কথাবার্তা শুনিয়াছিলেন। 
তিনি এই কথা তাহার বন্ধু বান্ধবের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার 
ফলে আসাম-প্রদেশের তৎকালের মাননীয় চিফ. কমিসনার স্যার 
উইলিয়ম ওয়ার্ড বাহাছুরের নিকটে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া লেখেন 
যে হেভ, মাষ্টার রামেশ্বর সেন বাঙ্গালী ও নওগীর পান্রী রেভারেগু মুর 
আসামীয়া ভাষার পাঠ্য-পুস্তক নির্বাচনী সভার সভ্য হইতে পারেন না। 
চিফ. কমিসনার বাহাছু শিক্ষা-বিভাগের ভিরেক্টার উইল্নন্‌ সাহেবকে 
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চিঠি লিখিয়া জানিতে চান যে. একজন বাঙ্গালীকে ও আর একজন 
সাহেবকে কেন এ সভার সভ্য মনোনীত করা হইয়াছে । আসামের 
ডিরেক্টার সাহেব চিফ. কমিসনার সাহেব বাহাঁদুরের এই সম্বন্ধে চিঠি 
পাওয়ার কিছুদিন পরে নওগীয় আপিয়। আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে 
এ সম্বন্ধে কি উত্তর দেওয়া যায়। আমি তাহাকে বলি যে মুর সাহেব 
'আসামীয়৷ ভাষায় পবিত্র বাইবেলের অঙ্গবাদ করিয়াছেন, উহা হইতে 
বুঝিতে হইবে তিনি আসামীয়া ভাষায় বিশেষ বৃৎ্পন্ন এবং আমি যখন 
ডেপুটা ইনস্পেক্টর ছিলাম তখন আসামীয়া ভাষায় উচ্চমানের পরীক্ষা 
দিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি সহকারে উতীর্ণ হইয়াছিলাম। এ পরীক্ষার 
ফল ১৮৮৫ সনের ১৪ই জানুয়ারী তারিখের আসাম গেজেটের ১ম 
পৃষ্টায় ৭নং বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত হইয়াছিল । ডিরেক্টার মাহে বাহাছুর 
আমার কথামত কৈফিয় দ্রেনং এবং চিফ, কমিসনার সাহেব 
বাহাছুর এ কৈফিনৎ পাইয়া সন্তষ্ট হন। এ বিষয়ে আর কাহারও 
কখনও কোন আপত্তি হয় নাই । ও 

আমি যে ৬ বংসরকাল নওগ! জেলা-স্কলের হেড, মাষ্টার ছিলাম; 
সেই সময়ে নওগাঁয় ডেপুটা কমিসনার ছিলেন ঘখাক্রমে ম্যাক্ব্রেন, আর 
বখনট্‌, লীজ, গ্রনিং ও কেনেডি সাহেব । প্রথম ৪ জন সিভিলিয়ান 
ছিলেন ও কেনেডি সাহেব পুর্নে কিছুকাল মৈনিক-বিভাগে কার্য 
করিয়াছিলেন। ন্যাক্রেন ও গ্রণিং সাহেব বড় কড়। মেজাজের লোক 
ছিলেন । পূর্মে নময় নিদ্দিষ্ট ন। করিয়া ইঞ্ঠাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
পার! যাইত না। আর বখনট্‌ সাহেব অনেকগুলি ভাষা জানিতেন এবং 
সদাশয় লোক ছিলেন, কিস্ত কার্য করিতে চাহিতেন না। কেনেডি 
সাহেব বিশেষ জনপ্রিয় ও অমায়িক লোক ছিলেন । ইহার সহিত প্রায় 
যখন তখন দেখা করিতে পার! যাইত । শময়ে সময়ে ইনি আ্বান করার 
পরেই গেঞ্চি গায়ে দিয়াও আমার সহিত গল্প করিতেন । ছুঃখের বিষয় 
ইনি ভীষণ মারাঝ্মক ব্যাধি কালা-আজারে আক্রান্ত হইয়া অকালে 
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নওগাঁয় প্রাণ হারান। ইহীর সমাধি দিবসে বাঙ্গালী, হিন্দস্থানী, 
মাড়োয়ারী ও আপামীয়া ভদ্রলোক মাত্রেই সমাধিক্ষেত্রে যাইয়া! সমাধি 
কার্য্যে যোগদান করিয়। শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

আমি ইচ্ছ! করিয়া নওগা হইতে বদলী হওয়ায় নওগাঁর ভদ্রলোক 
মাত্রেই দুঃখিত হ্ইয়াছিলেন এবং অনেকেই বলিয়াছিলেন যে 
আমাদিগকে অনর্থক ছুঃখ দিয়া গেলেন ইহার জন্য মনস্তাপ করিতে 
হইবে। উহ্দের অভিসম্পাত আমার উপরে বিলক্ষণ কাধ্য করিয্াছিল। 
আমি তেজপুরে যাইয়া হুথী হইতে পারি নাই। বিলক্ষণ শারীরিক, 
মানমিক ও আধিক কষ্ট পাইরাছিলাম। সে সকল বিষয় যথাস্থানে 
বণিত হইবে । গ্রীম্াবকাশ আরম্ভ হওয়ার পরে আমি নওগী। জেলা- 
স্কুলের নৃতন দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত ধর্খেশ্বর গোস্বামীকে বিষ্ভালয়ের 
কাধ্যভার বুঝাইয়! দিয়! তেজপুরে যাইবার বন্দোবস্ত করিলাম । আমি 
যখন এই বিগ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলাম তখন ধন্মেশ্বর গোস্বামী 
মহাশয় তৃতীয় শিক্ষক ছিলেন। স্থতরাৎ আমার পরিচিত। ইনি 
মধ্যে তেজপুর স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদে বদলী হইপ্নাছিলেন এবং 
সেখানে কয়েক বনর ছিলেন । এখন দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে উন্নীত 
হইয়। আবার নওগায় আপিয়াছেন । ইহার বাড়ী নগগীয় এবং ইনি 
জখলা-বান্ধা! সত্রের গোম্বামী। 

নওগীয় আমার নিজের বাসা ছিল । ন্ুতরাং আমি গ্রীক্মাবকাঁশ 
কালট। নওগীয় কাটাইতে পারিতাম। কিন্তু কোন স্থানে কোন বিভাগে 
কর্তৃত্ব করিয়া উহার কার্যযভার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দিয়! 
তথায় থাকিলে পূর্বের স্তাঁয় খাতির থাকে না বলিয়াই আমি গ্রীক্মা- 
বকাশের মধ্যেই চলিয়া আসিলাম। ইতিপূর্যে আমি মাস খানেকের 
জন্ত একবার মধ্য-অ'সামের এক্টিং ভেপুটী ইনস্পেক্টর হইয়া তেজপুরে 
গিয়াছিলাম। ক্ুুতরাৎ তেজপুরের ভন্রলোকদিগের সহিত আমার: 
আলাপ পরিচয় ছিল, কেবল একট্টা-এসি্্যাণ্ট কমিসনার শ্রীযুক্ত নৃত্য- 
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গোপাল চট্টোপাধ্যায় বি এল, মহাশয়ের সহিত ইতিপূর্বে কখনও 
পরিচয় হয় নাই। নৃত্যগোপাঁলবাবুর বাড়ী ২৪ পরগণ! জেলার 
অন্তর্গত শ্যামনগরে । ইনি বড় অমায়িক ও সর্দাশয় ছিলেন। পরে 
ইহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। বিশেষতঃ আমার 
আত্মীয় শ্রীমান্‌ জ্যোতির্ময় সেন ডেপুটী কমিসনারের অফিসে এখানে 
এখন চাকরী করিতেছিলেন। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া গ্রীষ্মাবকাশের 
বন্ধের সময়ে তেজপুরে আসিলে কোন অস্থবিধা হইবে না মনে করিয়া 
তেজপুরে এই সময আস! কর্তব্য মনে করিয়া! আসিলাম। 


নবঘ অধ্যায় 
তেজ গ্ুক্র 
তেজপুর হাই-স্কুলের হেড, মাষ্টার হওয়া 


তেজপুর সহরটা ক্ষুত্রাকারের হইলেও দেখিতে অতি হন্দর ও 
মনোহর । এই সহরের ছুইধার দিয়! ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত আছে। 
সহরের নিকটেই পাহাড় ও স্বাভাবিক বন আছে। কৃত্রিম হর্দ ও 
কৃত্রিম ্বীপও আছে। পন্পপুকুর বলিয়া একটী বৃহৎ পুকুর আছে। 
পল্মফুল ফুটিলে, উহার শোভা অতি মনোহারিণী হয়। এটা প্রকৃত- 
পক্ষে পুকুর নহে। ব্রহ্মপুত্রের পুরাতন খাত। এর খাতের উপর দিয়! 
কয়েকটা পাকা রাস্ত প্রস্তুত করিয়া উহাকে পুকুরে পরিণত কর! 
হই্সাছে। যখন কর্ণেল গ্রে, এখানে ডেপুটী কমিসনার ছিলেন 
তখন এই সহরটাকে তিনি আরও হুন্দর ও মনোহর করিয়া গিয়াছিলেন। 
গ্রে সাহেব যখন যে সহরে ডেগুটী কমিসনার থাকেন তখনই তাহার 
সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। ধুবড়ীকেও ইনি সুন্দর ও শ্রীসম্পন্ন করিয়া 
গিয়াছিলেন। তেজপুর সহরটা দেখিতে যেন একখানি হ্থন্দর ছবি। 
অনেক সাহেবের মুখে শুনিয়াছি যে একাধারে বৃহৎ নদী, পর্বত, 
পাহাড় ও সুন্দর স্বাভাবিক বন, ভারতবধের অন্য কোন সহরে নাই। 
তেজপুরের বর্তমীন ডেপুটি কমিসনার মেজর কোলও তেজপুর 
সহরকে আঁরও স্থন্দর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইনি একটা 
্ন্দর উদ্যাস প্রস্তুত করিয়াছেন; এবং এখনও উহার সৌনারয্য বুদ্ধি 
করিতেছেন । তাহার নামেই এ উদ্যানের নাম হইয়াছে কোল পার্ক 
অর্থ/ কোল উদ্ভান। এই উদ্যানটী তেজপুর হাই-স্থুলের বাড়ীর: 
ূর্বধারে। স্থুল বাড়ী ও উদ্যানের মধ্যে একটী কৃত্রিম হ্দ মাত্র 
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ব্যবধান। দুল বাড়ীর ছুই ধারে ডূরাণ্ড| নামক গাছ দিলা হুন্দর বেড়া 
করিয়া দিয়াছেন। রুচি-বিজ্ঞানে ইহার বিলক্ষণ তীক্ষ জ্ঞান ও দৃষ্টি 
আছে । লোকটীও অতি মিষ্টভাষী, সদাশয় ও মহদস্তঃকরণ। দেখিতেও 
অতি স্থন্দর ও স্ুত্রী। ইহাকে দেখিলেই, ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে 
হয় এবং ইহাকে ভালবাসিতে ও শ্রদ্ধাভক্তি করিতে প্রবৃত্তি হয়। ইহার 
সম্বন্ধে আরও অনেক কথা এখন বলিতে রহিল । 

তেজপুর জেলা-স্কুলের আমার পূর্ববর্তী হেড, মাষ্টার শ্রীযুক্ত 
রামমোহন মিত্র বি, এ, এ স্কুলের কার্যভার দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত 
বীরেন্দ্রকুমার বস্থু বি, এ কে দিয়! গ্রীক্মাবকাশের বন্ধে বাড়ী চলিয়। 
গিয়াছিলেন। বারেন্্রবাবুও বন্ধের সময়ে বাড়ী গিয়াছিলেন। প্রচলিত 
রীতি অনুসারে রামমোহনবাবু আমার অবগতি ও স্থুবিধার জঙন্ত 
একখানি বহীতে কতকগুলি বিষয় লিপিবদ্ধ' করিয়৷ বীরেন্দ্রবাবুর হস্তে 
রাখিয়া গিয়াছিলেন। ৃ 

আমি নওগাঁ হইতে আদিবার পূর্বে আদার আত্মীয় জ্যোতিশ্বয় 
সেনকে চিঠি লিখিয়া একটা ভাল বাসা বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে বলিয়া- 
ছিলাম । তদভ্রসারে তাহার বাসার নিকটে হেড. মাষ্টার চন্দ্রমোহন 
গোস্বামীর পুত্র শরদিন্দু গোস্বামীর বাসাটা আমার জন্য ভাড়া করিয়া 
রাখিয়াছিলেন। বাসাটাতে অনেকগুলি বড় বড় ঘর ছিল। স্থানও 
যথেষ্ট ছিল। একটা ফুলবাগান ছিল এবং একখানি ছোট চালাঘরের 
মধ একটী পাতিকুয়াও ছিল । আমি যেদিন তেজপুরে আসি সেই 
দিন লিমার ঘাটে বিগ্যালয়ের চতুর্থ শিক্ষক শ্রীযুক্ত আনন্দহরি বসাক 
চৌকিদার প্রহ্নাদ সিং সহ কয়েকখানি গরুণ গাড়ী লইরা উপস্থিত 
ছিলেন। আনন্দহরিবাবুর বাঁড়ী নিজ ঢাকা সহরে এবং লোকটি বেশ 
শান্ত, শিষ্ট ও পরোপকারী ছিলেন। চৌকিদার প্রহ্লাদ নিং খুর 
ভাল লোক ছিল এবং আমার সুবিধার জন্য অনেক কাজ কর্শের 
স্বন্দোবন্ত করিয়া দিত । 
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পূর্বেই বলিয়াছি যে তেজপুরে আসিয়া আমি হী হইতে পারি 
নাই । শারীরিক, মানসিক ও আঘথিক কষ্ট যথেষ্ট পাইয়াছিলাম। 
তেজপুরে জলের কষ্ট খুবই বেশী। কাছারির নিকট একটা ইন্দারা 
আছে। হয় সেই ইন্দারা হইতে নান, পান, পাঁক ও অন্যান্য কাধ্যের 
জন্য জল আনিতে হয়, নয় ত্রদ্ষপুত্র হইতে আনিতে হয়। আমার 
বাসা যেখানে ছিল সেখান হইতে ইন্দারার জল লওয়াই স্থবিধাজনক 
ছিল। আমি যখন তেজপুরে যাই তখন গ্রীম্মকাল, ভয়ানক গরম। 
ন্তরাং স্নানের জন্য অধিক পরিমাণে ঠাণ্ডা জলের প্রয়োজন হইয়াছিল । 
আমি তেজপুরে পৌছিয়াই, চাকরের ভাল বন্দোবস্ত করিতে পারি নাই। 
বাসাক্ যে পাতকুয়াটী ছিল তাহার জলেই ন্নান করিতে লাগিলাম। 
উহার জলটা খুব ঠাণ্ডা ছিল। অধিক পরিমাণে এ জল ব্যবহার 
করায় আমার জর হইল। পাঁগলা-গারদের ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র 
দাস আমার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একদিন পায়খাঁন। 
হইতে আসিবার সময় আমি মৃচ্ছিত হইয়! পড়িয়া গেলাম। বাসায় 
কান্নাকাটি উঠিল। আমার বাসার সম্মুখের বাসায় লোক্যালবোর্ডের 
একাউল্টযান্ট, শ্রীযুক্ত শিবেশ্বর দাস ও তাহার ভ্রাতা উকীল শ্রীযুক্ত 
চন্দ্রকান্ত দাস বি, এল, বাস করিতেন । শিবেশ্বরবাবুর বিধবা! ভগিনী, 
আমাদের বাসায় কান্না শুনিয়া ছুটিয়া আমাদের বাসায় আসিলেন। 
এই সময়ে তেজপুরের সিভিল্‌ সাজ্জন উদার-হ্ব্দয় ডাক্তার ম্যাক্নামারা 
বিদায়ে ছিলেন। নওগাঁর এসিষ্টযাণ্ট সাজ্জন শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্ধু 
তখন তেজপুরের এক্টিং সিভিল্‌ সাজ্জন। তিনি পাগলা-গারদের 
ডাক্তার গিরিশবাবুর বাসাতেই থাকিতেন। নারায়ণবাবু আমার 
পর্বপরিচিত বন্ধু। তাঁহাকে সংবাদ দেওয়ায় তিনি ও গিরিশবাবু 
উভয়েই আমাকে দৌখতে আসিলেন। নারায়ণবাবু আমার রোগ 
পরীক্ষা করিয়! গিরীশবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি কি রোগের 
চিকিৎসা! করিতেছেন । গিরীশবাবু বলিলেন সাধারণ জরের চিকিৎসা 


৪৩২ আত্মকাহিনী 


করিতেছি । নারায়ণবাবু বলিলেন সে কি গিরীশ, ইহার যে ভবল্‌ 
নিউমোনিয়া হইয়াছে । স্থৃতরাং ওষধের পরিবর্তন হইল, বুকে পুণ্টিশ 
দিবার বন্দোবস্ত হইল। আমার পুত্রেরা তখন সকলে অল্প বয়স্ক। 
সুতরাং পাড়ার ভদ্রলোকগণ ও আমার আত্মীয় জ্যোতির্ময় আমার 
শুশ্রা করিতে লাগিলেন। উকীল মহেত্ত্রনাথ পা বি, এল, হাকিম. 
নৃত্যুগোপালবাবু১ উকীল মনোমোহন লাহিড়ী বি, এল, প্রভৃতি 
ভদ্রলোক মাত্রেই আমার সংবাদ লইতে লাগিলেন। উকীল 
মনোমোহন আমার ছাত্র। পাড়ার শিবেশ্বরবাবু, চন্দ্রকান্তবাবু ও 
তাহাদের ভগিনী, আমার এই আকন্মিক গীড়া ও বিপদের সময়ে 
যথেষ্ট পরিশ্রম, চেষ্টা ও যত্বু করিয়াছিলেন। উহাব্বা সকলে মিলিত 
হইয়া এত যত্ব ও চেষ্টা না করিলে আমার রোগমুক্ত হইবার সম্ভাবনা! 
খুবই কম ছিল। 

মাসাধিককাল কষ্ট পাওয়ার পরে ভাল হৃইয়! উঠিলাম বটে, কিন্তু 
তখনও দুর্বলতা যাস নাই । আমার দ্বিতীয় পুত্র অমলেরও ম্যালেদিয়! 
জর হইল। হাকিম নৃত্যগোপালবাবুর ও উকীল মহেন্দ্রবাবুর 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় মেও অনেকদিন ভূগিয়া আরোগ্যলাভ 
করিল। কালা-আজারের আবাপস-স্থল নওগাঁয় সাড়ে ছয় বত্সর 
থাঁক। কালে আমার বা আমাদের ছেলে মেয়েগণের কাহারও কোন 
গীড়া হয় নাই। অথচ স্বাস্থ্যকর স্থান তেজপুরে আসিয়া আমি 
সাজ্বাতিক পীড়ায় পীড়িত হইয়া পড়িলাম। এবং আমার ছেলে 
মেয়েগণেরও ক্রমে ক্রমে সকলেরই গীড়া হইতে লাগিল। পরে 
তাহাদের পীড়ার কথ!, চিকিৎসার ও স্থান পরিবর্তনের বিষয় বলিব । 

আমি তেজপুরে আসিয়াই নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ায় 
ডেপুটা কমিসনার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। তাহার 
বাঙ্গলে! পাহাড়ের উপরে অবস্থিত ছিল । শরীরে একটু বল পাওয়ার 
পরে একদিন অতি ঝষ্টে ছড়িতে ভর দিয়! তাহার বাঙ্গলোয় যাইয়। তাহার 
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সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে জানাইলাম যে পীড়ার জন্যই তাহার 
সহিত এতদিন দেখা করিতে পারি নাই । আঙ্গ অতি কষ্টে আসিয়াছি। 
ডেপুটা কমিসনার মেজর কোল আমার পীড়ার কথা শুনিয়া বলিলেন 
যে তুমি আরও কয়েকদিন পরে শরীরে যথেষ্ট বল পাইলে আমার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আসিলে কোন দোষ হইত না) মেজর কোল যতদিন 
তেজপুরে ছিলেন ততদিনই আমার প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। 
তিনি তেজপুর হইতে বদলী হইয়া গেলে কতকগুলি ছুষ্ট প্রকৃতির লোক 
আমার অনিষ্ট সাধন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল এবং আমাকে নানা! 
প্রকারে ব্যতিব্যস্ত করিয় তুলিয়াছিল। সে সকল কথা পরে বলিব। 
গ্রীষ্মাবকাশের পরে দ্বিতীয় শিক্ষক বীরেন্দ্রধাবু বাড়ী হইতে ফিরিয়া 
আপিয়! আমার সহিত দেখা করিবার জন্ত একদিন আমার বাসায় 
আমিলেন। আমি তখনও খুব ছুর্বল। ভদ্রতা করিয়া আমি তাহাকে 
বলিলাম যে দেখুন আমার বরস প্রায় ৫০ বৎসর হইয়া গিয়াছে । আমার 
কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করার সময় নিকট হইয়া আসিয়াছে । আমার 
এ বয়সে অতিরিক্ত পরিশ্রম করা পোষাইবে না। আপনি তরুণ ও 
স্থশিক্ষিত যুবক। আপনি মনে করিবেন যে আপনিই যেন স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক | আপনার উপর বিদ্যালয়ের সমস্ত কাধ্যের ভার দিয়া 
আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে চাই। আমি কেবল প্রথম শ্রেণীতে পড়াইয়াই 
আমার সমস্ত করণীয় কাধ্য করা হইল মনে করিতে পারি এন্পভাবে 
আপনি কাধ্য করিবেন। বীরেক্দ্রবাবুবি, এ, ছিলেন এবং আলাম- 
প্রদেশের মধ্যে অন্যান্ঠ প্রধান শিক্ষকগণ অপেক্ষা তাহার পিত। শ্রীহট্ 
জেলা-স্কলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত দুর্গাকুমার বস্থ অধিক বেতন 
পাইতেন) এবং তিনি তাহার পিতার খাকিরে বি, এ পাস করিয়াই 
একেবারে দ্বিতীয় শি্খক হইয়াছিলেন বলিয়া তাহার মনে বিলক্ষণ 
অহঙ্কার ছিল। আমি যে ভদ্রতার খাতিরে বিনম্ন করিয়া তাহাকে 
এত্বগুলি কথা বলিয়াছিলাম তাহা না বুঝিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে 


কচ 
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আমি বি, এ, নহি, স্থতরাঁং তত যোগ্য প্রধান শিক্ষক নহি । এহ ধারণা 
.জইয়াই তিনি আমার সহিত অন্তার ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। 
ষখন ত্বাহার নিকট হইতে বিদ্যালয়ের কাষ/ভার বুঝিয়া লই, তখন তিনি 
পূর্ববর্তী হেড, মাষ্টার রামমোহনবাবুর একখানি নোট বুক আমাকে 
দিয়। বলিয়াছিলেন যে এই নোট-বুকের যে কয়েকখানি পাতা সুতা দিয়! 
একত্র করিয়া বাধা আছে এ পাতাগুলিতে রামমোহনবাবুর ব্যক্তি- 
গত কতকগুলি বিবয় লিখিত আছে, এগুলি আপনি দোঁখবেন ন1। 
আমি তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন কারিয্বা এগুলি কিছুকাল দেখি নাই । 
বিদ্যালয়ের কাধ্যভার গ্রহণ করার পরে আম তাহাকে বলিলাম থে 
প্রায় সকল হাই-্কুলের সেকেও মাষ্টারের। প্রথম দুহ শ্রেণীতে গণিত 
শিক্ষা দিয়া থাকেন এবং প্রধান শিক্ষক এ দুই শ্রেণাতে হংরাজা সাহ্ত্য 
শিক্ষা দেন। আপনি ক প্রথম শ্রেণাতে গণিত 1শক্ষা দিবেন ? তরে, 
তিনি বলিলেন এবারকার প্রথম শ্রেণীতে তত ভাল ছাত্র নাহ, এ বৎসর 
আমি প্রথম শ্রেণাতে গণিত শিক্ষ। দিতে ইচ্ছা করি না। আগামী 
ব্সরে দিব। রামমোহনবাবু বলি গিফাছেন যে চতুথ শিক্ষক 
'আনন্দহ্িবাবু গণিত .ভাল জানেন, তাহাকে প্রথম শ্রেণীতে গণিত 
শিক্ষা দ্রিতে বলিয়া গিরাছেন। আমি বলিলাম বে বাদ আপনি প্রথম 
শ্রেণথাতে গণিত শিক্ষা ন। দেন তাহা হইলে আমাকেই উহা শিক্ষা দিতে 
হইবে। পূর্ববর্তী হেড,মাষ্টার রাদমোহশবাবু গণিত ভাল জানিতেন, 
এন্জন্ক তিনিই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণাতে গণিত শক্ষা দিতেন । বদি 
আমি প্রথম শ্রেণাতে গণিত শিক্ষা না দিয়া চতুথ শিক্ষক আনন্দহরি- 
বাবুকে উহা শিক্ষা দিবার ভার দিহ তাহা হইলে নকল লোকেই মনে 
কৰিবে যে আমি গণিত জানি না। সুতরাং আমি নিজেই প্রথম 
শ্রেণীতে গণিত শিক্ষা দিতে প্রস্তত হহলাম। আমি যখন দ্বিতীয় শিক্ষণ 
ছলাম তখন প্রথম ছুই বা তিন শ্রেণাতে বরাবরই গণিত শিক্ষ। দিতাম । 
ভাবে ১৮৮৩ মুনের জুলাহ মানস হইতে অর্থাৎ, ডেপুটী ইনস্পেক্টর নিযুক্ত 
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হওয়ার পর হইতে প্রায় ৭ বংসরকাল গণিত শিক্ষা! দিই নাই । কোহিমা! 
হাই-স্কুলে প্রথম শ্রেণী ছিল না কাজেই উহা! সেখানে শিক্ষা দিতে হয় 
নাই। এখন গণিত শিক্ষা দিতে প্রথম প্রথম একটু বাধ, বাধ, বোধ 
হইতে লাগিল । আর, আর এক কথা আমি এ পর্যন্ত চশমা ব্যবহার 
করি নাই। এখন বীজগণিত শিক্ষ। দিবার কালে শক্তিবাচক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
সংখ্যাগুলি দেখিতে কষ্ট বোধ করিতে লাগিলাম। কাঁজেই এখন চশম! 
ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলাম। গণিত শিক্ষা দিতে লাগিলাম এবং 
পূর্বের অভ্যাস ফিরিয়া পাইলাম। একথা এখানে বলা আবশ্যক যে 
দ্বিতীয় শিক্ষক বাীরেন্দ্রবাবু গণিতে বুযুৎ্পন্ন ছিলেন না। 

তেজপুর জেলা-স্কুলেও তৃতীয় শিক্ষক ঘন ঘন পরিবহ্িত হইতে 
লাগিল। এক সময়ে রজনীকান্ত ঘোষ নামে ধি, এ ফেল একজন 
তৃতীয় শিক্ষক হইয়া আসিয়াছিলেন। ইনি পূর্ব্বে ডিক্রগড় জেলা-স্কুলের 
চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন। আসাম-প্রদেশের নিম্ন সিভিল সািন পৰীক্ষা 
দিয়া ইনি সব. ডেপুটা কালেক্টর হইয়াছিলেন। কাছার জেলায় কাধ্য 
করার সময়ে ইনি হঠাৎ উন্মত্ত পাগল হইয়া যান। স্থৃতরাৎ তাহার সে 
চাকরী যাঁয়। তখনও উহার নাম শিক্ষা-বিভাগের অন্তর্গত ছিল। 
বহুকাল বিদায়ে থাকার পরে উনি পুনরায় শিক্ষা-বিভাগে কাধ্য করিতে 
আসেন। বিদায় হইতে আসার পরে প্রথমে তাহাকে গৌহাটাতে 
ডেগুটা ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্ত্র দত্তের অধীনে কর্লার্কের পদে নিযুক্ত 
কর! হয়। গিরিশবাবু তাহার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করায় তাহাকে তেজপুর 
জেলা-স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদে ডাক্তার বুথ, নিযুক্ত করিয়া পাঠান । 
রজনীবাবু বেশ ভাল শিক্ষক ছিলেন । যখন তিনি প্রক্কৃতিস্থ থাকিতেন 
তখন তিনি খুবই ভাল শিক্ষক। কয়েক মাস আমার অধীনে তৃতীস্থ 
শিক্ষকতা করার পরে আবার হঠাৎ একদিন পাগল হইয়া পড়েন। 
প্রথমে তাহাকে পাগলা-গারদে দিতে বাধা হই। তাহার একটা ভাই 
রঙ্গপুরে কাঙ্ছনগে। ছিলেন । তাহাকে চিঠি লেখাতে ভিনি একজন 
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লোক পাঠাইয়া দেন। এ লোকসঙ্গে তাহাকে তাহার দেশে পাঠাইয়! 
দিই। রজনীবাবু পাগল হওয়ার পরে অনেক দিন পর্যন্ত অনেকে একটিং 
তৃতীয় শিক্ষকের কাধ্য করেন। এক সময়ে হেভ মাষ্টার ' প্রসন্নচন্দ 
মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্‌ চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যার বি, এ, কিছুদিন 
একটিং তৃতীয় শিক্ষক ছিলেন। পরে শ্রীহট্ট জেলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত 
বারীন্ত্রনাথ আদিত্য বি, এ, স্থায়ীভাবে তৃতীয় শিক্ষক হইয়া আসেন। 
পঞ্চম শিক্ষকের পদ শূন্য হওয়ায় গোয়ালপাডা গভর্ণমেণ্ট-মধ্য-ইংরাজী 
বি্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় পঞ্চম শিক্ষক 
হইয়া আসেন । ইহার বাড়ী বলাগড়ের নিকট কালীয়াগড়ে। ইনি 
হুদ্দিন আমার অধীনে লক্ষ্মীপুর মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক 
এবং কয়েক বৎসর ধুবড়ীতে স্কুল সব-ইনস্পেক্টর ছিলেন। অতিরিক্ত 
শিক্ষক ছিলেন আসামবাপী শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ শশ্মা বি, এ ফেল। ষষ্ট 
শিক্ষক ছিলেন যুক্ত ভূরাম ভূয়"! । তেজপুরের নিকটেই একটা পল্লীতে 
ইহার বাঢী। পণ্ডিত ছিলেন শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মজুমদার । 'ইনি 
সিতি বা ধবল রোগগ্রস্থ ছিলেন। এই বিগ্ভালয়ে মুসলমান ছান্র 
ন! থাকাতে মৌলভি ছিলেন ন। | 

দ্বিতীর শিক্ষক বীরেন্দ্রবাঁবু ক্রমশঃই নানা বিষয়ে আমার সহিত 
অসদ্ধবহার করিতে লাগিলেন। আমাদের স্কুলের ছুটীর তালিকাঁতে 
জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে একদিন ছুটী ছিল এবং তাহার দিনও ধার্য্য ছিল। 
কিন্ত আসাশীর়। ভদ্রলোক মাত্রেই বিশে ₹ঃ মহান্তগণ একবাক্যে বলিলেন 
যে এ দিন বিদ্যালয় বন্ধ না রাখিয়। তার পরদিন বন্ধ রাখিলেই ভাল 
হয়। তাহাদের ইচ্ছা ও মতান্তসারে আমি পরদিন বন্ধ দিলাম। 
আমাদের ডিরেক্তীর অফিসের তালিকার ছুটার দিনে বিগ্ভালয়ের কার্ধ্য 
রীতিমত হইল ৷ বীরেন্দ্রবাবু এ দিনে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন 
না, বা উপহ্থিত না হইবার কারণও লিখিয়া জানাইলেন ন1। বিষ্যালয়ের 
শিক্ষকদিগের বেতনের বিল বীরেন্দ্রবাবুই করিতেন। পণ্ডিত মহাশয় 
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বীরেন্দ্রবাবূঃ মনের ভাব জানিতেন। পণ্ডিত মহাশয় মাসের শেষদিনে 
আমাকে বলিলেন যে তীহাঁর টাকার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, ষেন 
বেতনের বিলখানি ১ল। তাঁরিখেই হয় এবং সেই দিনই যেন বেতন 
পাওয়া যায়। আমি বলিলাম এবারে বিল আমি সিজেই করিব । আমি 
নিজে বিল প্রস্তত করিলাম এবং হীরেন্দ্রবাবু আমাকে না জানাইয়া 
জন্মাষ্টমীর সমঘ্দে যে দিন স্কুলের কাধ্য হইয়াছিল সেইদিন বিদ্যালয়ে 
উপস্থিত ন! হওয়ায় বিলে তাহাকে এ দিন বিনা বিদায়ে অনুপস্থিত 
দেখাইয়া তাহার একদিনের বেতন কর্তন করিলাম | বেতন লইবার 
সময়ে তিনি চৌকিদার প্রহ্নাদ সিংকে বলিলেন তাহার টাকা কষ 
কেন? চৌকিদাব আমাকে এ কথা বলাতে, আমি বলিলাম ষে 
তিনি বিনা বিদায়ে একদিন অন্গপস্থিত ছিলেন। এজন্য এক দিনের 
বেতন কাটা গিয়াছে । উন্তোরত্তর তীহার সহিত আমার মনো” 
যালিন্তের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমার ধৈর্ধ্যচাতি হইল। আমি 
বাধ্য হইয়া ডিবেক্টার ডাক্তার বুখ.কে জানাইলাম যে দ্বিতীয় শিক্ষক 
বীরেন্দ্রবাবুর সহিত আমার বনিতেছে না, হয় তাহাকে অন্তত্র বদলী 
করুন, নয় আমাকে স্থানান্তরিত করুন । তাহার অবাধ্যতার ও ধুষ্টতার 
কয়েকটা নিদর্শনও এ চিঠিতে দিলাম । ডাক্তার বুথ, আমার এই 
চিঠি পাইয়াই তীহার হেড. এসিষ্্যান্ট, শশিমোহনবাবুকে ডাকিয়া 
বলিলেন যে রামেশ্বর বীরেন্দ্র সম্বন্ধে যাহা যাহ! লিখিযাছে পূর্ববর্তী 
হেড, মাষ্টার রামমোহনবাবুও এরূপ অভিযোগ অনেকবার করিয়াছিলেন 
কিন্তু আমি রামমোহনবাবুকে ঝগড়াটে বলিয়া জানিতাম। এজন্য 
এঁ বিষয়ে কিছু করি নাই। কিন্ত রামেশ্বরকে আমি শান্ত ও শিষট 
প্রকৃতির লোক বলিয়। জানি। যখন রা'মমোহনবাবুর ও রামেশ্বরের 
অভিযোগ ঠিক একই প্রকার, তখন বীরেন্দ্র নিশ্চয়ই দোষী। দেখ 
কোন্‌ হাই-স্কলের তৃতীয় শিক্ষকের বেতন সর্বাপেক্ষা কম, সেই বিদ্যালয়ে 
বীরেন্্রকে তৃতীয় শিক্ষকের পদে অবনত কর। যোরহাঁট হাঁই-স্কুলের 
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তৃতীয় শিক্ষকের বেতন তখন ৪০.টাকা ছিল । এ পদে তাহাকে অবনত 
করার জন্য ডাক্তার বুথ. আদেশ দিতে উদ্যত হইলেন। শশীবাঁবু 
তাহাকে অনেক করিয়। বুঝাইয়া সে দিন আদেশ দিতে নিরস্ত করিলেন । 
শশীবাবু বীরেন্দ্রবাবুর পি] শ্রীহট্র জেলা-স্কুলের হেভ, মাষ্টার শ্রীযুক্ত 
হুর্গাকুমার বস্থর বন্ধু ও একস্থানের লোক । এজন্য বীরেন্্র পক্ষ 
অবলদ্বন করিয়। অনেক কথাই বলিলেন কিন্তু ডাক্তার বৃথ.সে সব 
কথা শুনিলেন না? ৪০২ টাক! বেতনে তৃতীয় শিক্ষকের পদে অবনত 
করিলে অতি কঠোর শাস্তি হয়, শশীবাঁবু বুক্ধাইম। বলা বুথ. সাহেবের 
আদেশ হইল ধে ৬৫২ টাক! বেতনে বীরেন্ত্রকে যোরহাটের দ্বিতীয় 
শিক্ষকের পদে বদলী কর। হইল । এবং ঘোরহাটের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীধুক্ত 
চন্দরক্ধৃন্ত রায়কে তেজপুর হাই-স্কুলের দ্বিতীর় শিক্ষকের পদে ৭৫২ টাকা 
বেতনে দেওয়। হইল । বীরেন্দ্র ১০২. টাঁকা বেতন কমিয়া গেল ও 
অপেক্ষার্ূত অস্থবিধার স্থানে তীহাঁকে যাইতে হইল । চন্দ্রকান্তবাঁবুর 
১০২ টাক| বেতন বৃদ্ধি হইল এবং ইনি ভাল স্থানে আসিলেন । চন্দ্রকীন্ত- 
বাবু বারেন্্ শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ। বাড়ী রাজসাহী জেলায় এবং ভেড, 
মাষ্টার চন্ত্রঘোহন গোশ্বামী মহাশয়ের জামাতা । ইনি বি, এ ফেল 
হইলেও ইংরাজী সাহিত্যে ও গণিতে ইঠার বেশ দখল ছিল । লোকছ্ীগ 
বিশেষ শান্ত শিষ্ট। ইহার সহিত কাজ করিয়া আমি বেশ সখ 
পাইয়াছিলাম। বীরেন্দ্র বদলীর আদেশ পাওয়ায় পরে, আমি রাম- 
মোহনবাবুর নেট বুকের সুতা দিয়! গাথা পাতাগুলি খুলিয়া দেখি 
যে এ পাতাগুলিতে বীরেন্দ্র সমস্ত দোযের কথ। লেখা রহিয়াছে । 
যেদিন ডাকে বীরেন্দ্র বদলীর চিঠি আসে সেই দিন গ্রাতঃকালে 
আমি হাকিন নৃত্যগোপালবাবুর বাসায় বেড়াইতে গিয়া দেখি ঘষে 
বীরেন্্র সেখানে মান মুখে বসিয়। রহিগ্নাছেন ও নৃত্যগোপালবাবুকে 
কি বলিতেছেন । আমি তথন কিছু বুঝিভে পারিলাম না। বাসায় 
'ফিরিয়া আদিয়া আমার চিঠি পড়িয়া সমস্ত বুঝিতে পারিলাম। ডাক্তার 


তেজপুর ৪৩৯ 


বুথ, ১ বৎসরের বিদায়ে যাওয়াতে প্রথিরো সাহেব তাহার পদে আসামের 
ডিরেক্ীর হইয়া! আসিয়াছিলেন। তাহার সময়ে সকল হাই-স্কুলের ভিন্ন 
ভিন্ন সহকারী শিক্ষকদিগের বেতন সমান হইয়াছিল) স্থৃতরাৎ বীরেন্দ্র 
বেতনও ৭৫২ টাঁকা হইয়াছিল; এবং শশীবাবুব চেষ্টায় বীরেন্দ্র 
ধুব ভী হাই-স্কুলে বদলী হইয়াছিলেন! ভাঁক্তার বুথ. বিদায়াস্তে ফিরিয়া 
আসিয়া ধুবড়ীতে উঠিয়া দেখেন যে বীরেন ধুবড়ীতে আসিয়াছেন। 
তিনি বীরেন্ত্রর উপর এতই বিরক্ত ও অসন্তষ্ট হইয়াহিলেন যে তাহাকে 
ধুবড়ীতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি এখানে কেন? বীরেন্দ্র 
বলিলেন প্রথিরো! সাহেঘ তাহাকে এখানে বদলী করিয়াছেন । এই 
কথা শু“নয়াই ডাক্তার বুথ. বলিলেন দে আমি তোমাকে তোমার দোষের 
জন্য শাস্তি দিয়াছিলাম। তমি আমার অন্তপস্থিতির স্থযোগ পাইয়! 
এখানে আসিয়াছ। আমি তোমাকে এখনই মৌখিক আদেশ দিতেছি 
যে তুমি সপ্তাহকাল মধ্যে পুনরায় যোরহাঁটে যাইবা । আমি শিলংএ 
গিয্না লিখিত আদেশ দ্িব। কার্ষো তাহাই হইয়াছিল। বীরেন্দ্র পরে 
সব.-ডেপুটা কালেক্টর হইয়াছিলেন কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে সব 
ডেপুটী হওয়ার অল্পকাল পরেই তিনি অকালে কালগ্রামে পতিত 
হইয়াছিলেন ! বীরেন্ত্র যোরহাটে বদলীর আদেশ পাইয়া আমাকে 
বলিয়াছিলেন যে তাহার লঘু পাপে গুরুদণ্ড আমি কেন করাইলাম। 
আমি তখন তাহাকে বলিয়াছিলাম যে আপনার শান্তি হইবে আমি 
মনে করি নাই। তবে যখন আপনার সহিত আমার বনিতেছিল না 
তখন আমরা উভয়ে একত্রে থাকিতে ইচ্ছ। করি নাই; এবং এই 
জন্যই ডাক্তার বুথকে লিখিয়াছিলাম । 

১৯০০ সনের ১৮ই জুন হইতে ১৯০৪ সনের ১৪শে জুন পর্যস্ত আমি 
তেজপুর হাই-স্কুলের হেড. মাষ্টার ছিলাম । ঠিক ৪ বৎসর ১ দ্দিন এই 
স্কুলে ছিলাম। এই সময়ের মধো অনেক ঘটনা ও হুর্ঘটন! ঘটিয়াছিল। 

আমি তেজপুর স্কুলের কার্ধাভাঁর গ্রহণ করিয়াই দেখি যে প্রথম 


৪9১ আত্মকাহিনী 


শ্রেণীতে মোটে ভাল ছাত্র নাই। স্থৃতরাঁং ১৯০১ সনের প্রবেশিকা! 
পরীক্ষার্থী ভাল ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে ছিল না। দ্বিতীয় শ্রেণীতে একটা 
ভাল ছাত্র ছিল, তাহার নাম বিষুন্ত্র মন্তুমদার। এই ছাত্রটার পিতা 
গোয়ালপাড়ায় মোক্তারি করিতেন। তেজপুরের পুলিস ইনস্পেক্টর 
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সেনের বাসায় এই ছাত্রগী থাকিত, ও শশীবাবুর 
মামাত ভাই ছিল। শশীবাবু আমর বনুকীজের পরিচিত বন্ধু। 
ইহাকে আমি প্রথমে গোয়ালপাড়া ডেলার আগমনী থানাতে হেড, 
কনেষ্টবলের কাধ্য করিতে দেখিয়াছিলাম। বিফুচন্দ্র বেশ বুদ্ধিমান 
ছিল। ডিরেক্টার ডাক্তার বুধের বিশেষ অন্থুমতি লইয়া ইহাকে আমি 
দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে :৯০১ সনের গ্রবেশিক। পরীক্ষার্থ পাঠাই এবং প্রথম 
শ্রেণী হইতে ২? ছাত্রকে পাঠাই । ৩ জনেই উত্তীর্ণ হয়। এই দ্বিতীয় 
শ্রেণীর ছাত্রটী €« গুথম শ্রেগার ১ট1 ছাত্র দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয় 
এবং অপর ছাল্রটী তৃতীয় বিভাগে হন । 

বিষ বৃত্তি পাইবার উপধোগী হইলেও দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে পরীক্ষ। 
দিয়াছে বলিয়। ডাক্তার বুখ তাহাকে বৃত্তি দেন না। এই স্বদ্ধে 
অনেক লেখালেখি হওয়ার পরে বুথ. সাহেব বিদায়ে গেলে, প্রথিবে। 
সাহেবের কার্ধ্যকালে ইহার বিষয় বিবেচন। করিয়। চিফ. কমিসনার 
সাঁর্‌ হেনরি কটন্‌ ইহাকে একটা দশটাকার বৃত্তি গ্রদান করিয়াছিলেন । 
ইহার বৃত্তি পাইবার গেজেট প্রায় ছয় মাদ পরে হয় স্থৃতরাং এ ছয়মাস 
পরে গৌহাটার কটন্‌ কলেজে ভর্তি হইক্সা বিশেষ অস্থৃবিধায় পড়ে। 
আমার পরামর্শে এ ইহার বৃত্তি ডিক্ষগড় বেরি হোয়াইট মেডিক্যাল্‌ 
স্কুলে পরিবর্তন করিয়া লয় । ইহার পক্ষে শাপে বর হইয়া দাড়াইল। 
ছুই বৎসরের স্থলে ৪ বৎসরের বুস্তি হইল। চারি বৎসরের শেষে বিঞুঃ 
ঘেডিক্যাল্‌ স্থুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গভর্ণমেণ্টের অধীনে 
সব.-এসিষ্ট্যাপ্ট সার্জন হইয়াছিল । 
১৯০২ সনে প্রথম শ্রেণীতে নয়টা ছাজ ছিল। সকলকেই প্রবেশিকা! 
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পত়ীক্ষার্থ পাঠাইয়। দ্য়াছিলাম এবং সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছিল। একটা 
প্রথম বিভাগে, তিনটা দ্বিতীয় বিভাগে ও পাঁচটা তৃতীয় বিভাগে । 
থে ছাক্রটা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল সেটী আসাম-প্রদেশের 
উত্তীর্ণ ছাঁত্রদিগের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল, এবং 
২৫. টাঁকার একটা প্রাদেশিক বৃত্তি পাইয়াছিল। ইহার নাম ছিল 
শ্রীযান্‌ প্রফুলকুমার সেনগুপ্ত । কৃষ্ণনগরের বর্তমান উন্নতিশীল উকীল 
গ্রীমান্‌ খগেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া! একটা ১০২ 
টাকার বৃত্তি পাইয়াছিল, এবং ভ্ুপেন্্রমোহন সেনগুপ্ত নামে আর 
একটা ছাত্র ১২ টাকার বৃত্তি পাইয়াছিল। প্রক্ু্্ ও ভূগেন্তর উভয়েই 
ডাক্তার অহুলচন্দ্র রায়ের ডাগিনের ছিল । প্রফুল্ল ও খগেন্দ্র সম্ষদ্ধে 
এথানে কয়েকটা কথা বলা আবশ্তক | 

প্রফুল্ল স্থন্ধে কথা এই ঘে প্রফুল্ল প্রবেশিক1 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিলেও তাহার বৃত্তি পাইবার সম্ভাবনা! 
ছিল না । আসাম বাঙ্গালী ছাক্রদিগকে বৃত্তি পাইতে হইলে তাহাদের 
পিত। বা অভিভাঁবকগণের আসামে দীর্ঘকাল থাকা আবশ্ক | 
প্রফুল্ল বরাবরই তাহার মাঁতুল ডাক্তার অতুলচন্ত্র রায়ের সহিত বাস 
করিতেছিল | শাহার মাতাও বরাবরই ডাক্তার অতুলবাবুর বাসাতেই 
থাকিতেন। প্রফুল্লর পিতাও অনেকদিন ডাক্তার অতুলবাবুর বাসাতেই 
ছিলেন: তিনি কোন কাজকন্ম করিতেন না। তাহার মৃত্যু হইলে 
প্রফুল্ল তাহার মাতুল অতুলবাবুর অন্ত্ে প্রতিপালিত হইতেছিল। দেশে 
তাহার খুড়া ছিলেন। তাহার খুড়ার বাড়ীতে প্রফুল্ল কখনও আসে নাই 
বা! থাকে নাই। আইন অহসারে প্রফ্ুল্পর খুড়াই তাহার অভিভাবক । 
মাতুল ডাক্তার অতুলবাবু আইন অনুসারে তাহার অভিভাবক হইতে 
পারেন না। হ্বতন্নাং প্রফুল্ের অভিভাবক আসামে না থাকা 
প্রফুল্ল আসাম-প্রদেশের বৃতি পাইতে পারে না । আমার পূর্ববর্তী 
হেড,মাষ্টার রামমোহনবাবু অনেক চেষ্টা করিয়াও প্রফুল্পকে বৃত্তি 
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পাইবার অধিকার দেওয়াইতে পারেন নাই। আমি যখন তেজপুর 
হাই-স্কুলে হেড, মাষ্টার হইয়া যাই, তখন প্রফুজ দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
পড়িতেছিল। তাহাকে দুই চারিদিন দেখিয়াই আমার মনে হইয়াছিল 
সে বিলক্ষণ মেধাবী ছাভ্র। অন্য কোন অন্তরায় না থাকিলে সে 
নিশ্চয়ই বৃত্তি পাইবার উপযুক্ত ছান্র। আমি ডাক্তার অতুলবাবুকে 
একদিন কথায় কথান্ন বলিলাম যে প্রফুল্ল যাহাতে বৃত্তি পাইবার 
অধিকারী হইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করিলে ভাল হয় না? 
অতুলবাবু বলিলেন হেড. মাষ্টার রামমোহনবাবু বিস্তর যত্ব ও চেষ্টা 
করিয়া এ বিষয়ে কিছুই করিতে পারেন নাই । আমি বলিলাম যে 
আমি একবার চেষ্টা করিয় দেখিব যে কিছু করিতে পারি কি না। 
তবে আমি বেরপ বলিব সেইরূপ কাধ্য আপনাকে করিতে 
হইবে । অতুলবাবু হাসিয়াই আমার কথ! উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু 
আমি প্রতিজ্ঞ! করিলাম যে উহাকে বৃত্তি পাইবার অধিকারী করিবই 
করিব। আসামে প্রত্যেক স্কুলেই ছাত্রদিগের এক একখানি স্বলাস' 
রেজিষ্টার আছে । উহাতে ছান্রদিগের প্রত্যেক পরীক্ষার কল, স্বভাব, 
আচরণ, চরিত্র প্রভৃতি লিখিত থাকে; এবং প্রতোক মাস শেষ 
হইলেই উহ! ছাত্রের অভিভাবকের নিকটে পাঠাইয়! দিয়া উহাতে 
তাহার ম্বাক্ষর লইতে হয়। এ পর্যন্ত এ বহীতে অতুলবাবুই অভি- 
ভাবকরুপে স্বাক্ষর করিতেছিলেন । আমি এখন উহাতে অতুলবাবুর 
স্বাক্ষর ন! লইয়। প্রদুল্পর মাতার স্বাক্ষর লইতে লাগিলাম; এবং 
তাহাকে দিয়া আসামের ডিরেক্টর সাহেবের নিকট একখানি আবেদন 
পত্র পাঠাইলাম । উহার মন্দ এই £- প্রফুল্পর দাতা লিখিতেছেন যে 
আমি একজন পঞ্চানশীন বাঙ্গালী ভদ্র মহিল1। বাঙ্গালী ভগ্রমহিলারা 
কখনও কোন অপরিচিত ভদ্রলোৌঞ্কে চিঠি লেখেন না। আমি 
বৈগ্যকুলসন্ভূতা এবং আমার বিবাহ একজন কুলীন দরিদ্র €ৈচ্য সন্তানের 
সহিত হওয়ায় আমি কখনও আমার স্বামীগৃহে যাই নাই বরং আমার 
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স্বামী তাহার জীবন্দের মধ্যে অনেক সময় আমার ভ্রাতা ডাক্তার 
অতুলচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে ও বাসায় বাস করিয়া পরলোক গমন 
করিয়াছেন । আমার দেবরদিগের সহিত আমার কখনও দেখাশুনা 
পর্য্যন্ত হয় নাই । আমার পুত্র প্রফুল্ল বরাবরই আমার সহিত আমার 
ভ্রাতার অন্নে গ্রতিপালিত ও তাহার অর্থে শিক্ষিত হইতেছে । এ 
অবস্থায় আমার ভ্রাতাকে আমার পুত্রের অভিভাবিক। বলিয়। স্বাকার 
না করিলেও আমাকে তাহার অভিভাবিক! বলিয়! স্বীকার কর। উচিত । 
যদি আমি পদ্দানশীন ভদ্র মহিল। না হইয়।॥ সাধারণ দোকানী পসারী 
হইতাম, তাহ! হইলে ত আমাকে আমার পুত্রের অভিভাবিকা বলিয়া 
স্বীকার করিতে হইত? আমি ভদ্রমহিলা বলিয়াই কি আমার বুদ্ধিমান্‌ 
পুত্রটি বৃত্তিলাভে বঞ্চিত হইবে? আমার বিনীত প্রার্থনা যে আমাকে 
আমার পুত্রের অিভাবিকা বলিয়া অনুগ্রহ করিয়া স্বীকার করিয়া 
লউন। ভাক্তার বুথ. এই আবেদনথানি পাইবাধান্ত প্রফুল্লর মাতাকে 
তাহার অভিভাবিক! বলিয়া স্বীকার করিয়! প্রফুল্পকে বৃত্তি পাইবাঁর 
অধিকার দিলেন । তখন ডাক্তার অতুলবাঁবু বলিলেন ঘে আপনি ত 
অতি উত্তম যুক্তি দিয়াছিলেন। প্রফুল্ল বুতি পাইবে না বলিয়া বিশেষ 
যত্বু করিয়া পড়িত না। 'এখন হইতে বিশেষ যত্ব সহকারে পড়িতে 
লাগিল। প্রফণ্ত প্রকৃতই বিলক্ষণ মেধাবী ও তীস্ক বুদ্ধিসম্পন্ন ছিল। 
ইংরাজী সাহিত্যে তাহার বিশেষ দখল ছিল। তাহাকে পড়াইবার 
সময়ে সে এপ সব গ্রশ্ধ উপস্থিত করিত যে লায়বরারির অনেক 
পুস্তক ঘাঁটিয়া তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে হইত । তাহার সমস্ত 
প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর দিবার জন্য আমাকে সর্ধদাই প্রস্তত থাকিতে 
হইত এবং জ্জন্ত কলিকাতা হইতে কয়েকখাঁন নূতন পুস্তকও 
লায়ব্রারির জন্য কিনিতে হইয়াছিল । ভূত পূর্ব দ্বিতীয় শিক্ষক বীরেহ্রবাবু 
প্রফুল্নকে কতকটা বিগড়াইয়া দিয়! গিয়াছিলেন। নৃতন দ্বিতীয় শিক্ষক 
চন্দ্রকান্তবাবু আসিয়। ছাত্রর্দিগকে বিশেষ যত্ব সহকারে শিক্ষা দিতে 
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লাগিলেন। একদিন তিনি দ্তীয় শ্রেণীর ছাত্রদ্িগকে প্রাকৃতিক ভূগোল 
স্ঘদ্ষে কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় লেখাইয়া দ্রিতেছিলেন। তিনি 
যাহা যাহা লিখিয়া লইতে বলিয়াছিলেন তাহা প্রফুলর জন! ছিল। 
প্রফুল্ল এ সকল লিখিয়া না লইয়া মিছামিছি কাগজের উপর পেন্সিল্‌ 
ঘুরাইত্েছিল এবং তাহার সহাধ্যাক্লিগণকে বলিতেছিল “লেখ লেখ ।” 
চন্ত্রকান্তবাবু উহা বুঝিতে পারিয্া আমার নিকট আপিয়। বলিলেন 
যে প্রফুল্ল এইরূপ ব্যবহার করিতেছে । আমি আঁর এ বিগ্চালয়ে 
কার্য করিতে চাই না। আমাকে অন্যত্র বদলী করাইয়া দেন। 
আমি শ্লাহার এই কথা শুনিয়াই, দ্বিতীয় শ্রেণীতে গিঘ প্রফুললকে জিজ্ঞাস 
করিলাম যে, কেন সে এ সমস্ত লিখিয়া লইতেছে না? প্রফুল্ল বলিল 
এ নকল অমুক পুন্তকে আছে আমার উহা লিখিয়া লইবার প্রয়োজন 
নাই। আমি বলিলাম তোমার এ সমন্ত জানা থাকিলেও ঘখন তোমার 
শিক্ষক লিখিয়া লইতে বলিতেছেন তখন তুমি লিখিয়৷ লইতে বাধা । 
আমার সহিত প্রফুল ভর্ক করিভে আর্ত করার আমি তাহার 
গালে ঠাস করিয়া একটী চড় বসাইয়! দিদা তাহাকে বলিলাম 
যে তুমি বিদ্যালয় হইতে এখনই দূর হও। এমন অবাধ্য ছাত্রকে 
বিদ্যালয়ে রাখিতে চাই না। প্রকুল তাহার শ্রেণী হইতে বাহির 
হইয়। বাসায় চলিয়া! গেল। বিগ্ভালয়ের ছুটী হইলে আমি বাসায় 
আসার পরে অতুলবাবুর মাতাঠাকুরাণী আমার বাসায় আসিয়া বলিলেন 
যে বাবা, আজ প্রফল্লকে স্কুল হইতে তাড়াইয়! দিয়াছ কেন? আমি 
তাহাকে সব কথাই বলিলাম এবং ইহাঁও বলিলাম যে তাহার গালে 
একট চঢও বসাইয়! দিয়াছি। তিনি বলিলেন আরও ৫ট। চড় দাও 
তবে আর কিছু করিও না। অতুল এখন স্থানান্তরে রহিয়াছে । আমি 
রূলিলাম আপনি অনর্থক চিন্তা করিতেছেন কেন? সে যখন অতুলের 
ভাগিনেয় তখন আমারও ভাগিনেয়। তখন তিনি বলিলেন তবে 
প্রফুলকে কাল স্কুলে পাঠাইয়। দিষ ত? আমি বলিলাম “অবশ্যই দিবেন” । 
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ডাক্তার অতুলবাবু তখন আবর অভিযানে সৈম্যদল সহ মদিয়ার 
দিকে ছিলেন । অতুলবাবুর বাসা আমার বাসার খুবই নিকটে ছিল। 
তাহার মাতা সর্বদাই আমার বাঁসায় আসিতেন এবং আমাকে তাহার 
নিঞ্জের পুত্রের ম্তায় স্নেহ করিতেন । 

তেজপুর বিদ্যালয়ের ছাব্রদিগের মধ্যে প্রফুলই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্‌ 
ছিল। তাহার গালে চড় দেওয়াতে অন্থান্ত ছাভ্রগণ বলিতে লাগল 
যে নূতন হেড, মাষ্টার দেখিতে ভাল মানুষ, কিন্ত আসল কাজে খুবই 
দঢ় ( দৃঢ়)। সকল ছাত্রই এখন হইতে সায়েন্তা হইয়া গেল। 

প্রফুল্ল সম্বন্ধে যাহা বলিবার ছিল তাহা সমস্তই বলিলাম এখন 
খগেন্্র গাঙ্গুলী সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলিতে চাই। খগেন্্রর পিতা 
ঘোগীন্দ্রন্্র গাঙ্গুলী ( এখন রায় বাহাছুর ) আমার বহুদিনের পরিচিত 
বন্ধু । আমি যখন ডিব্রগড় হাই-স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলাম সেই সময়ে 
যোগীনবাবু কুড়কী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! 
প্রথমে সব. ওভারসিয়ার হহয়া ডিত্রগড়ে আসেন] ইহার বাড়ী 
নদীয়! জেলার বীরনগর বা উলার সন্নিহিত বাঘরাল গ্রামে এবং ইহার 
মামার বাড়ী বাঘআ্াচড়ায়। একই জেলার এবং খুব নিকটবভী গ্রামের 
লোক হওয়ায় আমাদের পরস্পরের মধ্যে বেশ ভালবাস! ও সন্ভাব 
জন্মিয়াছিল। পরস্পরে বহুকাল বিচ্ছিন্ন থাকার পরে আমি তেজপুরে 
বদলী হইয়া! আসার কিছুদিন পরে যোগীনবাবু শ্রীহষ্ট হইতে তেজদুরে 
বদলী হইয়া আমিলেন এবং তেজপুর হাই-স্কুলের বাড়ীর খুব নিকটেই 
ইহার বাঁসা হইল। ইনি তেজপুরে আসায় খগেনও ইহার সহিত 
তেজপুরে আসিব প্রথম শ্রেণীতে ভত্তি হইল । খগেন বেশ বুদ্ধিমান 
ছেলে ছিল। তবে পড়াশুনায় খুব বেশী মন দিত না। টেষ্ট পরীক্ষায় 
খগেন গণিতে ফেল হইল । যোগীনবাবুর মনে ধারণ! হইয়াছিল যে 
দ্বিতীয় শিক্ষক চন্দ্রকানস্তবাবু খগেনকে অন্ায় করিয়া গণিতে ফেল করিয়া- 
ছেন। যোগীনবাবু আমাকে বলিলেন যে খগেনের গণিতের প্রশ্নের 
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উত্তরগুলি তোমাকে পুনরায় দেখিতে হইবে । আমি বলিলাম না, 
তাহা করা যাইতে পারে না। উহ শুনিয়া তিনি বলিলেন তবে নুতন 
প্রশ্ন দিয়া তাহাকে পুনরায় পরীক্ষা করা হউক। আমি বলিলাম যে 
তাহাও কর! ধাইতে পারে না। উহা করিলে আমার দ্বিতীয় শিক্ষককে 
অপমান করা হইবে। তখন যোগীনবাবু বলিলেন তবে কি খগেন 
এ বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারিবে না? আমি বলিলাম 
পারিবে । সে গণিতে ফেল হইলেও তাহাকে পরীক্ষার্থ পাঠাইয়। দিব । 
যোগীনবাবু আর কিছু বলিলেন না। গণিতে সে টেষ্ট, পরীক্ষায় 
ফেল হইলেও প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ তাহাকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল । 

পূর্বেই বলিয়াছি যে এই বৎসর প্রথম শ্রেণীতে ন্টা ছাত্র ছিল। 
সকলকেই পরীক্ষা দিতে পাঠাইফাছিলাম এবং সকলেই উত্ভীণ হইয়াছিল। 
নকলকেই পাঠাইয়া দিবার একটা কারণ ছিল। কারণটা এই :-- 

প্রথম শ্রেণীতে মন্ধ ঘোষ নামে একটা ছাত্র ছিল। ছেলেটা 
মোটেই বুদ্ধিমান ছিল ন1। তবে শিষ্ট, শান্ত ও পরিশ্রমী ছিল? 
ইহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত রাজকৃষণ ঘোষ। জাতিতে গোপ। বাড়ী 
২৪ পরগণ। জেলায় । ইনি পূর্ত-বিভাগের সব. ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন এবং 
পেন্সন্‌ লইয়া অবসর গ্রহণ করিবেন বলিয়া দাথকালের জন্য বিদায় 
লইয়াছিলেন। ইঙ্ার বাস! আঘার বাপার নিকটে ছিল। ইহার সহিতও 
আমার বহুদিনের আলাপ পরিচয় ছিল। আরম আসাম-গ্রদেশের 
অনেকগুলি স্থানে ছিলাঘ সুতরাং অনেকের সহিতই আমার আলাপ 
পরিচয় ও সন্ভাব ছিল। ইহার তিন চারিটী পুত্র ছিল। এইটিই 
সকলের ছোট । ইহার কোন পুত্রই প্রবেশিক। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয় নাই। এমন কি পরীক্ষার্থ প্রেরিতও হয় নাই । রাজকৃঞ্চবাবু 
এক দিন আমাকে আক্ষেপ করিয়া! বলিলেন যে, ভাই আমার এমনই 
ছুরদৃষ্ট ঘে একটা ছেলেকেও প্রবেশিক! পরাক্ষা দেওয়াইতে পারিলাম 
ব। তোমার, সহিত আমার অনেক দিনের আলাপ। তুমি ধদি, 
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দয়া করিয্বা আমার এই বোকা ছেটি ছেলেটাকে পরীক্ষা দিবার জন্য 
পাঠাইয়। দাঁও তাহা! হইলে আমার মনের ক্ষোভ যাইবে । বলিতে 
পারিব যে একটা ছেলে প্রবেশিকা পরীক্ষা! দিয়াছিল। উত্তীর্ণ না 
হইলেও দুঃখিত হইব না। রাঁজকষ্চবাবুর এই কথাগুলি শুনিয়। 
আমার মনে বড়ই দুঃখ হওয়াতে আমি তাহার নিকট স্বীকার করিয়া- 
ছিলাম যে মন্মথকে পরীক্ষার্থ পাঠাইয়। দিব। কিন্তু মন্থকে পাঠাইতে 
হইলে সকল ছাঁন্রকেই পাঠাইতে হয়। নয় এক বৎসর পরীক্ষার ফল 
মন্দ হইবে এই মনে করিয়াই সকল ছাত্রকেই পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। 
খগেনকে পাঠাইয়া দিব ইতিপূর্ধেই বলিয়াছি। এখন সকলের 
সাক্ষাতেই বলিলাম যে এ বৎসর প্রথম শ্রেণীর সকল ছাল্রকেই পরীক্ষার্থ 
পাঠাইয়া দিব। দ্বিতীয় শিক্ষক চন্দ্রকান্তবাবু ইহা শুনিয়। বড়ই রাগ 
প্রকাশ করিলেন এবং আমাকে বলিলেন যে এখন আপনার পেন্সন্‌ 
লইবার সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে এখন পরীক্ষার ফল মন্দ হইলেও 
আপনার কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু পরীক্ষার ফল মন্দ হইলে 
বিশেষতঃ আমি থে যে বিষয়ে শিক্ষ। দিই তাহাতে অধিক সংখ্যক ছাত্র 
অকৃতকাধ্য হইলে আমার আর হেড. মাষ্টার হইবার কোন আশাই 
থাকিবে না। আমি বলিলাম যে আপনি অনথক চিন্তা করিবেন ন।। 
এখনও পরীক্ষা হইবার ছুই মাস সময় আছে । এই ছুই মাঁস খুব পরিশ্রম 
করিয়া শিক্ষা দেন। মঙ্গলময় ভগবানের কৃপায় ও ইচ্ছায় সব ছাত্রই 
উত্তীর্ণ হইবে । সকলেই বিলক্ষণ পরিশ্রম করিতে লাগিলাম। ছাত্র- 
দিগকে প্রতিদিন লিখিত প্রশ্ন দিয়া তাহাদের উত্তর শুদ্ধ করিয়া দিয়! এ 
গুলি অভ্যাস ক্রাইতে লাগিলাম। ভগবানের,ইচ্ছায় সকলেই উত্তীর্ণ 
হইল। খগেন প্রবেশিকা পরীক্ষায়, ইতিহাসে খুব কম নম্বর পাঁইয়াছিল ॥ 
ভূগোলে সে কিছু বেশী নগ্বর পাওয়ায় পাস করিতে পারিসয়াছিল। 

১৯০৩ সনে তিনটী ছাত্রকে পরীক্ষার্থ পাঠাইয়াছিলাম। তিন্টীই 
উত্বীর্ঘ হইস়্াছিল। এনকটা,স্বিভীয় বিভাগে ও ছুট্রী, তৃতীয়, বিভাগে । 
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১৯০৪ সনে তেরটা ছাত্র পাঠাইয়্াছিলাম। তন্মধ্যে ছয়টা মাত্র 
উত্তীর্ণ হইয়াছিল, দুটা দ্বিতীয় বিভাগে ও চারটা তৃতীয় বিভাগে । এ 
বত্দরে অনেক বিদ্ভালয়ের পরীক্ষার ফলই অসন্তোষজনক হ্ইয়াছিল। 
সাহেবদিগের মধ্যে একগ9 বিশ্বাস আছে ষে ১৩ সংখ্যাটা ভাল সংখ্যা 
নহে। ইহারা ১৩ অন লোক এক সঙ্গে ভোজন করেন না। ১৩ জন 
লোক এক লঙ্গে কোন স্থানে যান না। এ ১৩ সংখ্যাটা আমার পক্ষেও 
' প্রতিকূল হইয়াছিল । 

৯০ সনের ১৯শে নভেঞ্ধর তারিখে আসামের মাননীয় চিফ. 
কমিসনার সার্‌ হেন্রী কটন্‌ তেজপুর হাই-স্কুল পরিদর্শন করিয়া থে 
মন্তব্য লিপিবদ্ধ কারপ্লাছিলেন তাহা পরিশিষ্ট ভাগে প্রদত্ত হইবে। 
আমার সম্বন্ধে তিনি বেশ ভাল মতই প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার 
শিক্ষ।-বিভাগের প্রতি বিলক্গণ সদয় দৃষ্টি ছিল; এবং বিদ্যালয়: সমূহের 
ডিরেক্টার বা ইন্স্পেক্টরগণ ঘেরূপ ভাবে ছাভ্রদিগকে পরীক্ষা করিয়। 
থাকেন ইনিও ঠিক সেই ভাবেই পরীক্ষা করিতেন। পূর্বেই বলিয়াছি 
যে ইনি ঠাট্টা বিদ্রপ করিতে বড়ই ভাল বামিতেনঃ এবং উপযুক্ত 
উত্তর পাইলে বেশ জন্তষ্টও হইতেন। ইনি বিলক্ষণ কৌতুক প্রিয়ও 
ছিলেন। তেজপুর হাই-স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ভূগোলের পরাক্গ। 
করিতে করিতে ইনি ছাল্রর্দিগকে মানচিত্রে আমেরিকার অন্তগত 
টি দেখাইতে বলিলেন । আনেরিক। মহাদেশে টি বলিয়া অবশ্য 
কোন স্থান নাই । ছেলেরা ত তাহার প্রশ্ন শুনিয়াহ অবাক । ছেলেবা 
উহ! দেখাইতে পারিল না। ভেপুটা কমিসনার কোল সাহেব ভাহার 
সঙ্গে ছিলেন। কটন্‌ সাহেব বাহাদুর তাহাকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন “কোল, তৃমি কি উহা দেখাইতে পার”? তিনি বলিলেন 
“না” । পরে আমাকে বলিলেন “রামেশ্বর, তুমি উহা দেখাইতে পান ?” 
আমি বলিলাম, “সশুবতঃ পারি” । বলিলেন দেখাও দেখি, উহ! কোন্‌ 
স্ানে। আমি পেক্ছদেশ দেখাইয়া বলিলাম যে এইটাই আমেরিকা! 
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দেশের টকি। ইংরাজী টকি শব্দের একটা বাঙ্গাল অর্থ পেকু 
নামক এক প্রকার পক্ষী; গ্ৃতরাৎ পেরুই আমেরিক মহাদেশের টক্কি |. 
তিনি হো হো করিয়া হাসিরা উঠিলেন এবং বলিলেন বখন এসিয়াঁয় ও 
ইউরোপে টকি আছে তখন আমেরিকায় উহ! থাকিবে না কেন? 

কটন্‌ সাহেব বাহাদুরের এই পরিদর্শনই শেষ পরিদর্শন । ভিনি 
কিছুদিন পরেই পেন্সন্‌ লইয়া অবসর গ্রহণ করিবেন ঠিক হৃইয়। 
গিয়াছিল। 

তেজপুরবাসীরা এইবারে তাহাকে অভিনন্দন দিয়! শেষ বিদায় 
দিতে ইচ্ছা করিয়া টাউন্হলে একটী সভা আহ্বান করিয়াছিলেন । 
টাউনহলটা বেশ সাজান হইয়াছিল। রাস্তার দুই ধারে অনেক দূর 
পধ্যন্ত কদলী বৃক্ষ লাগাইয়া ও উহাতে ফুলের মালা ও লতাপাতা দিয়! 
সাঞজান হইয়াছিল । বিগ্ভালয়ের শিক্ষকগণ ছাত্রবৃন্দসহ টাউনহলে উপস্থিত 
ছিলেন। অন্তান্থ অনেক গণ্য ঘান্য ভদ্রলোকও সভায় উপস্থিত হ্ইয়! 
উহার শোভা বদ্ধন করিয়াছিলেন । তেজপুব হাই-স্কুলের একটা অল্প বয়স্ক 
ছাঁজ টাউনহলের মধ্যে একখানি বেঞ্েতে বসিয়াছিল। এমন সময়ে 
একটা মাড়োয়ারী ধনী লোকের পুত্র সভাগৃহে আসিল । স্কুলের লেই 
ছোট ছেলেটাকে বেঞ্চ হইতে উঠাইয়! দিয়া একট্রা এসিষ্ট্যান্ট_ 
কদিসনার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী এ বেঞেতে সেই মাড়োয়ারী 
বালকটাকে বাইয়া দিলেন । কবুলের ছেলেটীকে আর কোন স্থানে 
বসাইয়। দিলেন না। ছেলে কাদ কাদ হইয়া আমার দিকে 
দৃষ্িপাত করিতে করিতে উঠিয়া গেল। আমার মনে বড়ই 
ছুংখ হইল। আমি স্কুলের ছাজদ্িগকে সম্বোধন করিয়। বলিলাম থে 
বদি তোমাদের আত্ম-সম্মান জ্ঞান থাকে তাহা হইলে সকলেই একযোগে, 
কোনরূপ গোলমাল না করিয়। এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যালয় 
গৃহে চলিয়া যাইবা । শিক্ষকগণও ছাত্রদিগের সহিত চলিয়৷ যাইবেন। 


আমার এই কথা শুনিবামাত্র সমস্ত ছাত্রই টাউনহল পরিত্যাগ 
৯ 
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করিয়া বিচ্যালয়ের দিকে চলিল। কয়েক জন দুষ্ট ছাত্র আমাকে বলিল 
যে ষদ্ি আপনি অনুমতি দেন তাহা হইলে রাস্তার ছুই ধারে লাগান 
কলাগাছ গুলি উঠাইয়া ফেলাইয়! দিয়া যাই । আমি বলিলাম কোনরূপ 
'অন্তায় আচরণ করিও না। এই ব্যাপার লইদ্বা একটা জল্পনা! কল্পন। 
হইতে লাগিল। এমন সময়ে ডাক্তীর অতুলবাবু আসিয়া! আমাকে 
অন্থরোধ করিয়! ছাত্রগণসহ টাউনহলে ফিরাইয়া লইয়া গিয়া বস্বার 
জন্ত উপযুক্ত খানে উপযুক্ত আপন দ্রিলেন। এই ঘটনার খানিক পরে 
কটন্‌ সাহেব বাহাছুর টাউনহলে আসিয়া অভিনন্দন গ্রহণ করিলেন । 
এইদিন হইতে হাকিম কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী আদার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট 
হইয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য অন্তান্ত আসামীয়। দুষ্ট লোকের সহিত 
পরামর্শ করিতে লাগিলেন; এবং প্রতিশোধও লইয়াছিলেন। উহ 
পরে বর্ণিত হইবে। 

তেজপুর হাই-স্কুলে অনেকগুলি বয়স্ক ছার ছিল। তাহারা লেখা; 
পড়া এককালেই করিত না, দুষ্টামি করিয়। বেড়াইত | আমাদের শিক্ষা- 
বিভাগের একটি বিধিতে নির্দিষ্ট ছিল যে ঘর্দি ১৪ বং্সর বয়স হইলে 
কোন ছাত্র চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিতে ন| পারে ব। পর পর ছুই বৎসর 
পরীক্ষ। দিয়া ফেল হইয়া পরবর্তা উচ্চ শ্রেণীতে উঠতে ন। পারে তাহ। 
হইলে তাহাকে আর বিদ্যালয়ে রাখা হৃহবে না। এ বিধি অন্থসারে আমি 
কয়েকজন একপ ছাত্রের নাম কাটিয়া দিই । ইহাতে আনার বিরুদ্ধে 
ডেপুটা কমিসনার সাহেবের নিকট অভিযোগ উপস্থিত হর়। তখন 
ডেপুট্টী কমিসনার ছিলেন সিভিলিয়ান্‌ ডি, এইচ, লিজ, সাহেব। তিনি, 
কেন আমি এ সমস্ত ছাভ্রের নান কাটিয়। দিরাছি, জানিতে চাহিয়। 
আমাকে চিঠি লেখেন । আমি ভাহার চিঠির উত্তরে ঘে.বিধি অন্সারে 
উহ] করিয়াছি তাহ! জানাই এবং এ বিধিটি দেখাইয়া দিই । লিজ, 
সাহেব অতি বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন । তিন্নি এ বিধি দেখির আমকে 
আর কিছু বলেন না; কিন্থ কয়েকজন লোক তাহার নিকটে যাইয়া 
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বলেন যে এঁ বিধি অনুসারে এ পর্য্যন্ত কোন হেড. মাষ্টার কখনও 
কোন ছাজ্রের নাম কাটিয়া দেন নাই । উহার কোন কাধ্যকারিতা 
নাই। সাহেব ভাহাদিগকে বলেন তোষর! আমাকে দেখাইয়া দাও 
যে এ বিধিটি পরে অন্য কোন বিধির দ্বার1 খণ্ডিত হইয়াছে । তাহার 
তাহ! দেখাইতে পারেন না। স্থতরাং তিনিও আমাকে আর কিছু 
বলেন নাই। পরে এই লিজ. সাহেব বাঙ্গাল! দেশের বদ্ধমান্-বিভাগের 
কমিসনার হ্ইয়াছিলেন এবং অবসর গ্রহণ কালে লাট সাহেবের 
রেভিনিউ মেম্বর ছিলেন । 

' বলাধাকান্ত হাঁজারিকা নামে একটা দুষ্ট ছেলেকে তাহার বিশেষ 
কোন অন্তায় আচরণের জন্য ডিরেক্টার সাহেবকে লিখিয়া বিদ্যালয় 
হইতে বহিষ্কত' করিয়া দিই। তাহায় বয়ন প্রায় ২১২২ বৎসর 
হইয়াছিল। কিন্ত তাহার স্কলাস” রেজিষ্টার অনুসারে তাহার বয়স 
তেখন ৯৮ বসর | 

এই সকল কারণে কতকগুলি দুষ্ট লোৌক আমার প্রতি রুট হৃইয়:- 
ছিল। এই সকল দুষ্ট লোকের সহিত পরামশ করিয়া হাকিম কুষ্ণচন্দ্ 
চৌধুরী আমাকে অপমান করিবার জন্য ক্রমাগতই চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন । 

নিউমোনিয়া রোগ হইতে মুক্ত হইয়া আমি বাসা পরিবর্তন 
করিয়্াছিলাম। থানারপুকুরের পূর্বধারে রাস্তার অপর পাশ্খে আগর- 
ওয়ালাদের বাসাটী ভাড়া করিয়া এ বাসায় উঠিয়া আসিয়াছিলাম। 
পরে বাসাটা কিনিয়াও লইয়াছিলাম। বাঁসাটা সদর রাস্তার ধারে এবং 
উহাতে একখানি বেশ বড় ঘর ও আরও তিন চারিখথানি ঘর হিল 
আরও এক সুবিধা হইল এই বাসার ঠিক গায়ে ও ঠিক পূর্বদিকে 
গভর্ণমে্ট বঙ্গ-দিছ্যালযের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত গুরুনাথ দত্তর ধাস। 
ছিল। আমি যখন জঅওগী! হাইস্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলাম তখন 
গুরুনাথবাবু নওগী৷ গভর্ণমেপ্ট বঙ্গ-বিগ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন 
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এবং তাহার স্ত্রী শ্রীমতী স্বর্বতা। দত্ত নওগী। বালিকা বিদ্যালয়ের 
শিক্ষপ্বিত্রী ছিলেন | যখন আমি মধ্য-আসাম-বিভাগের একটিং 
ডেপুটা ইনম্পেক্টর হইয়! যাই তখনও ইহারা নওগীয় ছিলেন এবং 
আমার অধীনে কাধ্য করিয়াছিলেন । বহুকাঁল হইতেই আমাদের সহিত 
ইহাদের খুব সঞ্ভাব ছিল। আমাদের স্থতরাগড়ের ৬বামাচরণ মল্লিকের 
পৌত্রী ও ৬কালাচাদ মল্লিকের জোষ্ঠ। কন্ত! শ্রীমতী ব্রজবাল! ও তাহার 
জামাতা ও কন্তাও আমার বাপার অতি নিকটে অন্য বাসা বাস 
করিতেছিলেন । আপদে বিপদে ইহাদের নিকটে বিশেষ সাহাধ্য ও 
সহানুভূতি পাইয়াছিলাম । 

১৯০২ সনে আমার তৃতীয়! কন্া দেশে ম্যালেবিয়। জরাক্রান্ত হ্ইয়! 
খুবই ত্ুগিতেছিল ।; দেশে তাহার চিকিংসার কোন সুব্যবস্থা হয় 
নাই, এবং তাহাকে বত করিবার জন্যও দেশে কেহই ছিল না। ্রীমান্‌ 
ললিতমোহন ইন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। তখন ললিতের 
বৈষয়িক অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল ছিল না'। এ সনের শ্রীষ্মাবকাশের.সময়ে 
আমার জোট পুত্র শ্ীমান্‌ শরাদন্দুকে দেশে পাঠাইয়া দিয়া তাহাকে 
তেজপুরে লইয়া গিয়াছিলাম। দৌলতগঞ্জে আমার জ্োষ্ঠা কন্তাও 
ম্যালেরিয়া জরে ভূগিতেছিল এবং আমার জোষ্ জামাতা ধীরেন্দ্রকুমার 
ইন্দ্রও উদরি রোগে হগিতেছিলেন। তখন আমার ভেজ্বপুরের বাসায় 
কাহারও বিশে কোন পীড়। ছিল না । আমার তৃতীয়া কন্ধ। তেজপুরে 
যাওয়ার পরে একটু অপেক্ষারুত সুস্থ হইয়াছিল কিন্তু তাহাকে সেইখানে 
লইয়! বাওয়ার পরে আনার জ্যেষ্ঠ পুত্রের ভয়ানক ম্যালেরিয়। জবর হইল । 

এ সনের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগে আসাম-পাঠ্য-পুস্তক- 
নির্বধণচনী সভার অধিবেশন গৌহাটাতে হইয়াছিল । আমি এ সভার 
একজন সভা ছিলাম? সৃতরাং এ সময়ে আমাকে গৌহাটাতে আদিতে 
হহয়াছিল। আমি যখন তেজপুর ছাড়িয়া গৌহাটাতে আসি তখন্‌ 
আমার তৃতীয়া কন্যাকে ভালই দেখিয়া আসিয়াছিলাম। গৌহাটীতে ২৩ 
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দিনের মধ্যেই সভার কার্য শেষ হইবে মনে করিয়াছিলাম কিন্তু উহার 
কার্য শেষ হইতে ৫1৬ দিন লাগিল । আমি গৌহাটা হইতে তেজপুরে 
ঘে রাত্রিতে ফিরিয়া আসি সে রাত্রিতে বুষ্টি হইতেছিল এবং আকাশ 
বিলক্ষণ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। আমার চাকর আমাকে ট্রিমার ঘাট হইতে 
আনিতে গ্রিয়াছিল। সে আমার সম্মুখে উপস্থিত .হইবাখাত্রই তাহাকে 
£ছজ্ঞাসা করিলান বাসায় সকলে ভাল আছে ত? নে বলিল ভাল 
আছে। কিন্তু বাসায় আসিয়া দেখিলাম আমার তৃতীয়। কন্তা অজ্ঞান 
হইয়া পড়িয়া আছে । তাহার অবস্থা দেখিয! বোধ হইল তাহার মৃত্যু 
নেকট। আমি বাসায় ন! থাকায় তাহার চিকিৎসারও বিশেষ ভাল 
বন্দোবস্ত হয় নাই। তখন আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স ১৬ বং্সর 
মাত্র। আমার অন্ুপস্থিতি কালে গুরুনাথবাবুর স্ত্রী ও ৬বামাঁচরণ 
নৃন্নিকের পৌত্রী আমার তৃতীদ্জা কন্যার বথেষ্ট যত করিয়াছিলেন। 
তাহার! যত্ব করিলেও কোন স্থৃফল হয় নাই। আমি গৌহাটা হইতে 
ফিরিছ্ণ। আসার পরে তৃতীয় দিবসে আমার এ কন্তাঁটী মারা গেল । আমি 
ফিরিয়া আসার পরে তাহার আর মোটেই সংজ্ঞা লাভ হয় নাই। 
তেজপুরে এক জ্যোতিশ্ময় সেন ভিন্ন আর কেহ আমার স্বজাতি ছিল 
না। তাহার সৎকার-কাঁধ্য কিরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইব এই 
চিন্তাতেই আমি আকুল হইলাম। নিকটেই জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় 
নামে বিক্রমপুরনিবাসী একটা ভদ্রলোক ছিলেন। তাহার আফিমের 
দোকান ছিল। ভিনি ষ্্যাম্প কাগজও বিত্রয় করিতেন এবং তেজপুরে 
হার কিছু ভূসম্পন্তিও ছিল । তাহাকে ব্লীয় তিনি বলিলেন আপনি 
ভাঁবিতেছেন কেন? যদি কেহ ন। যায় আমি ত্রাঙ্গণ হইলেও আপনার 
তৃতীয়া কন্যার শবদেহ ধহন করিয়। শ্মশান ঘাঁটে লইয়। যাইব । বাঁস্তবিকই 
আশাকে কিছু করিতে হইল ন!। কর্ষেকজন বৈদ্য ও কায়স্ক বন্ধু 
আসিয়া সকল বিষয়েরই বন্দোবস্ত করিলেন । আমার স্কুলের দপ্তরী, 
বোডিং হাউসের চাকর ও আার বাসার চাকরও সঙ্গে গেল। শ্াশান 
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ঘাটের নিকটেই একটা আম গাছ কেনা হইল । স্কুলের দপ্তরী, বোৌডিং 
হাউসের চাকর ও আমার বাসার চাকর গাছ কাটিয়! কাঠ প্রস্তত করিয়া 
দিল । শবদাহ কর! শেষ হইল । তাহার মৃত্যু সংবাদ আমাদের বাড়ীতে 
দিলাম। অনেক দ্িন পরে আমার সম্বন্ধী শ্রীমান্‌ বিপিনবিহারী ইন্দ্রকে 
তাহার মৃত্যু সংবাদ দিয়! একখানি চি্ি লিখিয়াছিলাম । বুদ্ধিমান্‌ বিপিন 
তছত্তরে লিখিলেন যে তেজপুরের বিপদের কথ! জানিলাম এবং সম্ভবতঃ 
আপনি এখানকারও বিপদের কথা এতদ্দিন জানিয়া খাকিবেন। আমি 
বিষম চিন্তায় পড়িলাম। তখন আমার জ্যোষ্ঠা কন্ত। ও জামাতা কঠিন 
রোগে ভূগিতেছিল। চিঠিখানি স্কুলে বসিয়া পাইলাম এবং ভাবিলাম 
হয় আমার জ্যেষ্ট কন্য। মারা গিয়াছে নয় জামাতাঁর মৃত্যু হইয়াছে! 
চিঠিখানি পড়িয়াই পর্গুত মহাশয়কে বলিলাম যে যদি আমার জামাতার 
মৃত্যু না হইর! কন্যার মৃত্যু হইয়। থাকে তাহ। হইলে আমি সুখী হইব । 
এই চিঠি পাইয়াই দাদাকে টেলিগ্রাম করিলাম এবং তাহার উত্তরে 
জানিলাম যে ১৩০৯ সনের ২৬শে আশ্বিন তারিখে অর্থাৎ্ৎ ১৯০২ সনের 
অক্টোবর মাসে আমার জ্যেষ্ঠ কন্ঠ! হুরগাপজ্ার বিজয়ার দিনে দৌলত 
গঞ্ে মারা গিয়াছে । সন্ধ্যার একটু পূর্বের রাস্তায় দাদার টেলিগ্রাথ 
পাই। টেলিগ্রাথানি পাইয়া পুলিস ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত শশিভৃষণ 
সেনের হাসায় প্রায় রাত্রি ১০টা পধ্যন্ত থাকি! বাসায় আমিলাম। 
বানায় আসিয়া বলিলাম তোমরা সকলে ভাত খাও. আমি শশীবাধুর 
বালার খাইন্বা আসিয়াছি। প্রর্লতপক্ছে আমি শনীবাবুর বাসায় কিছুই 
খাই নাই। পরদিন অতি প্রত্যুষে গুক্ষনাথবাবুর স্ত্রীকে ও ব্রজবালাকে 
আমাদের বাসায় ডাকিয়া আনিয়া আমার ্রীকে এই নৃত্ন নিদাক্ষণ 
শোকের সংবাদ দ্রিলাম। প্রায় এক মাসের মধ্যেই ২টী কন্তা। মার! 
গেল? এবং ছেলেটা ম্যালেরিয়৷ জরে ভুগিতে লাগিল। ঠিক এই 
বিপদের সময়ে হাকিম কৃষ্ণ চৌধুরী আমার কিসে অনিষ্ট করিতে 
পারিরেন তাহার উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন । অথচ আমার 
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তৃতীয়! ৰৃন্তা৷ মার। যাওয়ার পরদিনেই একুজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার লালা 
ব্রিজমোহনলাল আমার বাসায় আসির়া সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া 
গেলেন। ইহ।র কিছুদিন পূর্বে তাঁহার শ্রীধর ও বিদ্যাধর নামে দুইটা 
প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ উপযুক্ত পুত্র মারা. গিক়্াছিল। একটা 
বিহ্ুচিকা রোগে এলাহাবাদে ও অপরটা এ রোগে গৌহাটীতে। 
আমার এই সমস্ত বিপদের সময়ে ডেপুটী কমিসনার মেজর কোল 
অন্যত্র চলিয়! গেলেন। মঞ্গলদৈ নহকুমার সব-ডিভিসনাল্‌ অফিসার 
সিভিলিয়ান এফ. ভবলিউ ষ্রং সাহেব জেলার একটিং ডেপুষ্টা কমিসনার 
হইয়। তেজপুরে আসিলেন। 
হাকিম কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী ইতিপূর্বে ম্ঘলদৈ মহকুমার দ্বিতীয় অফিসার 
বা হাকিম ছিলেন। হৃতরাৎ তাহার সহিত ইহার বেশ জানাশুন! 
ছিল। রুষ্ণচন্দ্র এই স্থযোগে আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
ভিনি চক্রান্ত করিয়। শ্রীযুক্ত হরবিল।স আগরওয়ালাকে ও শ্রীযুক্ত ভবানী- 
কান্ত শশ্মাকে একদিন বোডিং হাউসে পাঠাইয়। দ্িলেন। এই ছুটা 
ভদ্রলোকই বুদ্ধ ও তেজপুরের মধ্যে সন্তান্ত লোক কিন্তু ঘোর বাঙ্গালী- 
বিদ্বেষী ছিলেন। ইহার। বোছিং হাউন দ্েখিয়। উহার অপরিচ্ছন্নতা 
ও অন্যান্য দের উল্লেখ করিয়া একটিং ডেপুটী কমিসনার স্ট্রং 
সাহেবকে একখানি চিঠি লেখেন। উহাদের সহিত বিষ্ঠাঁলয়ের কোন 
সনবন্ধই ছিল নী । অথচ অযাচিতভাবে, কৃষ্ণচন্দ্রের পরামর্শে ও প্ররোচনা 
এই চিঠিখানি লেখেন । ষ্রুং সাহেব এই চিঠিখানি পাইয়াই কুষ্ণচান্দ্রের 
সহিত পরামশ করেন ৮ এবং বোডিং হাউস দেখিতে আসিবেন স্থির 
করেন। আমি 'তেজপুর হাই-স্কুলের কাধ্যভার গ্রহণ করিয়া বোভিং 
হাউসের ছুদ্দিশা দেখিয়া ১৯০০ সনের নভেম্বর মাসে ভিরেক্টার ডাক্তার 
বুথ, সাহেবকে সমস্ত অবস্থা এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে উহার 
উন্নতি সাধন হইবে জানাইয়া একখানি . চিঠি লিখিয়াছিলাম। ঠিক 
২ বৎসর অতীত হইতে চলিল উহার কোন উত্তরই পাই নাই। ১৯০২ 
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মনের ১৭ই নভেম্বর তারিখে বেলা ৯ টার পরে কৃষ্ণচন্ত্রের নিকট হইতে 
একখানি সংক্ষিপ্ত পত্র পাইলাম। এ পত্রে লেখা ছিল যে আজ বেলা 
৯টার সময়ে একটিং ডেপুটী কমিসনার ষ্রং সাহেব বোডিং হাউস পরি- 
দর্শনে যাইবেন। আপনি এ সময় তথায় উপস্থিত থাকিবেন। কিন্ত 
চিঠিথানি ৯টার পরে আমার হস্তগত হইয়াছিল। আমি তখনও স্থান 
আহার করি নাই। চিঠিখানি পাইয়াই তাড়াতাড়ি করিয়া পোষাক 
পরিয়া বোডিং হাউসে গেলাম । উহা! আনার তৎকাঁলের বাসার খব 
নিকটেই ছিল। যাইরাই দেখি থে সাহেব বোভিং হাউসের খুব 
'নকটেই আপিয়াছেন ! বোডিং হাউসের নানাস্থানে জঞ্জাল আদি 
প্ড়িয়াছিল ও পায়খানা ৪ খুবই অপরিষ্কাৰ ছিল। সাহেব উনার এ 
'অবস্থ! দেখিয়। ভয়ানক অসন্থুষ্ট হইয়। আমাকে অনেক কথাই বলিলেন 
এবং ইহ?ও বলিলেন যে আমার বিরুদ্ধে রিপা করিবেন । আমি 
বলিলাম বোড্ডিংএর এই জঘন্য অবস্থার জন্য আমি কোনরূপে দায়ী 
নহি। তথাপি সাহেব বলিতে লাগিলেন যে আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট" 
করিবেন । আমি বলিলাম থে আপনি যাহ! ইচ্ছ। করিতে পারেন । 
আপনার রিপেখটে আমার বিশেষ কিছু অনিষ্ট হইবে না। আসাম. 
প্রদেশে তেজপুর ছাড়া আরও আটটী গভর্ণষেণ্টের হাই-স্কুল আছে । 
আপনার রিপোটের ফলে উহার কোন একটাতে আমি বদলী হইয়া 
বাইব; এ ছাড়া আমার আর কিছুই হইবে ন1!। হত তেজপুর অপেক্ষা 
ভাল স্থানে বদলী হইয়া যাইব । সাহেবের রাগ কিছুতেই কমিল ন1। 
আমাকে আদেশ দিলেন যে বোডিং হাউসের ছাভ্রগণকে লইয়। সেইদিন 
বেলা ২টার সময়ে কাগছাবিতে তাহার খাস কামরায় গিয়া! ভাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে হইবে | £উ আদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন । আমি বাসায় 
ফিরিয়া আলিয়া সান করিয়া যথা সময়ে স্কুলে গেলাম । স্কুলে গিয়! 
আঁমি বোডিং হাউস সন্বদ্ধে ডিরেক্টার ডাক্তার বৃথকে ও তেজপুর 
মিউনিগ্লরিপ্যালিটার চেয়ারম্যানকে ষে চিঠি লিখিয়াছিলাম তাহার নকল 
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লইয়া আমার স্কুলের চৌকিদারকে সঙ্গে লইয় নির্দিষ্ট সময়ে সাহেবের 
খাস কামরাতে গিয়। উপস্থিত হইলাম । দেখিলাম সাহেব সেখানে বসিয়া 
'মাছেন এবং হাকিম কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরীও তথায় একখানি বেঞ্চেতে বসিয়া 
আছেন। 

আমাকে একাকী মেইখানে উপস্থিত হইতে দেখিয়। সাহেব একটু 
রোব প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে তোমার বোডিং হাউসের ছাভ্রগণ 
কোথায়? আমি বলিলাম তাহাদিগকে আনি নাই । আরও বলিলাম 
যে আমি ফৌজদারী মোকদ্মার আসামী নহি থে ছাত্রগণ আমার পক্ষে বা 
বিপক্ষে সাক্ষ্য দ্রিতে আসিবে । সাহেব আমার এই কথা শুনিয়া আরও 
রাগান্বিত হইয়! বলিলেন ঘে বাবু, তুমি মনে করিও ঘে তুমি ডেপুটী 
কমিসনারের সহিত কথা কহিতেছ। আমি তছ্ত্বরে বলিলাম যে 
ভেপুটা কমিসনার বাহাছুরকে ও একটা এসিষ্ট্যাণ্ট, কমিসনার বাহাদুরকে 
/ ঠাট্রার ছলে ) থা বিহিত সন্মান প্রদর্শন করিয়া আমি বলিতেছি বে 
শামি আমার ছাত্রগণকে সাক্ষ্য দিবার জন্য এখানে অবশ্যই আনিব নাঁ। 
সাহেব আমার তেজ দেখিয়া বলিলেন যে তবে আমার বাঙ্গলোয় 
উহবা্দিগকে লইয়। আইস । আমি বলিলাম যে তাহাও আমি অবশ্থই 
করিব না । আমার ছাভ্রগণকে কাছাঁরিতে কিস্বা আপনার বাঙ্গলোয় 
লইয়া আদিলে আমি সাধারণ লোকের নিকট অবজ্ঞাত হইব । আমি 
কিছুতেই তাহাদিগকে স্কুলের বা বোঁডিং হাউসের বাহিরে আনিব 
না। সাহেব বলিলেন তবে কি হইবে? আমি বলিলাম আপনার 
ইচ্ছা হইলে আপনি স্কুলে বা বোডিং হাউসে যাইফ়া৷ তাহাদিগকে যাহা 
ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। নাহেব তখন বলিলেন তবে কাল 
প্রাতঃকালে স্কুলে যাইয়া আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব। বাহিরে 
কয়েকটা বাঙ্গালী ভদ্রলোক ছিলেন৷ তাহারা সাহেব ও আমার মধ্যে, 
যে কথাবার্তা হইতেছিল সবই শুনিয়াছিলেন। শুনিয়া তাহারা বলিয়া- 
ছিলেন যে হেড, মাষ্টার কাপুরুষ নহে বাঁপের বেটা । তারপর দিন 
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সাহেব বাহাছুর প্রাতে স্কুলে আসিলেন। আমি ডিরেক্টার ডাক্তার 
বুথকে ১৯০০ সনের নভেম্বর মাসে বোভিং হাউস পন্থদ্ধে যে চিঠি 
লিখিয়াছিলাম তাহার নকল ও তেজপুরের মিউনিসিপ্যালিটার 
চেয়ারম্যানকে যে চিঠি লিখিয়াছিলাম তাহার নকল এবং 
এ সম্বন্ধে আর আর যে চিঠি পত্র ছিল সবই দেখাইলাম। 
বোডিং হাউসের ছাত্রগণকে সাহেব আর ডাঁকিতে বলিলেন না), 
আমাকে বলিলেন যে আমার সহিত আমার খাস কামরায় এস। আমি 
ডাক্তার বুথকে ডেমি অফিসিয়াল বা আধা সবকারী চিঠি পিখিব। 
হাকিম কৃষ্ণ চৌধুরী সঙ্গে ছিলেন তিনিও সঙ্গে গেলেন। সাহেব 
ডাক্তার বুথে একখানি দীঘ পত্র লিখিলেন। পত্রখানি লিখি 
আমাকে পড়িতে দিলেন । আমি কতকটা ন্তাক! সানিয়। রুষ্ণচন্্ু 
চৌধুরীকে চিঠিখানি দেখিতে দিয়। বলিলাম কঞ্ধবাবু আমি সাহেবের 
সব লেখা পড়িতে পারিতেছি না। আপনি এই এই স্থান পড়িয়! 
সাহেব কি লিখিয়াঁছেন আমাকে বলিয়া দেন। বলা বাহুল্য যে ডে 
অফিসিয়াল চিঠি সাহেবরা অপর কাহাকেও পড়িতে দেন না অথচ 
আমাকে দিলেন । নাহেৰ এ চিঠিতে স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন যে হেড, 
মাষ্টার যখন বোডিং হাউসের স্পারিন্টেপ্ডেটে তখন উহার অপরিচ্ছন্নতার 
জন্য তিনিই দারী এই মনে করিয়া আমি তাহার প্রতি কক্শ বাক্য 
প্রয়োগ করিয়াছিলাঘ । কিন্তু হেড, মাষ্টার কতকগুলি চিঠি পত্রের নকল 
আমাকে দেখানতে আমি আমার মনের ভাব পরিবর্তন করিতে বাধা 
হইলাম। এ বিষয়ে হেড. মাষ্টারের কোন দোষই নাই ইত্যাদি 
অনেক কথা। সাহেবের এ চিঠির নকল পরিশিষ্টভাগে প্রদত্ত হইবে। 
কুষণচন্দ্র চৌধুরী এবারেও আমার কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারিলেন 
| বটে কিন্ত কি করিয়া যে আমার অনিষ্ট সাধন করিবেন সর্বদাই 
চিন্ত। করিতে লাগিলেন । 

এই সমম্ে তেজপুর হইতে “বস্তি” নামে একখানি আসামীয়। 
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সাপ্তাহিক পত্র বাহির হইতে আরম্ত করিল । উহার লেখার ঘাঁরা বাঙ্গালী- 
বিদ্বেষ আরও বাড়িতে লাগিল । তেজপুর ট্রেনিং স্কুলের হেড. মাষ্টার 
শ্রীযুক্ত পন্নাথ বড়ুর। ও হাই স্কুলের অতিরিক্ত শিক্ষক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ 
শশ্মা প্রচ্ছন্নভাবে উহাতে লিখিতে লাগিলেন । প্রায় প্রতি সপ্তাহের 
কাগজেই আমার বিরুদ্ধে কোন না কোন কথ। বাহির হইতে লাগিল। 
ডিরেক্টার ডাক্তার বুথ. ইতিপুর্দেই আমাকে ধুবডী হাই-স্কুলে বদলী 
করিবেন মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন; কিন্ত আমার বিরুদ্ধে সন্বাদ- 
পত্রে আলোচন। হইতেছিল দেখিয়। আমাকে বদলী করেন নাই ; যেহেতু 
শী সময় আমাকে বদলী করিলে লোকে মনে করিতে পারিত যে 
সম্বাদপত্রের আন্দোলনের জন্যই হেড, মাষ্টারের বদলী হইল। 

তেজপুরে আমার তৃতীয়। কন্যার মৃত্যু ও দেশে আমার জ্যে্ 
কন্যার মৃত্যুর পরেই আমি ডিরেক্টার ডাক্তার বুখ্‌কে একখানি চিঠি 
লিগি ষে প্রায় এক মাসের মধ্যেই আমার ছুটী কন্তার মৃত্যু হইয়াছে 
এবং "মামার জোট্ঠ পুত্রটী তেজপুরে ম্যালেরিয়া জরে তুগিতেছে। 
তাহার চিকিতৎসার্থ তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া আবশ্যক । 
অতএব আমাঁকে ছুই মাসের বিদায় দিলে ভাল হয়। এ চিঠির উত্তরে 
ডাক্তার বুথ. আমাকে জানান যে এ সময়ে তোমাকে বিদায় দিলে 
তোমার মানসিক অবস্থা ভাল না হইয়া বরং মন্দই হইবে। স্থতরাং 
তোমাকে বেশী দিনের ছুটা দিব না। তুমি ১* দিনের ছুটী লইয়া 
তোমার পুত্রকে কলিকাতায় রাখিয়া আসিতে পার। কাজেই মেইন 
বন্দোবস্ত করা হ্ইয়াছিল। আমার পরিবারস্থ সকলকেই কলিকাতায়, 
রাখিয়! আসিয়া আমি আমার দ্বিতীয় পুত্রসহ তেজপুরে রহিলাম। 

কিছু দিন পরে সিভিলিয়ান্‌ পি, ই, ক্যামিয়েড, সাহেব তেজপুরে 
একটিং ডেপুটী কমিসনার হইয়া আসিলেন। আবার কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী 
আমার অনিষ্ট করিবার জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন । এক দিন 
আমি ক্যামিয়েড. সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহার বাজজলোর 
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দিকে ষাইতেছি এমন সময়ে সামান্য বুষ্টি পড়িতে লাগিল । আমি 
পোষ্ট অফিসের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম । সেখানে গিয়াই দেখি 
যে কৃষ্ণচন্দ্র এ স্থানেই আছেন। কৃষ্ণচন্দ্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
“কোথায় যাইতেছেন”*? আমি বলিলাম “ভেপুটী কমিসনারের সহিত 
দেখ। করিতে ধাইতেছি”। তিনি বলিলেন “আমিও ধাইভেছি, ভালই 
হইল, চলুন এক লঙ্গে যাই ।” ক্যামিয়েড. সাহেবের সহিত দেখা 
হইবামাত্রই তিনি আমাকে বলিলেন তুমি বাঙ্গালী, তোমার কি দেশে 
করী জুটে নাই আপামে আমিয়াছ ? আমি বলিলাম ঘখন আমি 
১৮৭৮ সনে আসামে প্রথম আসিয়াছিলাম তখন আপামে শিক্ষিত লোক্‌ 
খুব অন্নই ছিল। একজন মাত্র বি, এ, ছিলেন. তাহার নাম জগন্নাথ 
বডুবা। তাহাকে লোকে বি, এ জগন্নাথ বলিত। আর ছিলেন 
চারি জন বিলাঁত ফেরত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি। একজন আনন্দীরাম 
বড়্রা, স্থপ্রদিদ্ধ সিভিলিয়ান্‌, দ্বিতীয় ব্যক্তি বলীনারায়ণ বরা 
ইঞ্জিনিয়ার, তৃতীয় বাক্তি সাজ্ঞনি মেজর শিবরাম বরা ও চতুথ ব্যক্তি 
সাঞ্জন মেজর জালন্রালি। তখন দ্বিতীয় শিক্ষকের কাধ্য 
সম্পাদনে সমর্থ কোন শিক্ষিত আপসামীয়া ভদ্রলোক ছিলেন না। 
এখন যত আনামের, বি,এ, এম, এ ও বি,এল প্রভৃতি শিক্ষিত 
ব্যক্তি দেখিতেছেন ইহারা হয় আমার ছাজ্র, নয় আমার মত অন্য 
কোন বাঙ্গালার ছাত্র। তখন কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন যে আমিও 
উচ্ছীর ছাত্র । সাহেব বলিলেন “রুষ্খবাবু তোমার ছাত্র নাকি" ? আমি 
বলিলাম “যদি ইনি দয়। করিয়া! আগার ছাত্র বলিয়া স্বীকার করেন 
তবে ইনিও আমার ছাত্র” । আমি একথাও বলিলাম যে ১৮৭৮ সনে 
আসামের তৎকালীন স্কুল ইনস্পেক্টর ন্ডাক্তার মার্টিন আমাকে বিশেষ 
চেষ্টা ও যন্ত্র করিয়! ডিক্রগড় হাই-স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত 
করি! আনিয়াছিলেন। এই দিন এইরপ ভাবেই তাহার সহিত 
আলাপ হইল । 
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ই'তিপূর্বেই বলিয়াছি যে ভাক্তীর বুথ. এক বৎসরের বিদায় লইয়া 
চলিয়া যাওয়াতে তাহার স্থলে ডিবেক্টীরের কার্ধ্য করিবার জন্য অধ্যাপক 
প্রথিরো সাহেব আসিয়াছিলেন। ইনি ১৯০২ সনের ২৫শে ও ২৬শে 
ফেব্রুয়ারী তারিখে তেজপুর হাই-স্কুল পরিদর্শন করিয়া এবং ছাত্রর্দিগকে 
পরীক্ষা করিয়া বিলক্ষণ সন্থষ্ট হইয়াছিলেন। ইহার মন্তব্যের মর্ধধ 
পরিশিষ্টভাগে প্রদত্ত হইবে । : 

ইহার কাধ্যকালে তেজপুর হাই-স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত 
রায়কে গৌহাটী স্কুল-সব-ইনস্পেক্টরের পদে বদলী করিবার আদেশ 
হইয়াছিল এবং তত্পদে স্কুল-নব.ইনসপেক্টর শ্রীযুক্ত শশিধর বরকাঁকতিকে 
নিযুক্ত কর! হইয়াছিল। শশিধর বরকাকতি দ্বিতীয় শিক্ষকের কাধ্যভার 
গ্রহণ করিবার জন্য তেজপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু 
আমি আমার উপযুক্ত কর্ভব্যপরায়ণ দ্বিতীয় শিক্ষক চন্দ্রবাবুকে ছাড়িয়। 
দিয়া ত্পদে বরকাকতিকে লইতে ইচ্ছা না করিয়া চন্ত্রকান্তবাবুকে 
বলিলাম যে এই অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে তাহার সব-ইনস্পেক্টরের 
কাধ্যে যাঁওয়। উচিত নহে ; এবং বরকাকতিকে বলিলাম যে ১৭১৮ বংমর 
ডেপুটী ও সব.-ইনস্পেক্টরের কাধ্য করার পরে তাহার দ্বিতীয় শিক্ষকতা 
কর! ভাল লাগিবে না, বিশেষতঃ তিনি এক সময়ে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে 
আমার অপেক্ষা অধিক বেতন পাইতেন। এখন আমার অধীনে কাধ্য 
করা ঠাহার পক্ষে কষ্টকর হইবে । উভয়কেই এই ভাবে বুঝাইয়। 
ডেপুটী কমিসনারকে মধ্যস্ত রাখিয়া এই বদলী বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। 
শশিধর বরকাঁকতি তেজপুরের খিতীয় শিক্ষক হইলে তাহাকে দিয়া 
বিদ্ভালয়ের কার্য করাইতে পারিতাম না; বরং আসামীঞ্ ও বাঙ্গালীর 
মধ্যে বিদ্বেষ ভাব আরও বাড়িয়া! যাইত । 

আমার জ্ঞোষ্ঠ পুত্রটাকে কলিকাতায় রাখিয়! প্রসিদ্ধ কবিরাজ 
গ্প্তপন্মী নিবাসী শ্রীযুক্ত গোগীচরণ বায়গুপ্ত এবং বিক্রমপুর নিবাসী 
কবিরাজ কৈলাসচন্দ্র সেনগুধের দ্বার। চিকিৎসা করাইয়া নীরোগ 
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করিতে না পারিধ্া আমি কলিকাতায় আসিয়া আমার সহাধ্যায়ী 
প্রণিদ্ধ ভাক্তার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহ্বারী মৈত্র এম, বি, এর পরামর্শ লইয়া 
এবং তাহার লাহায্যে তাহাকে মধুপুরে পাঠাইয়া দিই। তাহার সহিত 
আমার স্ত্রীকে, ছুটী ছোট ছেলেকে, একটী ছেটি মেয়েকে এবং আমার 
মধামা কন্তাকেও পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। আমার বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণী 
ও -আমার বিধবা ভগিনীও তথায় তাহার সঙ্গে কিছুদিন ছিলেন । 
মধুপুরের জলবায়ুর গুণে এবং ভাক্তার বিপিনবিহারী মৈত্রের পরামর্শ 
অনুযায়ী চলিয়া সে বিনা চিকিৎসায় রোগমুক্ত হইয়াছিল । ডাক্তার 
বিপিনবাবু এই সময়ের বহুপূর্বেই এলোপ্যাথিক চিকিৎস| প্রণালী. 
ছাড়িয়া দিয় একজন লব্গপ্রতিষ্ঠ হোষিওপ্যাথ. হইয়াছিলেন। 

একটিৎ ডেপুটা কমিসনার ট্রং সাহেবের আধা" মরকারী চিঠি পাইয় 
হিরেক্টার ডাক্তার বুথ. তেজপুরের বোভিং হাউসের সংঙ্কার করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন ৷ ১৯০০ সনের নভেগ্র মাসে বোডিং হাউস সন্ধে 
খাহা বাহ! করা আবগ্তক বলিয্বাছিলাম ১৯*২ সনের নভেম্বর যাসের 
চিটিতেও একটিং ন্ডেপুটা কমিসনার ইং সাহেব9 সেই সথত্ত উপায় 
অহ্লম্বন করিধার জন্ত লিখিয়াছিলেন। এখন সেই সমণ্ত করাই স্থির 
হল এবং সেইরূপ কাধ্য আরম হইল। ট্রং সাহেবের অভিপ্রায় 
অন্ুনারে বোভিং হাউসের রেসিভেণ্ট -মাষ্টারের পদে একজ্বন আদামীয়! 
শিক্ষককে নিযুক্ত করা কর্তব্য, ডিরেক্টার ডাক্তার বুথেরও মত হইল । 

অতিরিক্ত শিক্ষক চন্দ্রনাথ শশ্মার অধীনে বোভডিং হাউস রাখ! 
স্থর হওয়ায়, তাহার বাসের জন্য বোডিং হাউসের নিকট জমি কিনিয়। 
বাসা! প্রস্তত হইতে লাগিল । আসামের হাই-স্কুল সমূহের বোডিং 
হাউসের অবস্থ। ভাল নয় জানিয়।, ৬ৎ্কালের ঘাননীয় চিফ. কমিসনার 
সার ব্যামফিল্ড.ফুলার ডিবেক্টার ডাক্তার বুখকে চিঠি লিখিলেন থে 
বোর্ডিং হাউসে কোন গোলমাল উপস্থিত হইলে হেড. মাষ্টারদিগকে 
তজ্জন্ত দায়ী করিতে হইবে । গ্রীম্মাবকাশের বন্ধে আমি আমার জোষ্ঠ 
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পুত্রের নিকটে মধুপুরে গিয়াছিলাম / সেখানে গিয়া ডাক্তার বুথের এ 
'সশ্নে একখানি চিঠি পাইয়া তথা হইতে তাহাকে এই বলিয়া একখানি 
ধচঠি লিখিলাম যে ষদি তিনি আমাকে বোডিং হাউসের জন্ত দায়ী 
ঘরিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে বোঁভিং হাউসের নিকটে গভর্ণমেণ্টের 
ব্যয়ে আমার জন্য বাস! প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। কেন না আমি 
বোডিং হাউস হইতে অনেক দৃরবর্তী স্থানে নিজের বানায় থাকিয়া 
বোভিং হাউসের ছেলের! রাত্রিতে কি করে না করে জানিতে পারিব 
না। ম্ৃতরাং তাহাদের অন্তযায় আচরণের জন্য আমি কিছুতেই দায়ী 
হইব না। ডাক্তার বুথ. আনার এই চিঠিখানি মাননীয় চিফ, 
কমিসনারের নিকটে প্রেরণ করাতে চিফ. কমিসনার বাহাছুরের আদেশ 
হইল যে আমাকেই বোিং হাউসের রেসিডেন্ট, মাষ্টার করিতে হইবে 
এবং আমার বাসোপযোগী বাসা তাহার নিকট প্রস্তত করিয়! দিতে 
»ইবে। আমি তেজপুরে ফিরিয়া আসার পরে একজিকিউটিভ, 
ইঞ্জিনিয়ার আমার সহিত পরামর্শ করিয়া আমার বাসোপযোগী বাসা 
প্রস্তুত করিয়া দিলেন। হাকিম কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরীর অভীষ্ট এবারেও 
সিদ্ধ হইল না। ক্রমে আমার প্রতি তাহার বিদ্বেষ বাড়িতে লাগিল । 
ইতিমধ্যে ডিরেক্টার ডাক্তার বুথ. তেজপুর স্কুল পরিদর্শন করিতে 
মাসিলেন। তাহাকে সমন্ত বিষয় বলিলাম । তিনি বলিলেন তোমাকে 
ধুবড়ী বদলী করিব স্থির করিয়াছিলাম কিন্তু “বস্তি” কাগজে তোমার 
বিরুদ্ধে লেখা বাহির হইতেছে এ অবস্থায় তোমাকে বদলী করিলে 
লোকে মনে করিবে যে “বস্তির” লেখাতেই তোমাকে বদলী 
কর! হইগ্সাছে এজন্য তোমাকে এখন বদলী করিব না। আরও 
এক বৎসরফাল তোমাকে এখানে রাখিব । পবস্তিতে* ট্রেনিং 
গুলের হেড মাষ্টার পদ্মনাথ বড়রা ও হাই-স্কলের অতিরিক্ত 
শিক্ষক চন্দ্রনাথ শশ্মা আমার বিরুদ্ধে লিখিতেছেন বলাম এবং মধ্য- 
আসামের ডেপুটা ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত হারানচন্্র দাশগুপ্ত আমার 
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এই কথা সত্য বলিয়! প্রকাশ করায় ভাক্তার বুথ. বলিলেন ষে উহার্দিগকে 
শীঘ্রই, স্থানান্তরিত করিতেছি । কিছুদিন পরে অতিরিক্ত শিক্ষক 
চন্দ্রনাথ শন্দাকে গৌহাটা হাই-স্কুলের সপ্তম শিক্ষকের পদে বদলী 
করার আদেশ আসিল এবং তথাকার সপ্তম শিক্ষক তেজপুরের 
অতিরিক্ত শিক্ষক হইয়া আসিলেন। কিন্তু চন্দ্রনাথ শশ্মা গৌহাটা 
স্কুলের সপ্ত্''শিক্ষকের পদে যাইতে অনিচ্ছুক হইয়া তেজপুরের 
পুলিস স্থপারিন্টেণ্েন্টের অফিসে একটা চাক্বীর যোগাড় করিলেন । 
কিন্তু পুলিন অফিসে না গিয়া বসিয়া বৃহিলেন ।* ঠিক এই সময়ে 
গোয়ালপাড়ার স্কুল সব-ইনস্পেক্টর শশিধর বরকাকতি কোন গুরুতর, 
অপরাধে সস্পেগ্ড হইলেন। চন্দ্রনাথ এখন আমার নিকটে আদিয়। 
অতি বিশীতভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে আপনি দয়! 
করিনা আমার অনুকূলে ডাক্তার বুথকে লিখিলেই আমি এ পদটা 
পাইতে পারি। আমি প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতে কখনই ইচ্ছা করি 
নাই । আমি তাহার অন্থকুলে ভাক্তার বুথকে লেখাপ, তিনি এ পদ 
পাইফ়াছিলেন এবং কালে এসিষ্ট্যা ইনর্পেক্টরও হ্ইয়াছিলেন। 
তেজপুর টেনিং স্কুল উঠিয়া যাওয়ায় পরে ঠিক এই সময়ে পদ্মনাথ 
বড়ুরা তেজপুর হাই-স্কুলের অতিরিক্ত শিক্ষকের পদ্দে নিযুক্ত হইসস। 
কিছুকাল কাধ্য করিয়াছিলেন । পরে ঘোরহাট হাই-স্কুলে বদলী 
হইয়াছিলেন । 

কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী কোনরূপে আমার কিছু অনিষ্ট করিতে পারিলেন 
না। কিন্ত জানি ন। কাহার পরাঘর্শে পূর্নোক্ত রাধাকান্ত হাজারিকা- 
বাহাকে ডিরেক্টার ডাক্তার বুথকে লিখিয়! স্কুল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া- 
ছিল[ম--১৯০৩ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে তেজপুরের বাজারে 
আদাকে অকম্মাৎ আক্রমন করে। তথন বেলা অপরাহ ভ্টা। 
আসি বাজারের মধ্যে মাছ কিনিতেছিলাম। আমার সহিত হাই-স্কুলের 
পপম শিক্ষক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যান্ব ছিলেন। তিনিও মাছ 
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কিনিতেছিলেন ৷ রাধাকান্ত একগাছি বেত হাতে করিয়! হঠাৎ আমার 
সম্মুথে উপস্থিত হইয়া আমার মুখে, বুকে ও পিঠে তিন চার বার এ 
বেত দিয়া আঘাত করিয়া দৌড়িয়া পলাইয়া' গেল । কালীপ্রসন্নবাবু 
চীৎকার করিয়া বলিলেন যে, রাধাকীন্ত হেড. মাষ্টারকে বেত দিয়া 
আঘাত করিয়া এ পলাইয়া যাইতেছে । অনেকেই শুনিল' কিন্তু কেহই 
তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া গেল না। বল! বাহুল্য যে দ্বাজারের মধ্যে 
তখন যে সঞ্ল লোক ছিল তাহাদের মধ্যে অনেকেই আসামীয়া । 
দুই, তিনটা মাত্র ছন্প বয়স্ক বাণ্দালী তখন এ স্থানে উপস্থিত ছিল। 
রাধাকান্তের খুড়া পুলিস সব-ইনস্পেক্টর রত্বকান্ত হাজারিকাঁও তখন এ 
বাজার মধ্যে উপস্থিত ছিল। আগি প্রথমে থানায় গিয়া জানাইয়া 
উকীল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দার নিকট গিয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলাম । 
মহেন্দ্রবাবু আমাকে পরামর্শ দিলেন যে এখনই আপনি ডেপুটী কমিসনার 
ক্যামিয়েড. সাহেবের নিকট যাইয়! নমস্ত বিষর বলুন গে। ক্যামিয়েড, 
সাহেব তখন ক্লব, ঘরে ছিলেন। তাহার সহিত তাহার মেম্ও ছিলেন । 
আমি এক টুকর1 কাগজে করেকটা কথা লিখিয়া দিয়া উহা ক্লুব, ঘরে 
পাঠাইয়। দিলাম । পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সাহেব মেম্সহ বাহিরে 
আঁশিলেন ও সমস্ত বিষ জানিলেন। সাহেব আমাকে বরাধাকাস্তর 
বিরুদ্ধে তৎপর দিনই ফৌজদারী মোকদ্দম! রুজু করিতে বলিলেন । 
আমি বলিলাম যে রাধাকান্ত তেজপুর ছাড়িয়া অন্যত্র পলাইয়া যাইবে 
তাহাকে ওয়ারেন্ট করা হউক । নাহ্ব বলিলেন সে কোথায় পলাইয়া 
বাইবে ? তাহার খুড়। ৭ত্রকান্ত পুলিস সব২ইনস্পেক্টর আছে; সে উহাকে 
হাজির করিয়া ধিতে বাধ্য হইবে । সাহেবের উপদেশানুসারে ফৌজদারী 
আইনের ৩৫৫ ধারা অনুসারে মৌকর্দমা রুজু করা হইব । তেজগুরের 
সমস্ত বার্ালী উকীলই আমার পক্ষে উকীল হইলেন। কোন বাঙ্গালী 
উকীলই রাধাকাস্তর উকীল হইলেন না। ডালিমচন্দ্র বরা নামে 
একজন আসামীয়া উকীল তাহার উকীল হইলেন। মোকর্দমার 
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বিচারের দিনে কিজ, সাহেব নামে একজন ব্যারিষ্টার তাহার পক্ষ 
সমর্থন করিবার অন্ত আদালতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন ইনি 
তেজপুরে ব্যারিষ্টারী করিতেন । পরে ইনি কলিকাতার দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সি 
ম্যাজিষ্ট্রেটে হইয়াছিলেন । এই সময়ে ছুর্গাপূজা উপলক্ষে দেওয়ানী 
আদালত সকল বন্ধ থাকায় আমার প্রধান উকীল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দী, 
তাহার কলিকাতাস্থ হরিঘোষের ট্রিটের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। 
মোকর্দমার শুনানির দিনে তিনি তেজপুরে উপস্থিত হইতে পারেন 
নাই । মহেন্দ্রবাবু তেজপুরে উপস্থিত না থাকায়, আমি ক্যামিয়েড, 
সাহেবকে বলিয়াছিলাম যে মহেন্্রবাবু তেজপুরে ফিরিয়া না৷ আসা 
পর্যন্ত মোকদ্দমার শুনানি বন্ধ রাখিলে ভাল হয়। তাহাতে সাহেব 
আমাকে বলেন যে বাবু, ভাহা হইলে এই আমৌকদ্দমার বিচারে ভার 
আমার নিজ হস্তে না রাখিরা হাকিম কৃষ্ণবাঁবুর উপর বিচারের ভার দ্বিব। 
রু্বাবুর হাতে মোকন্দমা পড়িলে আনদামীর কোন শাস্তি হইবে না, 
মনে করিয়া বলিলাম, বে তবে মহেস্্রবাবু না আসিলেও আপনি 
মোকদ্দিমার বিচার কগিতে পারেন ২৮শে অক্টোবর তারিখে 
মোকদ্দমার বিচার হয়| সাহেবের খাস কামরাতে বিচার হইয়াছিল । 
নাহেব আসামী বাধাকান্ত ভাজরিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
তোধার বয়স কভ 1 সে স্কলার রেজেষ্টারিছে ভাহার যে বয়স লেখা 
ছিল তাহাই বলিল অর্থাৎ ১৮ বৎসর বলিল। সাহেব ২২ বৎসব্ব 
লিখিয়া লইলেন । তাহার শ্গলাস” রেজেষ্টারিভে 00796; বা 
আচরণের ঘরে লেখ ছিল 0৮ অথাৎ নন্দ, কিন্ত 00৮)6০০7 বা 
চরিত্রের ঘরে লেখা ছিল 9৮ অর্থাৎ মধ্যম প্রকার । 

ব্যারিষ্টার কিজ. সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এরূপ 
অনামঞ্ধন্ত মন্তব্য তুমি কেন লিখিয়াছ? আমি বলিলাম থে 
যদি আপনি 0970098 ও 01987700657 র শবাছ্ধয়ের অর্থের পার্থক্য 
না জানেন তবে ভাল অভিধান দেখুন গে। আমার পক্ষে 
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আমার ভূতপূর্ব ছাত্র মনোমোহন লাহিড়ী বি, এল (আজকাল, 
রায় বাহাছুর )ও উকীল চন্দ্রকাস্ত দাস বি, এল উপস্থিত ছিলেন। 
এদিকে হাকিম কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী আইনের পাতা উন্টাইতেছিলেন ; 
এবং বলিতেছিলেন যে সাহেব কি অনর্থক বিচার করিতেছেন। 
বালক অপরাধীর প্রথম অপরাধ বলিয়া কয়েক ঘা বেত আসামীকে 
দিয় ছাড়িয়া দিলেই হয়। কিন্তু সাহেব বিশেষ বিবেচনা করিয়া বিচার 
করিয়া আসামী রাধাকাস্ত হাজরিকার এক মাস সশ্রদ কারাদণ্ড ও 
১০০২ টাঁকা জরিমানা করিলেন। জরিমানার টাকা না দ্রিলে 
আরও এক মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে । জরিমানার 
টাকা আদায় হইলে, ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আমাকে দিতে হইবে । সাহেবের 
বিচার দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন যে অতি কঠোর শান্তি হইল। 
ক্যামিয়েড সাহেব তাহার রায়ে স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন থে এটা হেড, 
সাষ্টারকে অপমান করা নয়; এটী আসামীরা ও বাঙালীর বিদ্েষভাব- 
প্রণোদিত মোকর্দমা। শুনিয়াছি আমাকে আক্রমণ করার কথা 
ক্যামিয়েড, সাহেবের মেম্‌ জানিতে পারিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন ষে 
ক্যামিয়েড এ বৃদ্ধ ভদ্রলোকটা প্রকাশ্য স্থানে অপমানিত ও শ্রহারিত 
হইয়াছেন ইহার কি কোন প্রতীকাব নাই? তদৃত্তরে সাহেব বলিয়া- 
ছিলেন যে ইহার উপণুক্ত প্রতীকার করা হইখে। জরিমানার ১০০২ 
উাকা আদায় হইয়াছিল এবং আমি উহা পাইয়াছিলাম | 

আসাম উপত্যকা জেল! সমূহের দায়রা জজ, ফিলিমোর সাহেন্‌ 
বি, এ পিভিলিয়ানের নিকট এই মোকর্দমার আগীল হইয়াছিল ॥ 
আপীলের বিচার শিবসাগরে হইয়াছিল । শিবসাগরের ছুইজন প্রধান 
উকীল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ বি, এল, ও শ্রীযুক্ত প্রমোদকিশোর 
রায় বি, এল, আমার পক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন। জজের বিচারে 
আগীল ডিদ্মিস্‌ হইয়াছিল । বলা বাছুল্য যেকোন উকীলই আমার 
নিকট হইতে একটী পয়সাও গ্রহণ করেন নাই। সেসনের আপীলের 
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বিচার যে কোন জেলায় হইতে পারিত। সব জেলাতেই আমার পক্ষে 
উপস্থিত হইবার জন্য প্রধান প্রধান উকীল ইচ্ছুক ছিলেন। শ্িবসাগরের 
উকীল অক্ষযবাবুকে তেজপুরের উকীল মহেম্বাঁবু চিঠি লিখিয়। 
জানিতে চাহিয়াছিলেন তাহার ফিজ কত টাক পাঠাইতে হইবে । 
তদত্বরে অক্ষয়বাবু মহেন্দ্রবাবুকে লিখিয়াছিলেন যে কি পাগলামীর কথা ? 
হেড. মাষ্টারকে একখানা ওকালতনামা লাখিয়া পাঠাইয়া দিতে 
বলিবেন। ক্যা।নয়েড, সাহেবের ও জজ. ফিলমোর সাহেবের রায়ের ' 
নকল পরিশিষ্টভাগে প্রদত্ত হইবে । 
আমার তৃতীন্া কন্ত। থে দিন ও যে সনয়ে তেজপুরে মারা গিয়াছিল, 
সে দিন ও সময়টা পণিকা মতে প্রতিকূল থাকায়, ত্রিপাদ 'দোষ 
পাইয়াছিল। এই নিছিত্ত সে বাগাটা বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া! পর পর 
তিনটা বাসায় আমার দ্বিতার পুত্তসহ বাস করিয়াছিলাম। আমার 
জ্যেষ্ঠ পুত্র ম্যালেরিয়! ব্যাধির হন্ত হইতে মুক্ত হওয়ায় পধ্ে আছি 
পুনরায় তেজপুরে পরিবার লইয়। গিরাছিলাম। এবারে পরিবারসহ 
বোডিং হাউসের রেসিডেন্ট. মাষ্টারের জন্য যে বানা নিশ্মিত হইয়াছিল, 
সেই বাসাদ্ধ বাস করিয়াহিলাঘ । 
কোল্‌ উদ্ভানের ঠিক সম্মুখে ও কিম হ্রদের এই পার্থে স্কুলের 
চৌকিদারের পাক করিবার জন্ত একখানি দোচাল। ঘর ছিল। এই 
ঘরখানি উদ্ভানের সম্খুখে থাকায় উহার পৌন্ধধ্যের হানি হইতেছিল । : 
কোল্‌ সাহেব আমাকে অনেকবার বলিয়াছিলেন “হেড, মাষ্টার, তোমার 
দ্ছলের এই ঘরখানি এ খানে থাকায় উদ্ভানটার শোভা ও সৌন্দ্্য 
নষ্ট করিয়া দিরাছে । আমি মিউানপিপ্যালিটির ব্যয়ে এ ঘরখানি 
বাঙ্গালা-্কুলের প্রাঙ্গনে উঠাইয়! দিতে ইচ্ছ। করিয়াছি, তুমি কি বল? 
বাঙ্গালা-স্কুলের ও হাই-স্থলের বাড়া পরম্পরের খুব নিকর্টেই ছিল। 
আমি সাহেবকে বলিয়াছিলাম, যে আমাদের স্কুলের বিধির মধ্যে 
লিখিত আছে যে চৌকিদার সর্ধদাই স্কুলঘরে উপস্থিত থাকিবে 
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কখনও অন্যত্র যাইতে ও থাকিতে পারিবে না। এ বিধি অস্কুসারে 
উহার ঘর অন্তত্র সরাইয়! দেওয়া যাইতে পারে না । আপনি এই জন্ম 
অসন্তষ্ট হইবেন না। আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি যে যদি এ 
ঘরখানিকে চৌক্ষিদারের পাক ঘর না বলিয়! শিক্ষকদিগের বিশ্রামের 
ঘর বলা যায় এবং আপনি যদি আমার প্রস্তাব সমর্থন করেন তাহ 
হইলে একথানি হ্বন্দর ঘর এ স্থানে নিম্সিত হইতে পারে । তিনি 
উহাতে সম্মত হইলেন এবং কয়েক মাদ মধ্যেই ৬০০২ টাঁকা ব্যয়ে 
একখানি সুন্দর ক্ুত্র ঘর এ স্থানে প্রস্তুত ভইল | 

স্কুলের ছুই ধারে সাহেব ডুরাগা গাছ দিয়া সুন্দর বেড়! দিয়াছিলেন। 
শিউনিসিপ্যালিটা প্রথমে এ কাধ্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। মার্চ মাসের 
২০শে বা ২১শে তারিখে মিউনিসিপ্যালিটার চেয়ারম্যান্স্বরূপে সাহেব 
এ কাধাটার জন্য ৭৫. টাকার একখানি বিল করিয়া আমার নিকটে 
টাক চাহিয়াছিলেন। আমি সাহেবের সহিত দেখ! করিয়া বলিলাম 
যে আমার স্কুলের তহবিলে এঁ কাধ্যের জন্য কোঁন টাকা নীই। আমি 
কোথা হইতে টাক] দিব? সাহেব বলিলেন ষে মিউনিসিপ্যালিটার এ 
বেড়। দ্রিতে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছে । টাকা না দিলে মিউনিসি- 
প্যালিটি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইবে । আমি বলিলাম টাঁকা মগ্রুর করিয়! 
আনিবার একটা উপায় আছে। আপনার মিউনিসিপ্যাটলটির এ 
বিলথানি আমাদের ভিরেক্টার সাহেবের অফিসে আপনার হাত দিয়! 
পাঠাইয়া দ্িই। আপনি ডেপুটী কমিসনারম্বদূপ এখানি পাঠাইয়া 
দেন এবং প্র টাকাটা যে শিক্ষা-বিভাগ হইতে দেওয়। উচিত আপনি 
জোর করিয়া লিখন তাহ! হইলেই এই মার্চ মাসের মধ্যেই টাকা মঞ্জুর 
হইয়। আসিবে এবং আমি বিল প্রগ্ুত করিয়া টাকা ট্রেজারি হইতে 
লইয়া মিউনিসিপ্যালিটাকে দিতে পারিব। সাহেব বলিলেন উহাতে 
অনেক সময় লাগিবে । মাচ্চ মাসের মধ টাকা পাওয়া কঠিন হইবে। 
যাহা হউক আমার পরামর্শ অনুসারে বাধ্য করা হইল এবং সত্বরই টাক 
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মধুর হইয়া আমিল। ৩১শে মার্চের মধো মিউনিনিপ]ালিটীকে টাকা 
দেওয়৷ হইল। | মি 

কোল্‌ সাহেব দিল্লি হইতে যে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন এবং 
একখানি সার্টিফিকেট পাঠাইয়! দিয়াছিলেন তাহার নকল পরিশিষ্টভাগে 
প্রদত্ত হইবে । তেজপুর হাই-স্কুলে আমি চারি ব্মরকাল হেড, মাষ্টারের 
কার্য করিয়াছিলীম। এই চারি বৎসরে প্রবেশিকা! পরীক্ষার্থ ২৮ জন 
ছাত্র পাঠাইগ়াছিলাম তন্মধ্যে ২১ জন উত্তীর্ণ হ্ইয়াছিল। একজন 
প্রথম বিভাগে, ৮ জন দ্বিতীয় বিভাগে, ও ১২ জন তৃতীয় বিভাগে, 
শতকরা! ৭৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছিল। যে ছা্রটা প্রথম বিভাগে 
উত্তীর্ণ হইয়াছিল, দেটা আসাম-উপত্যক! জেলার মধ্যে প্রথম এবং 
সমস্ত প্রদেশের মধ্যে ছ্তীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল । 


দশম অধ্যায়। 
শুক্রড়ী 
ধুবড়ী হাই-স্ক লের হেড্‌ মাষ্টার হওয়া । 


তেঙ্গপুরে আমি নানা প্রকারে কষ্ট পাইয়্াছিলাম ও জালাতন হইয়া- 
ছিলাম । অবশেষে আমার ইচ্ছাহ্ছসারে ডিরেক্টার ভাক্তাঁর বুথ. আমাকে 
ধুব্‌ড়ীতে বদলী করিয়াছিলেন । তেজপুর হাই-স্কুলের কার্যযভার আমি 
দ্বিতীয় শিক্ষক চন্দ্রকান্তবাবৃকে ১৯০৪ সনের ১৯শে জুন তারিখে বুধাইয়া 
দিয়। চলিয়া আসিয়াছিলাম; এবং ২২শে জুন তারিখে ধুব ডীতে কাধ্য- 
ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। ধুব ড়ী হাই-স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত 
প্রসন্নন্ত্র মুখোপাধ্যায় তেজপুর হাই-স্কুলে বদলী হইয়াছিলেন। ধুব্ড়ী 
আমার পুরাতন পরিচিত স্থান। উহাকে আমার দেশ বলিলেও দোষ 
হয় না। এবারে ধুবড়ী আসিয়া অনেকগুলি পুরাতন বন্ধুকে আর 
দেখিতে পাইলাম না। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাষ 
বিশেষ উল্লেখযোগ। £--রামগোপাল খা বি, এল, একট্রা এসিষ্র্যাপ্ট 
কমিসনার। ইনি আর এ জগতে ছিলেন না। বিষুণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
বি. এল, উকীল, ইনি এখন দুরারোগ্য রোগে পীড়িত হইয়া কলিকাতায় 
ছিলেন। কিছুদিন পরে কলিকাতাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। উকীল 
প্রসন্নচ্দ্র চৌধুরি আর এ জগতে ছিলেন না। জমিদীরগণের মধ্যে 
মেছপাড়ার পাঁচ আনির বড়*কর্তা তিলকরাম চৌধুরীও এখন আর 
বর্তমান ছিলেন নাঁ। পর্বতজোয়ারের আট আনির জমিদার হরেন্তর- 
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নারায়ণ চৌধুরী ও এ প্রেটের তিন আনির জমিদার গোবিন্বনারায়ণ 
চৌধুরী, গৌরীপুর রাজের মন্ত্রী মহেশচন্দ্র লাহিড়ী, সিদ্‌লির রাজা 
বিষ্ণনারায়ণ দেব, সব. ওভারসিয়ার প্রসন্নকুমার মুন্সী ও আরও কয়েক 
জন বন্ধু এখন আর এ জগতে ছিলেন না। নিয়লিখিত বাক্তিগণকে 
এবার নৃতন বন্ধুত্বরূপ পাইলাম। উকীল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বস্থ বি,এল, 
আমার পূর্ধবন্ধু স্বর্গীয় ব্রজনাথ বন্থু উকীলের ভ্রাত', উপেন্ত্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় বি, এল, নিশিকান্ত গাঙ্ুলী বি, এল, কেদারনাথ গুহ 
উকীল, যামিনীকান্ত বস্থ বি, এল, আমার পূর্ববন্ধু রন্রনীকান্ত বস্থর 
পুত্র ; এবং বামাচরণ গাঙ্গুলী উকীল বি. এল। পর্ববতজোয়ারের স্বীয় 
জমীদার হবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর স্থলে তাহার পিতৃমাতৃহীন শিশ্রপুত্র 
শ্রীমান্‌ স্থরেন্্রনারার়ণ চৌপুরীকে পাইলাম। ইনি এখন ইহার গৃহ- 
শিক্ষক ও দেওয়ান শ্রীমান্‌ নরেন্দ্রনাথ সেন ও উহাদের বহুকালের বিশ্বস্ত 
কর্মচারণ শ্রীধুক্ত উমেশচন্দ্র চৌধুরী সহ ধুব়ী হাই-স্কুলের অতি নিকটে 
ইহাদের নিজ বাসাক্ম বাস করিতেছিলেন । দেওয়ান নবেন্দ্রনাথ সেন 
'আমার নওর্গ। স্কুলের ছাজ। সুরেন্দ্র এপন শিভান্তই ছেলেমাসষ, হনি 
দুধ খাইতে মোটেই ভালবাসিতেন ন!। কিন্থ দে ইহার প্রিয় খাগ্বস্ 
ছিল। ইহার একটা পিতলের গোপালঘুদ্ধি ছিল । প্রত্যহ গোপালের 
পূজ| করিবার সনয়ে বর চাহিতেন যে সব গাই গরু বলদ ইয়া ঘাউক 
তাহা হইলে আর দুধ খাইতে হইবে ন।। যদ আমরা জিজ্ঞানা করিতাম 
তাহা হইলে দৈ কোথায় পাইবা / তখন বলিতেন থে ব্লদের পেট 
হইতেই দৈ বাহির হইপা আসিবে । আর ঘেছপাড়ার স্বীয় জমিদার 
তিলকরাম চৌধুরীর স্থণে ধুব টাতেই পাইলাম তাহার বিধব। পরত্থীকে। 
ইনি তথন ইঠার একাত্ম বন্যা ও জামাতা শ্রীমান্‌ বিপ্রনারায়ণ দেব 
বিএ, সহ দুইটা অতি অগ্প বয়স্ক দৌহিএ লইয়া ধুবড়ীতে বাস করিতে- 
ছিলেন; জামাতা বিপ্রনারায়ণ দেব কোচবিহার রাঙ্গবংশসভূত । 
পরে ইঠাদের স্থন্ধে কয়েকটা কথা বলিবার ইচ্ছা থাকিল। 
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ধুবড়ীতে এবার আমার বাসা হইয়াছিল হাই-স্কুলের বাড়ীর ঠিক 
সম্মুথে ও পশ্চিম্দিকে | আমার বাসা ও দ্কুলের বাড়ীর মধ্যে একটী 
মাত্র সদর রাস্ত। ব্যবধান । বিজনিহল, বালিকা বিদ্যালয় ও ব্রাঙ্মনমাজ- 
মন্দিরও আমার বাসার খুব নিকটে ছিল। পুণ্রিয়! জেল|-নিবাসী 
হিরামন সা নামে একটা বৃদ্ধকে স্কুলের চৌকিদার পাইলাম। এ জাতিতে 
হালুইকর এবং বিশেষ বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। এই ব্যক্তি আমার নান! 
প্রকারে উপকার করিয়াছিল । 

আমি ১৯০৪ সনের ০২শে জুন তারিখে ধুবড়ী হাইস্কুলের দ্বিতীর 
শিক্ষক শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বড়ুরার নিকট হইতে বিদ্যালয়ের কাধ্যভার 
গ্রহণ করিয়াছিলাম। শিক্ষকদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই আমার 
পুর্বপরিচিত। দ্বিতীর শিক্ষক ঈবুক্ত বড়ুরা এক, এ, পরীক্ষোতী'্ণ ও 
বহুদিনের শিক্ষক । তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পেন বি, এ, 
ফেল। ইনি গণিতে বৃৎ্পন্ন ছিলেন কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যে অপটু 
ছিলেন। চতুথ শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্র দে এফ, এ, ফেল। ইনি 
পূর্বেব আমার অধীনে নওগী স্কুলে চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন। পঞ্চম শিক্ষক 
শ্রীযুক্ত মাধবচন্্র কম্মকাঁর প্রবেশিকা! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। যষ্ঠ শিক্ষক 
শ্রীযুক্ত ভগবান্চন্্র পাল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ইনি কলিকাতা 
মেডিক্যাল কলেজের তৃতীয় বাঁধিকী শ্রেণী পধ্যান্ত পড়িয়াছিলেন কৈস্ত 
চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে ইহার প্রবৃত্তি ছিল না। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
মোহিনীয়োহ্ন লাহিড়ী বিগ্ভারত্ব। ইনি ইতরাঁজী জানিতেন এবং 
এফ, এ, পধ্যন্ত পড়িম়াছিলেন। এ্রহট্ট জেলা-নিবাসী ইংরাজী জানা 
একজন মৌলভিকেও পাইয়াছিলাম। ধুবড়ীতে আসিয়া কাহারও 
সহিত আমার কোন দিন ফোনরূপ বিবাদ বিসঞ্াদ হয় নাই । এখন 
পূর্ববঙ্গ ও আসাম বলিয়া এ প্রদেশের নৃতন নাম হইয়াছিল। কুতরাং 
বঙ্গদেশের অনেক যোগ্য ব্যক্তিকে এখন হাকিমী ও অন্যান্ত সরকারী 
কাধ্যে পাইয়াছিলাম । তারাপ্রস্ম আচাধ্য বি, এল্‌, নামে একজন 
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বাঙ্গালা দেশের যোগ্য ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট এখন ধুব.ড়ীতে বদলী 
হইয়া আসিয়াছিলেন। ইহার সহিত আমার বিলক্ষণ সৌইহছ 
জন্মিয়াছিল। আমরা দুইজনে প্রত্যহই প্রাতে একসঙ্গে .বেড়াইয়া 
বেড়াইতাঁম। ধুবড়ী আসিয়া আমার একটা নৃতন কার্ধ্য হইয়াছিল-_ 
হোমিওপ্যাথিমতে চিকিৎস! ও গুঁষধ বিতরণ করা । যে কোন সময়ে 
বিদ্যালয়ের সময়বাদে যে কেহ আমার নিকটে আসিলে ওউষধ পাইতেন। 
বাড়ী বাড়ী গিয়াও রোগীকে দেখিয়া আসিতাম। রাত্রি ৩ বা ৪ 
ঘটকার সময়েও আবশ্তক হইলে শুষধ দিতাম এবং রোগীকে তাহার 
বাড়ীতে গিয়া! দেখিয়া আসিতাম। তেজপুরের উকীল শ্রীযুক্ত মহেন্্র- 
নাথ দার নিকট হোমিওপ্যাথে চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক শিক্ষা ও 
উপদেশ পাইয়াছিল।ম । 

আমার এবারে ধুবড়ী আসার কিছুদিন পূর্ববে একট্র। এসিষ্ট্যাপ্ট 
কমিসনা'র শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় বি, এল তেজপুর হইতে 
ধুবড়ী বদলী হইয়া আসিয়াছিলেন। আর একজন উচ্চপদস্থ কম্মচারী 
আনিয়াছিলেন পুলিন স্থপারিন্টেণ্ডে্ট শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বিশ্বাস । 
ইনি কর্তব্যপরাধ়ণতা ও কার্যযদক্ষতাগ্চণে সাধারণ কনষ্টেবল হইতে 
আরম করিয়া শেদ জীবনে প্রথম শ্রেণীর পুলিস স্থুপারিন্টেণ্ডেপ্ট 
হইয়াছিলেন। ইহার সম্বন্ধে পরে যথাস্থানে দুই একী কথ। লিখিব। 

ধুবড়ীর সমস্ত ভদ্রলোকের নিকট হইতেই বিপদে আপনে যথেষ্ট 
সাহাধ্য ও সহান্ভূতি পাউয়াছিলাম । মধ্যে একবার আমার তৃতীয় ও 
চতুর্থ পুত্রের টাইফয়েড জর হইয়াছিল । উহারা ছুইজনে প্রায় দুই 
মাস কাল এঁ জরে ভূগিয়াছিল । এই সময়ে বিদ্যালয়ের তখনকার ও 
তাহার পূর্ববসময়ের ভাত্রগণ তাহাদিগের অভিভাবকগণ এবং অন্যান 
হদয়ঘান্‌ ভত্রলোকেনা উহাদিগের সেবা শ্তশষ! ও ওধধ খাওয়ান প্রভৃতি 
সমন্ত কার্ধাই করিয়াছিলেন ! উচ্ভাদের জন্য আমাদিগকে কিছুই করিতে 
হস নাই এসিষ্ট্যাপ্ট সাঞ্জন লিংডো সাহেবও যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ত 
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করিয়। উহাদের চিকিৎসা করিয়া উহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছিলেন । 
ধুবড়ীতে আমার বহুকালের বন্ধু লোক্যাল্‌ বোর্ডের ওভারসিয়ার শ্রীযুক্ত 
স্থথমর ঘোষ ও পুলিস ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত শশিভৃষণ সেন থাকায় আমার 
কখনও কোন বিষয়ে অভাব হয় নাই। ইহারা দুইজনে আমার 
সহোদর ভ্রাতা অপেক্ষাও নিজ জন ও আত্মীয় ছিলেন। 

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎন! সম্বন্ধে এখানে ছুই একটা কথার উল্লেখ 
করা আবশ্কক। এক সময়ে শ্রীমান্‌ শরচ্চন্ত্র ভৌমিক নামে এক ব্যক্তি 
তাহার নিজ বাড়ী পাবনা ভেলার কোন পল্লী হইতে তাহার কন্তা, 
জামাতা ও আর একটা লোকসহ ধুবড়ী আসিতেছিলেন। যখন 
ভিনি দেশ হইতে বাহির হন তখন তাহার দেশে ভয়ানক বিস্চিক! 
রোগের প্রাবলা ছিল। ট্রিমারে উঠিয়া তাহার সঙ্গের লোকটা এ 
রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যায়। জ্গামাতাটাও এ রোগে আক্রান্ত 
হন। ধুবড়ী আসিয়া জামাতাটাকে চিকিৎসার্থ হাসপাতালে দেওয়া 
হয়। তথায় জামাতাটাও মারা ধান। শরতবাঁবু তাহার কন্ঠাসহ তাহার 
পরিচিত একটা ভদ্রলোকের খালি বাসায় উঠেন। মেয়েটা তখন 
সসঘ্া ছিল। এই বাসায় উঠিয়াই শরতবাবুও এ ভয়ানক রোগে 
আক্রান্ত হইলেন । ধুবনড়ীর স্বাধীন ব্যবসায়ী ভাক্তার প্রসন্নকুমার সেন 
তাহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন । শরৎবাবু গৌরীপুরের রাজার 
দক্ষিণশালমারাঁর তহশিলদার ছিলেন। সেখানে যাইবেন বলিয়াই 
ধুবড়ী আসিয়াছিলেন। গৌরীপুরে সংবাদ দেওয়াতে তথা হইতে 
ঈশ্বরবাবু নামে একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার উহ্বার চিকিৎমার্থ 
আসিয়াছিলেন। ধুব্‌ড়ী হাই-স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় আমাকে সংবাদ 
দেওয়াতে আমি শরতবাবুকে দেখিতে গেলাম। ডাক্তার প্রসন্নবাবুর 
সহিত গৌরীপুর হইতে প্রেরিত ভাক্তার ঈশ্বরবাবুর চিকিৎসা বিষয়ে 
মতের অমিল হইতে লাগিল। অথচ আমার অহিত বেশ মিল হইতে 
লাগিল। আশর! উভয়ে পরামর্শ করিয়া! শরত্বাবুর চিকিৎসা করিতে 
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লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে ইনি একটু ভাল.হইলেন। একটু ভাল 
হইলে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে এখন:আপনি কেমন 
আছেন? তখন তাহার বেশ জ্ঞান হইয়াছিল ও একটু সুস্থ বোধ 
করিতেছিলেন। আমার কথা শুনিয়া শরৎবাবু বলিলেন যে আমাকে 
আপনি, আপনি বলিবেন না, আমি এক সময়ে আপনার ছাত্র ছিলাম । 
তাহার এই কথ! শুনিয়া তাহাকে আরও অধিকতর যত করিতে 
লাগিলাম। ক্রমে তিনি রোগমুক্ত হইলেন। রোগমুক্ত হইয়া অন্পপথ্য 
পাওয়ার পরে হাসপাতালে তাহার জামাতার মৃত্যু হইয়াছে তাহাকে 
জানিতে দিলাম । মেয়েটা সদত্বা ছিল বলিপ্ন। এই নিদারুণ শোক- 
সংবাদ তখন তাহাকে দেওয়া হইল না। ূ 

আর একদিন রাত্রি ৩টার সময়ে মোক্তার লালমোহন দের বাস! 
হইতে সংবাদ আদিল যে তাহার একটা চারি বৎসর বয়সের ছেলের 
খুব কঠিন গীড়। হইয়াছে । তখনই তাহার বাসায় গিয়া ছেলেটার 
শধ্যার পার্থে অনেকক্ষণ বসিয়। থাকার পরে আমার মনে হইল যে ছেলেটার 
“ডপ খিরিয়া রোগ হ্ইয়ানে। লালমোহনবাঁবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম “কে 
চিকিৎসা করিতেছেন”? শুনিলাম অক্ষয়বাৰু নামে একজন হোমিওপ্যাথিক 
ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছেন । অক্ষয়বাবুকে ডাকিতে বলিলাম । তাহার 
বাসা খুব নিকটেই ছিল। ভিনি আনিলে ভাহাকে জিজ্ঞানা করিলাম 
ঘে ফি রোগের চিকিৎস। করিতেছেন । তিনি বলিলেন সে সপ্দিজরের 
চিকিৎসা করিতেছি । আমি বলিলাম ঘে আমার সন্দেহ হইতেছে 
থে ছেলেটার ডিপ. খিরিপ্না হইয়াছে । আমার নিকট এ রোগের ওঁষধ 
নাই। আপনার নিকটে থাকিলে এ রোগের উনধ দিন । অক্ষয়বাবু আমার 
কথা শুনিয়া চটির উঠিলেন। বলিলেন আপনি চিকিৎসার কি জানেন। 
অগত্যা আমি নীরব হইলাম । সৌভাগ্য ক্রমে লালমনিহাটের রেলওয়ের 
এনিষ্টযান্ট, সাঞ্জন ডাক্তার বনঘ!লী মুখোপাধ্যায় তার পরদিন প্রাতে 
তাহার আত্মীয় উকীল বামাচরণবাবুর বাসায় আসিয়্াছিলেন। তাহাকে 
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ডাকিয়া ছেলেটাকে দেখানতে তিনিও বলিলেন যে তাহার ডিপ খিরিয়া 
হইয়াছে এবং সেই সময়ে তাহার সহিত ভিপ.থিরিয়া রোগের একটা 
ইন্জেকসন্ও ছিল। তখন এ ইন্জেকসন্টা দেওয়া হইল এবং 
কলিকাতা হইতে গুঁঘধ আঁনাইবার বন্দোবস্ত হইল । ভগবানের কৃপায় 
ছেলেটা বহুদিন রোগভোগের পরে নীরোগ হইল। আর একদিন 
রাত্রি ৪টার সময়ে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দত্তর বাসা হইতে সম্বাদ আমিল য়ে 
তাহার একটা শিশুকন্া অত্যন্ত গীড়িতা । মহেশবাবু আমার বহুকালের ' 
বন্ধু। সম্বাদ পাইয়াই তাহার বাসার গেলাম। যাইফ়াই দেখিলাম যে 
মেয়েটার ভ্রুপ (কাশরোগ বিশেষ ) হইয়াছে। তাহার বাসার নিকটেই 
এনসষ্ট্যান্ট, সাজ্জন ভাক্তার লিংডোর এবং যহিল।! ভাক্তারের বাসা। 
হাসপাতালও খুবই নিকটে । তাহাদিগকে ডাকিয়া আনা হইল। 
রোগনির্ণয় স্ষম্ধে আমাদের মতভেদ হইল ন।। ডাক্তার লিংডে৷ 
বলিলেন “& রোগের প্রকৃত গুঁষধ তাহার হাসপাতালে নাই। এ 
রোগের হোমিওপ্যাথিক ঁধধও তখন আমার নিকটে ছিল না।. 
ডাক্তার লিংডে৷ বলিলেন যে কলিকাতা হইতে ওঁষধ আনাইতে পারিলে 
চিকিৎসা! হয়। উধধের মূল্যও প্রায় ৪০২ টাঁক! হইবে । আমি 
বলিলাম কলিকাতায় টেলিগ্রাম করিলেও ত ২৪ খণ্টার মধ্যে ওষধ 
ধুবড়ী আসিয়া পৌছিবে না। কিন্তু প্রায় দেখা যায় যে এই রোগে 
সময়মত উপযুক্ত গ্ধধ প্রয়োগ করিতে ন1 পারিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই 
রোগী মার। যায়। হাসপাতালে ঘে গুঁষধ ছিল তাহাই ভাক্তার লিংডে। 
দিলেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মেয়েটা মারা গেল। 

কলিকাতা ভবানীপুরের স্থপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত আছ্নাথ বস্থর 
ভ্রাতা গোপালচন্ত্র বস্থ ধুবড়ীর ইঞ্রিনিয়ার অফিসে চাকরী করিতেন । 
তাহার বিহ্চিকা রোগ হইল। আছ্যনাথবাবু তাহার সাজ্ঘাতিক 
পীড়ার সন্বাদ পাইয়। ধুবড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রোগীর 
বিলক্ষণ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া নিজে চিকিৎন। করিলেন না। 
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আমাদিগকে চিকিৎসা করিতে বলিলেন। রোগীর এরূপ অবস্থা হইয়া 
পড়িল যে তাহার গায়ে বেড, সোর ঘ| হইতে আরম্ভ করিল। কিছুতেই 
তাহাকে ভাল করা গেল না। ৪বা৫ দিন রোগঘস্ত্রণ ভোগ করিয়া 
তিনি মারা পড়িলেন। তাহার জ্োষ্ঠ পুত্র শ্রীমান মণিমোহন বস্ু 
তখন ধুবড়ী হাই-স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেছিল, এবং টেষ্ট, পরীক্ষা 
দিলা উহাতে উত্তীর্ণ হইম্মাছিল। ধুব ডীর প্রবেশিকা পরীক্ষাধিগণকে 
 গৌহাটা যাইয়া পরীক্ষা দিতে হইত । ভাইস্‌ চ্যান্সলার. সার আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ধরিয়া ম্ণিমোহনের পরীক্ষা কলিকাতাতেই 
গৃহীত হইয়াছিল এবং সে প্রবেশিক। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুইয়াছিল। 
ডাক্তার আছ্চনাথ বন্থ আমাদের ডাক্তার কুগ্চবাবুর সহাধ্যায়ী ছিলেন ।" 

হিন্দু যুসলমান যে কোন জাতির বাড়ী হইতে সম্বাদদ আমিলেই 
আমি রোগী দেখিতে যাইতাম এবং আমার সাধ্যাসারে ক্লোগীর 
চিকিৎসা করিতাম। ্‌ 

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পরে অর্থাৎ পুর্ধবঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হইলে 
আমি নানা প্রকার বিদ্রোহন্থচক কাগজ ও চিঠিপত্র পাইতে লাগিলীম্‌। 
সোনার বাঙ্গাল। বলিয়! একথানি কাগজ একদিন পাইয়া উহা ডেগুটা 
কমিসনার মেজর হাউয়েলের নিকট পাঠাইয়! দিয়াছিলাম। তি 
আবার শিলংএ উহ পাঠাইয়। দ্িয়াছিলেন। গভর্ণমে্টকতৃক ইংরাজী 
ভাষা উহার অনুবাদ কর! হইয়াছিল । উহ! লইয়া অনেক গোলমালও 
হইয়াছিল। 

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পরে ৰিদেশী দ্রব্যবর্জন ও স্বদেশী দ্রব্যের প্রচলন- 
কল্পে বিলক্ষণ চেষ্ট হইয়াছিল। ধুব.ড়ী স্কুলের ছেলেরা বিদেশী টুরট ও 
'অন্ান্থ দ্রব্য ঢাকাইপটির ব্যাপারীদের ঘর হইতে আনিয়! প্রায় ২৫০২ 
টাকা মূলের ভ্রব্য পুড়াইয়া দিয়াছিল। ঢাকাইপটির ব্যাপারীরা 
তাহাদের বিদেশী শ্রব্যাদি পোড়াইয়া দিয়া তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্থ 
ক্করিলেও ছেলেদের নাঘে কোন মোকর্দমা করে নাই ও তাহাদের প্রতি 
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কোন অত্যাচারও করে নাই। এই সময়ে অশোকাষ্টমী উপলক্ষে 
্রন্ষপুত্রে মান করা বিধান ছিল। ছ্বারবঙ্গের মহারাজ! রমেশ্বর সিংহ 
বাহাছুর কামাখ্যাদর্শনে যাইতেছিলেন। অষ্টমীর দিনে ক্রহ্ষপুজ্রে স্নান 
ও তর্পণ করিবার জন্য তিনি একদিন ধুবড়ীতে অবস্থান করিয়াছিলেন । 
স্কুলের ছেলেরা তাহার নিকটে যাইয়া! বলিয়াছিল যে ঢাকাইপটির 
ব্যাপারীদিগকে তাহার। এইরপে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে । ব্যাপারীদিগের 
ক্ষতির টাকা দিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। মহারাজা জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন ক্ষতির পরিমাণ কত টাকা? তাহারা বলিয়াছিল ২৫০২ 
টাকা । মহারাজ! তাহাদিগকে এ * ৫.২ টাকা দিয়া গিয়াছিলেন। 

' ধুবড়ী স্কুলের ছাল্রের! স্বদেশী ব্যাপারে বিলক্ষণই লাগিয়াছিল। 
কিন্ত সাহেবের1 জানিতেন যে ধুবড়ীর ছেলেরা কিছুই অন্তায় আচরণ 
করিতেছিল ন1। 

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ হইবার পুকেংই সারু ব্যাম্ফিল্ড ফুলার আপসাম- 
শ্রদেশের চিফ. কামনার ছিলেন। তাহার সহিত আসামের শিক্ষা- 
বিভাগের ডিরেক্টার ডাক্তার বুথ সাহেবের অনেক বিষয়ের মতভেদ 
হইত; এজন্য ডাক্তার বুথ. আসম-প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়৷ বঙ্গগ্রদেশে 
আসিয়। রাজসাহী। বিভাগের ইনস্পেক্টর হইয়াছিলেন। আবার 
যখন রাজসাহী বিভাগ ঢাকা ও চট্রগ্রাম বিভাগসহ পুব্ববঙ্গ ও 
আসাম-প্রদেশে সংঘুক্ত হইবার প্রস্তাব হইল, তখন ডাক্তার বুথ. 
রাজসাহী বিভাগ পরিত্যাগ করিয়। বিহারে চলিয়া গিয়াছিলেন। 
আসাম-শিক্ষাবিভাগের ভিরেক্টারের “দত)াগ করিয়া চলিয়া যাইবার 
ঠিক পৃর্বেই ইনি ধুবড়ী পরিদর্শন করিয়! লিখিয়াছিলেন যে ৭১০ ১৮৪৫ 
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বিছ্ভালয়ের শিক্ষকগণের বিগ্ভাবুদ্ধি কাগজে হীন দেখাইলেও 
প্ররুতপক্ষে শিক্ষকগণ বিলক্ষণ কাধ্যক্ষম ও কাঁধাদক্ষ। কথায় কথায় 
তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে বাবু) আমি এপধ্যস্ত বলিতে 
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পারি যে আমি কাহারও কোন অনিষ্ট করি নাই। এই কথা 
শুনিয়াই আমি বলিয়াছিলাম যে তবে কি আপনি এই প্রদেশ ভ্যাগ 
করিয়া যাইতেছেন ? বলিলেন "হা”। ইতিপূর্বে একবার আমি ধুবডড়ী 
হাই-স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত ব্রজনা'থ বড়ুৰাকে খাঁটি আসামে বদলী 
করিবার জন্য ক্টাহীকে অন্থরৌধ করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত ত্রজবাবু 
আমাকে বলিয়াছিলেন যে ধুবড়ী প্রকৃতপক্ষে আনাম দেশ নহে; উহা 
বাঙ্গালা দেশ। ধুব্‌ডীতে আসামীয়া ভদ্রলোক ন। থাকাতে তাহাকে 
নানা বিষয়ে অন্থবিধা ভোগ করিতে হয়। তিনি খাটি আসামে বদলা 
হইতে চাঁন। ডাক্তার বুখকে এই ব্ষিয়ে অন্থরোধ করায় তিনি 
আমাকে বলিয়া ছলেন বে ত্রজবাবুকে কোথায় বদলী করিবেন ? আর্মি 
গৌহাটী, তেজপুর, ন ওগ, ধোরহাট, শিবসাগর'ও ডিক্রগড় স্কুলের নাম 
করায় আমাকে বলিয়ছিলেন ষে ব্রবাবু কোন বিদ্যালয়েই দ্বিতীয় 
শিক্ষকের কাধ্য চালাইতে পারিবেন ন |  তদুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম 
ঘে তাহ! হইলে ধুবড়ীতেই ব। তিনি কিন্ধপে কাক্গ চালাইবেনু ? 
তাহ: আমাকে বলিফ্লািলেন থে তুমি ষে কোন লোক লইয়া কাজ 
চালাইতে পার আমি জানি । ক্তরাৎ এ বিষয়ে আমি তাহাকে 
আর কিছুই বলিতে পারি নাই । 


রাশ 


ডরেক্টার হালওয়ার্ড 

ডানার বুখর পরে পামজ্জাণী হালয়া্ড সাহেব তাহার পদে 
ডিরেক্টীর হইয়া আপিরাছিলেন । ইনি যখন কটক কলেজের অধ্াক্ষ 
ছিলেন তখন কোন স্থাধান রাজার পুত্রকে বেত মারিয়াছিলেন। যখন 
ঢাকার ছিলেন তখন কোন কনগ্রেবলকে প্রহার করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত 
হই্লাছিলেন। ইহার কার্ধকালে আমার বয়স ৫৫ বৎসর ৬ মাস 
হইয়াছিল । ৫৫ বৎসর বয়সের পরে আমি স্বপদে থাকিবার জন্য এক 
বৎসর অভিরিক্ত সময় পাইয়াছিলাম ; আর ছয় মাস পরেই আমার 


ধুবড়ী ৪৮১ 


পেন্সন্‌ লইয়া অবসর গ্রহণ করিবার কথা, কিন্ত তখন অবসর গ্রহণ 
করিলে আমার কিছুতেই চলে ন।; যেহেতু তখন আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটা 
ডিক্রগড় বেরি-হোয়াইট যেডিক্যাল স্কুলে পড়িতেছিল ও দ্বিতীয় পুত্রটা 
কটন কলেজে পড়িতেহিল। তখন পেন্সন্‌ লইলে সংসারের 
ব্যয় চালাইয়া তাহাদের শিক্ষার ব্যয় কিছুতেই চালাইতে 
পারিতাম না। এজন্য হয় আর ২ বৎসর ব্বপদে থাকিবার 
জন্য অতিরিক্ত সময় আমাকে দেওয়। হউক, নয় তখনই আমাকে 
অবসর দেওয়া! হউক বলিয়া আম ডিরেক্টার সাহেবের নিকটে 
প্রার্থনা করিয়াছিপাম। এই সমরে ধুবড়ীর ৬ মাইল দূরবভী গৌরা- 
পুরের রাজা স্কুলের হেড. ঘাষ্টাবের পদ খালি হইয়াছিল। আমি এ 
পদপ্রার্থী হওয়ায় আমাকে গৌরাপুর স্কুলের কর্তৃপক্ষের এ পদে 
নিযুক্ত করিক্জাছিলেন এবং শীপ্রই এ দুলে যাই কাধ্যভার গ্রহণ কণিতে 
অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই অন্যই আমি তখনই অবসর চাহিয়। 
ছিলাম । আমাকে অবসর না দিলে আরও ছুই বত্নরের অতিরিক্ত 
সময় পাইবার প্রাথন! কারয়াছিলাদ। কি নৃতন ডিরেক্টার হাল ওয়াড” 
সাহেব আমা এ চিঠির কোন উত্তরহ তখন পধ্যন্ত দেন নাই। 
হালওয়াড” পাহেব ১৯০৬ সনের ১*ই জানুয়ারী তারিখে ধুব.ডী হাই- 
স্কুল পরিদর্শন করিয়াহুলেন। ছাত্রদিগকে পরীক্ষী। করিবার পূর্বেই 
তিনি বিদ্যালয়ের হিসাবপত্র দেবি আরম্ভ করিলেন । ট্রেজারতে 
টাক। জম! দিবার চালান 'অন্থান্ত স্কুল হইতে তিনখান কারয়। প্রস্তত 
করিবার প্রথা ছিল। একখানি চালান গভর্ণমেন্টের হিসাবরক্ষক 
একাউল্ট্যান্ট, জেনারদের অফিসে ট্রেজারি হইতে যাবত, একখানি 
চালান স্কুলের মাসিক [হলাবসহিত ডিরেক্টার অফিসে যাহত এবং 
তৃতী্ চালানখানি স্কুলের হিসাবসহিত রক্ষিত হইত ৷ কিন্তু ধুবড়ীর 
ট্রেজাঁরর একাউণ্ট্যান্ট, তিনখানি চালান সহি করিতে আপত্তি করায় 
আমি এই বিগ্ভালয়্ে আসিবার পুব্বেই ছুইখানি করিয়া প্রস্তত হুইত্ । 


৯, 
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কাজেই একখানি চালান স্কুলে থাকিত না । হালওয়াড' সাহেব হিসাব 
পরীক্ষা করিবার সময়েই বলিলেন থে কেন তোমার এ চালান নাই ? 
আমি উহার কারণ বলাতে আমার কথায় বিশ্বাস ' কারলেন ন1। 
বলিলেন তুমি এই সব টাকা জম। (দিয়াছ তাহার প্রমাণ কি? আঘি 
বাঁললাম ট্রেজারতে একথানি স্বতন্ত্র বহা আছে উহাতে প্রতোক 
মাসে শিক্ষাবিভাগ হইতে ট্রেজারিতে কত টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে 
তাহা লেখা আছে । আপনি এ বহাখানি আনাইয়া আমার হিসাবের 
সহিত মিলাইয়া৷ দেখিতে পারেন । তখনই ভেপুষ্টা কখিসনারকে চিঠি 
লখিয়া এর বহীথানি আনাই আমার হিসাবসহিত মিল করিলেন । 

পরে আর এক কথা উঠিল । স্কুলের ছাত্রদিগকে দেশী কছরৎ-ব! 
দেশী ব্যায়াম শিক্ষ। দেওয়। হহত ॥ প্রথম ও দ্বিতায় শরেণার ছাজ্রের। 
এ ব্যায়াম ন। কারতেও পারে । উহাদের ইচ্ছার উপরে উহা নিভর 
করে। সাহেব বাললেন কোথা এ বিধি আছে । আমি বলিলাম 
শিক্গা-বিভাগের বিধিপুস্তকে উহ! লাখত আছে । ডেগুটঢা ইনস্প্কের 
শ্যুক্ত জগচ্চন্দ্র ঘোব সঙ্গে ছিলেন। তিনি এ বিঁধপুত্তক দেখিয়া 
বললেন যে উহাতে একপ বিধি নাই । জগত্বাবু হাই-স্কলের এ 
বিধি না দোখরা মধ্য-বর্ধ ও ম্ধ্য-হতরাজা বিছ্ভালয়েধ বিধি দেখিয়া 
এ কথা বলিয়াছিলেন । আশি বলিলাম উহা এ পুস্তকে লিখিত 
আছে যে প্রথম ও দ্বিতার শরেণার ছান্রদিগের ইচ্ছার উপর নিভর 

কর্রিতেছে যে উহার এ ব্যায়াম শিক্ষা! করিবে কি না করিবে ॥। আমি 
জগত্বাবুর হস্ত হহতে এ বিধিপুগ্তকথানি লইয়া সাহেবকে উহ 
তখনই দেখাইয়। 1দলাম। সাহেব বাঁণলেন ঘে তুমি আমার সহিত 
তর্ক করিতেছিলে। আমি ধলিলাম ঘে আদি আমার উপবিস্থ কণ্ম- 
চারায় সহিত তর্ক করিব কেন! আমি আপনাকে কেবল যুক্তিমান্র 
দেখাইতেছিলাম। তারপর সাহেব কয়েক অেণায় ছাত্রদিগকে পরাঙ্ষা 
ক্রিয়া বলিলেন যে উহাধিগের উচ্চারণ ভাল নছে। আমি বলিলাম 
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যে আমি এই স্কুলে আসিবার পূর্বে উহাদের উচ্চারণ আরও খারাপ 
ছিল। যেহেতু আমীর পূর্বববন্তী হেড, মাষ্টারগণ সকলেই পূর্বব-বঙ্গের 
লোক ছিলেন। সাহেব বলিলেন যে তোমার উচ্চারণ কি ভাল? 
আমি বলিলাম যে আমি তাহা কিরূপে বলিব? সাহেব বলিলেন 
যে তুমি মিশনারি কলেজে পড়িমাছিলে তোমার উচ্চারণ ভাল হইবার 
কথা । আমাকে দুই বৎসরের অতিরিক্ত সময় দ্বার কথাপ্রসঙ্গে 
কোন উত্তরই দিলেন না। আমি বলিলাম যে আমি গৌরীপুর 
স্লের হেড. মাষ্টারের কার্য পাইয়াছি। আমায় একটা ঠিক কথা 
বলুন, আমাকে সময় দেওয়। হইবে কিনা। জিজ্ঞাসা করিলেন যে 
গৌরীপুর এখান হইতে কতদর । আমি বলিলাম ছয় মাইল। শুনিয়া 
বলিলেন ধুবড়ীর খুবই নিকটে । আর কিছুই বলিলেন নাঁ। স্কুল 
পরিদর্শন করিয়া বিশেষ সন্তষ্টই হইয়াছিলেন। তাহার মন্তব্য পরি- 
শিষ্টভাগে প্রদত্ত হইবে । 

ধুবড়ী স্কুল পরিদর্শন করিয়া সাহেব রংপুর চলিয়া গেলেন। সেখানে 
তাহাকে চিঠি লিখিলাম । তাঁহার কোন উত্তর দিলেন না। এদিকে 
গৌরাপুর স্কুলের সেক্রেটারী আমাকে প্র স্কুলে যাইয়া কাধ্যভার গ্রহণ 
করিবার জন্য বারবার চিঠি লিখিতে লাগিলেন । অবশেষে আমি 
দাহেবকে তাহার নোওয়াখালির ঠিকানায় টেলিগ্রাম করিলাম। এ 
দিন সাহেব নোয়াথালিতে ছিলেন না। ময়মনসিংহে ছিলেন। এ 
দিন লাট ফুলার সাহেব বাহাছুরও ময়মনসিংহে ছিলেন। তাহাকে আমার 
এ টেলিগ্রাম দেখানতে তিনি বলিলেন থে ধুব'ড়ীর সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক 
হেড মাষ্টার ? তাহাকে এই বিষম গোলযোগের সময়ে ছাড়িয়া! দিতে 
পারা যায় নী । তাহাকে ছুই ব্সরের অতিরিক্ত সময় দেওয়া হউক। 
তরাং আমাকে ধুবড়ীতেই থাকিতে হইল । 'আমার গৌরীপুর যাওয়া 
ঘটিল না। 

১৯৪৬ সনের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে আসাম-উপত্যকা ও পার্ধতা 
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জেলা সমূহের স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীমূক্ত জে, আর. ব্যারো বি, এ, মহোদয় 
ধুব ডীর হাই-স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে আসাম- 
প্রদেশে স্কুল ইনস্পেক্টরের পদ ছিল না। এখন ছুইটা স্কুল ইনস্পেক্টরের 
পদের স্থি হইল--একটী আসাম-উপত্যকা ও পার্বতা জেলা সমূহের 
জন্য, অপরটা শুশ্মা উপতাকা বাঁ শ্রীহট্র ও কাগার জেলার জন্য ৷ ব্যারো 
সাহেব আসাম-উপত্যকায় আসিলেম এবং যোরহাটে তাহার অফিস 
হইল । ইনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, ** এবং যখন এই পদে 
নিযুক্ত হন তখন ইহার বয়স ২৫ বা ২৬ বৎসর মাত্র। শ্রীহট্ট মুরারি- 
চাদ কলেজের অধাক্ষ শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার বস্থু এম, এ, শ্রীহট একাছার 
জেলার স্কুল ইনস্পেক্টর হইলেন এবং তীহার অফিস হইল প্রীহটে। 
যুবারিটাদ কলেজের সহিত তখন গভর্ণমেণ্টের কোন সংজব ছিল না। 

প্রমোদবাবু এক পময়ে ১২৫২ টাকা বেতনে স্থল ডেপুটী ইনস্পেক্টরের 
পদ পাইবার জন্য চেষ্টা ক'বয়াছিলেন। কিন্তু তখন তিনি উহাও পান 
নাই। এক সময়ে প্রমোদবাবুর পিত। স্ঞার ব্যামকিল্ড, ফুলারের 
অধীনে চাকরী করিয়াছিলেন । ভাহার খাতিরে প্রমোদবার এখন 

৫০০২ টাকা বেতনে স্কুল ইনস্পেক্টর হষ্টলেন। আসাম উপত্যকা 
₹: পার্বত্য জেলার ইনস্পেক্টব বারো সাহেব বাহাদুর অতি ভদ্র, 
বিনগ্বী ও পরম পণ্ডিত লোক ছিলেন । আমার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ 
হইবাধাত্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন থে আমি কতদিন শিক্ষাবিভাগে 
কাধ্য করিতেছি । আমি বলিলাম ৩৩ বৎসর শিক্ষাবিভাগে কাধা 
করিতেছি । এই কথা গুনিবামীত্রই বলিলেন যে বাবু আমি শিক্ষা- 

বিভাগে এই নুতন গুবেশ করিয়াছি । আমি এ বিভাগের কোন 
কাজই জানি নাঁ। আপনাদের ভ্ায় বৃদ্ধ হেড, মাষ্টারদিগের মিকট 
আমার আনেক বিষয় শিক্ষা করিবার আছে। আমি বলিলাম যখন 
আমি আপনার অধীনস্থ কম্মচারী, তখন আপনি যখন যে কোন 
বিষয় জানিতে চাহিবেন তখনই উহ! আমি অতি আহ্লাদসহকারে 
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আপনাকে জানাইয় দিব। ঠিক এই সময়ে আলাম-শিক্ষাবিভাগের 
ফোন কোন পরীক্ষা ধুধড়ীতে গৃহীত হইতেছিল। এ সকল পরীক্ষার 
কাধ্য পধ্যবেক্ষণ করিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল। কোন্‌ দিন 
কোন্‌ বিষয়ে পরীক্ষা হইবে তাহার তালিকা আমি পাইয়াছিলাম। 
কিন্তু পরীক্ষকদিগের নাম ও ঠিকানার তালিকার কাগজ তখনও আমার 
হস্তগত হয় নাই। প্রশ্নের কাগজ সমস্তই ডেপুটা কমিসনারের নামে 
আপিয়াছিল এবং এ সমস্ত কাগজ ট্রেজারিতে ট্রেজারি অফিসারের 
হন্তে ডবল তাল। দেওয়া! পিন্দুকের মধ্যে বদ্ধ ছিল। পরীক্ষ! গ্রহণ- 
সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা! ছিল না; তবে প্রশ্নের উত্তর- 
গুলি কোথায় পাঠাইতে হইবে তাহা ঠিক করিবার উপায় ছিল না। 
সাহেবকে এ কথা জানাইলে তিনি অস্থির হইয়া পড়িয়া আমাকে না 
বলিয়াই যোরহাট অফিস হইতে এ সমস্ত কাগজ পাঠাইয়া দ্রিবার জন্য 
টেলিগ্রাম করিয়া অনেকগুলি টাকা অনর্থক বায় করিয়া কফেলিলেন। 
আন এই বিষয় জানিতে পারিয়া সাহেবকে বলিলাম যে তাহার অফিসে 
টেলিগ্রাম করিলেও ত এঁ কাগজগুলি ২।৩ দিনের পুব্দে ধুবড়ী আসিয়া 
পৌছবে না। পরীক্ষকদিগের নাম ও ঠিকানা না পাওয়া পর্যযস্ত আমরা 
পরাক্ষাথিদিগের প্রশ্নের উত্তর্গুলি টেঁজারি অফিসারের হন্ডে দিয়া 
ট্রেঞ্জারির সিন্দুকের মধ নিরাপদ করিয়! রাখিতে পারিব। সাহেব আমার 
কথা শুনিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন । সাহেবের অফিসের বাবুদের 
দোষেই এইরূপ ঘটিয়ীছল। তাহারা পরীক্ষা সম্বন্ধের অন্যান্ত সমস্ত কাগজ- 
পত্র ডেপুটা কমিসনারের নামে পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু পরীক্ষকদিগের 
নাম ও ঠিকানার কাগজ্গুলি ডেপুটা ইনস্পেক্টরের নামে পাঠাইয়া- 
ছিলেন। ডেপুটী ইনস্পেক্টর মফঃস্বলে থাকায় এ কাগজগুলি তাহার 
বাসায় আপিয়! পড়িয়াছিল। তীহীার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি 
বলিয়াছিলেন যে এ ফাগজগুলি তীহাদের বাসায় নাই। ডেপুটী 
ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র ঘোষ, নৃতন ডেপুটী ইনস্পেক্টর হওয়ায় 
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এসমস্ত বিষয়ের সুব্যবস্থা! করিয়া রাখিতে পারেন নাই। এ সময়ে 
তাহার মফ:স্বলে থাক! উচিত হয় নাই। তিনি পরীক্ষঃ আরম্ত হইবার 
পরে ধূবড়ী আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। 

ইনস্পেক্টর সাহেব প্রথম শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই আমাকে 
বলিলেন যে আপনি প্রত্যহ যে ভাবে পড়াইয়৷ থাকেন, আজও 
সেইভাবে পড়ান : মনে করুন আমি যেন এখানে নাই। আমি 
মনে করিলাম যে এই ছেলেমানুষ ইনস্পেক্টর সাহেবটা আজ আমাকে 
পরাক্ষা করিতে চাহিতেছেন। যাহা হউক আমি পড়াইতে লাগিলাম, 
ইনি বসিয়া পড়ান শুনিতে লাগিলেন । আমার পড়ান শেষ হইলে 
আমি ঘে ভাবে পড়াই্াছিলাম সেইভাবে ছান্রদিগকে প্রশ্ন করিতে 
লাগিলেন। প্রায় সব শ্রেণীগুলি পরীক্ষা করিলেন । বিগ্ভালয়ের 
অবশ্থ। ভাল বলিয়াই উহার ধারণ। হইয়াছিল । পরিদর্শনের পরে 
ভালই মন্তবা প্রকাশ করিয়াছিলেন । উহার মশ্মও পরিশিষ্টভাগে 
প্রদত্ত হইবে । ৃ 

ডেপুটা ইনস্পেক্টর সম্বন্ধে উঠার ধারণা ভাল হয় নাই। এই 
ব্যারো! সাহেবই পরে কলিকাতার প্রেসিডেন্দী কলেজের অধ্যক্ষ 
হইয়াছিলেন। 

বিদ্যালরের শিক্ষকদিগের মধ্যে আমার কাধ্যকালে অনেকগুলি 
পরিবর্ভন ঘটিয়াছিল। আঘার চেষ্টাতে দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ 
বড়ুবা গৌহাটী কটন্‌ কলেজিয়েট স্কুলে বদলী হইয়া গিয়াছিলেন। 
তৎ্পদে কাছার জেল! স্কুলের ভূতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত কাস্তিচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
আসিয়াছিলেন। তীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র সেন দ্বিতীয় শিক্ষকের 
পদে উন্নত হইয়! শ্রীহট্ট জেল। স্কুলে বদলী হইয়া গিয়াছিলেন। তৎ্পদে 
শ্রীযুক্ত বিপিনরিহারী রায় বি, এ, আসিয়াছিলেন। বিপিনবাবুর 
গণিতে ও ইংরাজী সাহিত্যে বেশ জ্ঞান ছিল। শ্রীযুক্ত রসিকচন্তর 
চক্ুব্ত্তী বি, এ, চতুর্থ শিক্ষক হইয়া! আসিয়ছিলেন। শ্রীযুক্ত কালী গ্রসন্ 
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চক্রবর্তী বি, এ কে আমি চেষ্টা করিয়া ২০২ টাকা বেতনে সপ্তম 
শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। ইনি ইহার খুড়া ও ভ্রাতার 
সহিত অনেকদিন হইতেই ধুবড়ীতে ছিলেন । ধুবড়ী হাই স্কুল হইতে 
প্রবেশিকা! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পরে ইনি বি, এল পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়। ধুব ডীতে ওকালতী করিতে আরম্ত করিয়াছিলেন । : 


ডিরেক্টার সার্প সাহেব 


ভিরেক্টার হালওয়ার্ড সাহেব বঙ্গপ্রদেশে ফিরিয়া আসার পরে 
লাটসাহেব সার. ব্যামফিল্ড, ফুলার বাহাঁছুরের ইচ্ছামত মধ্য-প্রদেশ 
হইতে এচও সার্প এম, এ, কে আসামের শিক্ষাবিভাগের ভিরেক্টার 
করিয়া আন! হইয়াছিল। ইনি অক্সোলিয়ান ছিলেন ও বেশ কাজের 
লোকও ছিলেন; কিন্তু বড়ই কড়। লোক ছিলেন। ইনি লঘুপাপে 
শিক্ষকদিগকে গুরুদণ্ডে দাত করিতেন। ইহার সহিত কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌ চ্যান্সেলর সারু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
শিক্ষাসংক্রান্ত কোন বিষয় লইয়| তুমুল বিবাদ বাধিয়াছিল। ইন 
পরে গভণর জেনারলের অধানে শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী 
হহয়াছিলেন। 

ইনি ১৯০৭ সালের ১৫ই মাচ্চ তারিখে ধুব্ড়ী হাই-স্থুল পরিদর্শন 
করিরা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদিগকে নান! বিষয়ে পরীক্ষা করিয়াছিলেন । 
পরীক্ষা করিয়। সন্তোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার মন্তব্য পরিশিষ্ট- 
ভাগে প্রদত্ত হইবে। 

ইহার কাধ্যকালে 1নয়ম হইয়াছিল যে ছাব্রদিগের সমস্ত বতনরের 
অনুবাদ, শ্রুতলিপি প্রভৃতি লেখার বহীগুলি রাখিয়া দিতে হইবে। 
ইনস্পেক্টর ব! ডিরেক্টার স্কুল পরিদর্শনে আসিলে উহা! তাহাদিগকে 
দেখাহতে হইবে । কোন বিষরের কোন অথপুস্তক ও ছাপান নোট 
ব্যবহৃত হইতে পারিবে না । 
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এঁ সমন্ত অন্নুবাদ ও শ্রুতলিপির বহী প্রত্যেক শ্রেণীর শিক্ষকের 
শুদ্ধ করিয়া দিতে হইবে । উহাতে কোনরূপ অশ্তুদ্ধি বাহির হইলে 
শিক্ষকগণ দায়ী হইবেন এবং কঠোর শান্তি পাইবেন । ঘটনাক্রমে 
দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুবাদ বহীতে একটা অন্দ্ধি রহিয়! গিয়াছিল। উহা 
দেখিয়াই সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই অনুবাদ কোন্‌ 
শিক্ষক শ্দ্ধ করিয়। দিয়াছেন। বদিও আমার বিশ্বাস ছিল যে নৃতন 
দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্ার উহ্থা শুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন 
ভথাপি আমি তখন বলিলাম বিশেষ অন্সম্ধান না করিয়া আমি এ 
সম্দ্ধে হঠাৎ কিছু বলিতে পারিব নাঁ। সাহেব বলিলেন, অনুসন্ধান 
কণরয়া উহার ফল আগামী কলা আমাকে জ্ঞানাইবা । আমি বলিলাম 
তাহাই করিব । আমি শুনিয়াছিলাম বে রাজস'হী কলেজিয়েট স্কলের 
কোঁন শ্রেণীতে শ্রতলিপি সন্বদ্ধে একটা অশুদ্ধি বাঁহর হইয়াছিল । যে 
শিক্ষক এঁ শ্রুতলিপি শুদ্ধ করিয়! দিয়াছিলেন, তিনি মালদহ জেল! 
স্থল হইতে রাজসাঁহীতে বদলী হইয়া আসিয়াছিলেন। পূর্বাপেক্ষা 
তাহার বেতন ২৫ টাকা বদ্ধিত হইবার কথা ছ্বিল এবং এ ২৫২ টাক! 
হারে তাহার বেতন ১৩ মাস পূর্ব হইতে তাহার পাইবার কথা ছিল। 
এই অশ্ুদ্ধটি বাহির হওয়ায় তাহার বেতন বৃদ্ধি হইল না ও তাহার 
উন্নতি স্থগিত রহিল । বাসায় আপিয়া দ্বিতীয় শিক্ষক কাস্তিবাবুকে সমত্ত 
বিষয়ই জানাইলাম । তিনি আমায় বলিলেন যে এই বুদ্ধ ব্রাঙ্গণকে 
মারিতে হয় মারুন । আমি তাহার নাম করিলে সাহেষ নিশ্চয়ই 
ক্ৰাহাকে তৃতীয় শিক্ষকের পদে অবনত করিতেন। আমি বিষম 
সমসায় পড়িলাঘ ৷ চতুর্থ শিক্ষক রসিকবাবু বি, এল, পরীক্ষায় সম্প্রতি 
উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং শ্রীক্মাবকাশের পরেই ওকাঁলতি করিতে 
আরগু করিবেন স্থির করিয়াছিলেন । তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া 
বলিলাম যে প্রকারাস্তরে কাস্তিবাবুর দোষট। তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া 
দিতে চাই নচেৎ কান্তিবাবুকে রক্ষা করিতে পারিব না। অথচ তিনি 
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যখন শিক্ষাবিভাগ পরিত্যাগ করিয়া! ধাইতেছেন তখন তাহার কোন 
ক্ষতি হইবে না। তিনি আমায় বলিলেন যে আপনার যাহা ইচ্ছা 
করিতে পারেন। তৎপর দিবস প্রাতঃকালে সাকিট্‌ হাউসে গিয়া 
সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। অনুসন্ধানের ফল জানিতে 
চাহিলে আঁম বলিলাম যে এই বৎসরে, দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুবাদ দ্বিতীয় 
চতুর্থ ও সপ্তম শিক্ষক দেখিয়া শুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। আমার বোধ 
হইতেছে চতুর্থ শিক্ষকের অসাবধানতায় এ ভূলটী রহিয়া গিয়াছে । 
চতুর্থ শিক্ষক বি, এল, পাস করিয়াছেন । ্রীক্সাবকাশের পরেই তিনি 
গকালতী আরস্ত করিবেন। সাহেৰ শুনিয়া বলিলেন তোমার চতুর্থ 
শিক্ষক এখন কোথায়? আমি বলিলাম বারান্দায় বসিয়া আছেন। 
সাহেব বলিলেন তাহাকে ডাক। তাহাকে সন্মথে লইয়া গেলে, সাহেব 
হাকে বলিলেন “তুমি বি, এল পাস করিয়াছ, কখন ওকালতী 

আরম্ভ করিব! ?* তিনি বলিলেন “ঘে আগামী জুলাই বা আগষ্ট মাসে”। 
সাহেব বলিলেন তুমি শ্রীগ্জাবকাশের বেতনট! লইতে চাও দেখিতেছি। 
তিনি বলিলেন দনিশ্চয়ই ! 

আম ধুব ড়ী হাই-স্কুলে ১৯০৪ সনের ২-শে জুন হইতে ১৯০৮ সনের 
১৪ই জ্গুন পর্য্যন্ত হেড. মাষ্টারের কাধা করিয়াছিলাম। ১৯৮৮ সনের 
১৫ই জুন হইতে পেন্সন্‌ লইয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছি । অবসর 
গ্রহণকালে আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর হেড, মাষ্টার ছিলাম । কেন আমাকে 
এই সময়ে পেন্সন্‌ লইতে হইয়াছিল তাহা পরে বণিত হইবে । 

আমার সময়ে ধুবড়ী হাই-স্কুল হইতে চারি বৎসরে ৩০্টী ছাত্র 
প্রবেশিকা পরীক্ষাথে গ্রেরিত্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ২২টা ছাত্র উত্তীর্ণ 
হইয়াছিল। ছটী প্রথম বিভাগে, ৮টা দ্বিতীয় বিভাগে, ও ১১ তৃতীয় 
বিভাগে । শতকর! ৭৬'৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছিল । 

নওযগী হাই-স্কুল হইতে শতকরা। ৬২৭ ও তেজপুর হাই-স্কুল হইতে 
শতকরা ৭৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছিল । এই তিন স্কুল হইতে গড়ে ৭১"২৬ 
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জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছিল । আমি ধুবড়ীতে যে চারি বদর হেড. 
মাষ্টার ছিলাম সেই সময়ে স্থায়ী ডেপুটা কমিসনার ছিলেন মেজর 
হাউর়েল ও টি, ই, ইমারসন্‌ সিভিলিয়ান। আমার পেন্সন্‌ লইবার 
কয়েক মাস পুর্বে, টি, ই, ইমাবৃসন্‌ সাহেব বরিশাল হইতে ধুবংড়ী 
আরসগ্লাছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ছুইজন একটিং ডেপুটি কমিসনারও 
ছিলেন । আমার উপরে মেজর হাউয়েলের বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল । কোন 
বিষয়ে আমাকে কিছু হঠাৎ বলিতে হইলে তিনি স্ব আমার বাসার 
সম্মুখে আসিয়া আঘাকে ডাকিতেন। ইনি এক দিন ধুবড়ী হাই-স্কুল 
পরিদর্শন করিয়া যে গন্তবা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা পরিশিষ্টভাগে 
প্রদর্ত হইবে । | 

বঙ্গব্যবচ্ছেদের পরে নবগঠিত পৃর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের লাট সাহেব 
নারু ব্যামফিল্ড ফুলার ১৯০৫ সনের ২রা ডিসেম্বর তারিখে প্রাত/কালে 
ধুবডী হাই-স্কুল পরিদশন করিয়া ঘে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিধেন তাহা 
পরিশিষ্টভাগে প্রদত্ত হইবে । পঞ্চম শ্রেণীর বালকদিগকে দেশী কস্রতে 
পরীক্ষা করিয়া! এতই সন্ধষ্ট হইয়াছিলেন থে তাহাদিগকে দশটাকা পুরস্কার 
দিয়াছিলেন ৷ লাট াহেব ধুবড়া হাই-স্কুল পরিদর্শন করিয়া আমাকে 
বলিয়াছিলেন ঘে হেড মাষ্টার, তুমি স্কুলের নিয়ম ও শৃঙ্খলার প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি রাখির। কাধ্য করিঘ। এবং উহাতে আনার আস্তরিক সহান্গ- 
ভূতি গু সাহাধা পাইবা । 

১ল। ডিসেম্বর তারিখে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্থ আমাকে 

তাহার পত্রদ্ষকু্ড” নাক জাহাজে ডাকিয়া পাঠান । আমাকে দেখিয়া 
বলেন বে হেড, মাষ্টার, তুমি তোমার ছাত্রগণকে দমনে রাখিতে পারিয়াছ 
জানিয়া আমি বই আহ্লাদিত হইয়াছি। তোমার স্কুলে কি স্বদেশী 
আন্দোলন আছে? আমি বলিলাম “আছে বরে, কিন্তু অসাধুভাবে 
নহে” 


আমাকে এখন থে পেন্সন্‌ লইতে কেন হইল ভাহার বিবরণ নিয়ে 
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সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। বঙ্ন-ব্যবচ্ছেদের পরে পূর্বববন্ধ বিশেষতঃ বরিশাল 
জেলায় রাজনৈতিক আন্দোলন ঘোরতর ভাবে হইফ়্াছিল। বরিশাল 
জেলার পিরোজপুর সাহায্যক্লত হাই-স্কুলের হে, মাষ্টার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ- 
চন্দ্র সেন বি,এ, ছাত্রদমনে ও অন্তান্ত লোকের প্রতি কঠোর ব্যবহার 
করিয়! লাট সাহেব সার্‌ ব্যাম্‌ফিন্ড ফুলারের মনস্তপ্টি সাধন করিস্বা তাহার 
প্রিযপাণ্র হইয়াছিলেন। ক্ষীরোদবাবু অনারারী ম্যাজিষ্রেটও ছিলেন, 
সুতরাং লাট সাহেবের অপ্রিক্ন ব্যক্তিদিগের প্রতি কঠোর ব্যবহার 
করিবার ক্ষমতা ও স্থযোগও তাহার যথেষ্ট ছিল। ইনি ইহার কাধ্যের 
পুরধার স্বরূপ ৫০ বংনর বয়সের সময়ে গভণমেণ্টের অধীনে কোন ভাল 
চাকরী পাইবার আশা করিয়াছিলেন । মনে করিয়াছিলেন একটা 
ভেপুটা ম!াজিষ্ট্রেট ও ডেপুটা কলেক্টরের পদ পাইবেন, কিন্তু তাহাকে & 
পদ না দিয়া গভর্নমেন্ট তাহাকে ১০৯২ টাকা বেতনে স্কুল সব. 
ইনস্পেক্টরের পদ দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ক্ষীরোদবাবু এই 
প্রস্তাব জানিতে পারিয়! গভর্ণমেন্টকে লেখেন যে তাঁহার এই বয়নে 
তিনি ছ্কুল সব-ইনস্পেক্টরের কাধ্য করিতে অক্ষম। ঠিক এই সময়ে 
আমার দ্বিতীয় এক্সটেন্সন্‌ ব। দ্বিতীয্ববার স্বপদে রাখিবার জন্য যে দুই 
বৎসর অতিরিক্ত সময় প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা ১৯*৮ সনের ১৪ই জুন 
তারিথে শেষ হইবার কথা; স্থতরাং এই স্থযোগে আমাকে পেন্সন্‌ দিয়া 
ক্ষীরোদবাবুকে আমার পদে নিযুক্ত করা ঠিক হইয়া গিয়াছিল । আমি এ 
কথা পূর্বেই জানিতে পারিয়। আর এক ব1 ছুই বৎসর স্বীয় পদে থাকিবার 
জন্য চেষ্ট। করি নাই, তবে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার সার্প সাহেববাহাদুর 
আমাকে অন্য উপায়ে চাকরীতে রাখিবার জন্য যত্ব ও চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। ইতিপৃব্রে গৌরীপুরের রাজা শ্রীমান্‌ প্রভাতচন্ত্র বুবা তাহার 
পুত্রকে শিক্ষা দিবার জন্য আসাম-উপত্যকার কমিসনার সাহেব বাহারকে 
লিখিয়াছিলেন যে শিক্ষাবিভাগ হইতে 'একজন উপযুক্ত কম্মচারীকে 
তাহার পুত্রকে শিক্ষা দ্রিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট ভাহাকে দেন । এ কন্মচারী 
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তাহার ততকালের বেতন ও তাহার উন্নতি হইবার সময় আপিলে যে 
ব্বেতন পাইবেন তাহ! তাহাকে দ্বিবেন । ডিরেক্টার সার্প সাহেব আমাকে 
গৌরাপুর রাজার পুত্রের শিক্ষক মনোনীত করিয়া লেখেন যে ধুবডড়ী 
হাই-স্কুলের স্থঘোগ্য হেড মাষ্টারের পেন্নন্‌ লইবার সময় হইয়াছে। 
তাহাকে তাহার বর্তমান কালের বেতন দিয়! তিনি লইতে পারেন । 
তবে তিনি গভর্ণমেণ্টের চাকরীতে আর ৬ মাস কাল থাকিতে পারিলে 
তাহার বেতন ২০০২ টাক হইবার কথা । ৬ মাসের পরে তাহাকে এ 
২০০২ টাকা হারে বেতন দিতে হইবে। ইতিপৃ্বে উক্ত হইয়াছে যে 
১৯-৬ সনের জান্য়ারী নাসে গৌরীপুর হাইস্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া 
আমার তথাক্ যাইবার কথা ছিল। কিন্তু গভণমেন্ট আমাকে ছুই 
বৎসরের জন্য সময় দিয়া আমাকে ধুব.ড়ী হাই-স্কুলে রাখিয়াছিলেন। আমি 
গৌরাপুর স্কুলে বাইতে পারি নাই । গৌরীপুরে রাজার ও তাহার 
মাতাঠাকুরাণী শ্রীবুক্তা রাণী ভবানিপ্রিয়ার আমাকে লইবার বিলক্ষণ ইচ্ছ! 
থাকলেও তাহাদের দেওধানের বিশেষ আপত্তিতে লইতে পারেন নাই। 
দেওয়ান শ্রীযুক্ত ছিজেপ্দ্রন্দ্র চক্রব্তী বি, এ, ডিরেক্টার সার্প সাহেবকে 
লেখেন যে তীাহার। রাজপুত্রের শিক্ষকের জন্য একজন যুবা ব্যক্তিকে 
চান। এ যুব! ব্যক্তির অশ্বারোহুণে। শিকারে, ও নৃত্যগীতাদিতে দক্ষ 
হওয়া আবগ্তক। হতরাং আম এঁ পদ পাহলাম না। গৌরাপুরের 
তেড. মাষ্ঠারি গ্রহণ ন। করাতে5 দ্বিজেঞ্রবাবু আমার প্রতি অসস্তষ্ট 
এই জন্তহই আমাকে লন না£। স্থৃভরাং আমাকে অবসর 


সঞ ট 
| ? 


চা 
এই সময়ের টু দিন পূর্ধে ইমার্সন্‌ সাহেব ধুবড়ীর ডেপুটী 
কমিসলার হইগা আলিয়াছিলেন। আমাকে পেন্সন্‌ দিয় অবসর 
দেওয়া হইবে তিনি এপয্যস্ত জানিতে পারেন নাই । গ্রীম্মাবকাশের 
সময়ে "বাড়ী আপিবার পূর্তে আমি ১৯০৮ সনের ৪ঠ1 মে তারিখে 
ঠাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া বলি যে হয়ত তাহার সহিত 


এ 
ঞ 
রে 
থে 
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আমার এই শেষ সাক্ষাৎ। তিনি এই কথা শুনিয়াই আমাকে 
বলিলেন “তুমি এ কথা বলিতেছ কেন?” আমি বলিলাম যে আগামী 
১৫ই জুনে আমাকে পেন্সন্‌ লইয়া অবসর গ্রহণ করিতে হইবে। 
তিনি আমার তখন বয়ন কত জানিতে চাওয়ায় আমি বলিলাম যে 
৫৮ বৎসর । তিনি আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন 
যে তোমার মুখ দেখিয়। ত তোমার এত বয়স হইয়াছে বুঝা যায় 
না। তিনি বলিলেন তুমি এখনই একখানি আবেদনপত্র আমার 
হাত দিয়া পাঠাও ও উহাতে লিখ যে তুমি এখনও চাকরীতে থাকিতে 
চাও। আমি বলিলাম যে সবই ঠিক ঠাঁক হইয়া গিয়াছে । আমাকে 
১৫ই জুন তারিখে অবসর গ্রহণ করিতে হইবে ; তথাপি তিনি ছাড়িলেন 
না। আমাকে দির তখনই এ মশ্মে একখানি আবেদনপত্র লেখাইয়া 
লইলেন এবং উহার উপরে এই কয়টা কথা লিখিয়া ডিরেক্টার অফিসে 
পাঠাইয়া দিলেন । [02787090.30928217 2500787090099, 110৩ 
81010119800 19 প্ুপ্1০ 00107 0106 9306506100,8500 19 80111 
08198190000 80)001) 9১৪০; ৮০১, অথাৎ পাঠাইয়। 
দেওয়া গেল। (িশেষভাবে স্থুপারিস করা গেল। আবেদনকারী 
অতিরিক্ত সময় গাইবার জন্ত সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইনি এখনও অনেক 
কাজের মৃত কাজ করিতে সক্ষম। আমার এই আবেদনপত্র তাহার 
মন্তব্যসহ ডিরেক্টার সাহেবের হস্তগত হইল। কিন্তু তখন সমস্ত 
বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছিল! আমার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নামটা 
কেবল গেজেটে প্রকাশিত হইতে বাকি ছিল। গ্রীম্মাবকাশের বন্ধের 
মধ্যেই আমার স্থলে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন বি, এ নিযুক্ত হইয়। 
ধুবড়ীতে আমিবেন গেজেটে প্রকাশ হইল । শুনিয়াছি এই গেজেটখানি 
পাইয়! ইমারুসন্‌ সাহেবের মুখ লাল হইয়া গিয়াছিল এবং বলিয়া- 
ছিলেন যে, কি আমার স্থপারিস্‌ অনুসারে কাধ্য হইল না? ডিরেক্টার 
সাপ সাহেব সব বন্দোবস্তই করিয়া ফেলিম়াছিলেন। এখন আর 
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উহার পরিবর্তন করিতে পারিলেন না) কাজেই একটিং ল্াঁট 
সাহেব সার্‌ চার্লদ্‌ বেলি সাহেব বাহাছুরকে সমস্ত ' বিষয় জানাইতে 
বাধ্য হইলেন । লাট সাহেব বাহাদুর বলিলেন যে এখন সব বন্দোবস্ত 
হইয়া! গিয়াছে, এখন আর আমি এই বিষয়ে হল্তক্ষেপ করিতে চাহি 
না। ডিরেক্টার সার্প সাহেব ভদ্রতা ও সৌজন্ত প্রকাশ করিয়া 
আমকে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। এ চিঠিখানির নকল 
স্রিশিষ্টভাগে প্রদত্ত হইবে । 

এদিকে সুতরাগড়ের নদীয়া মহারাঁজাব হাই-ম্বলের অবস্থা তখন 
বিলক্ষণ শোচনীয় ভইয়া দাড়াইরাছিল । অর্থাভাবে শিক্ষকের! সময়- 
নত বেতন পাইতেন না। হুড, মাষ্টাব শ্রীষৃক্ত হরিশচন্ত্র দাস বি. এ, 
কার্য ত্যাগ করিয়াছিলেন । দ্বিতীয় শিক্ষক ব্রহ্মশাসননিবাসী শ্রীযুক্ত 
সভীশচন্দ্র চট্টোপাপ্াজ এম, এ১ও কাধ ছানিয়। দিবেন জানাইয়া- 
ছিলেন । ছাত্রসংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল । দুপ-ম্যানেজিং কষিটার 
তিনজন মের শ্রীযুক্ত পাচগোপাল ইন্দ্র, কালিদাস বিশ্বাস” এ 

মগোপাল আস আমাকে একখানি চিঠি লেখেন যে, আপনি পেন্সন্‌ 
রঃ যা আমির! গড়ের স্কুলের কাধাভার গ্রহণ করুন। আপনাকে এখন 
নাসিক ২৫.. টাকা হিসাবে বেতন £দব । আপনি ২৫২ টাকা বেতন 
পাইলেও স্কুলের প্রধান কম্মচারী হইবেন। আপনার উপরে স্বলের 
ভার দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব। তখন সম্পাদক ছিলেন 
রামগোপাল মুন্দপী মহাশর । গড়ের স্কুলের উপরে আমার একটা 
বিশেষ আস্তিক টান ছিল। এই চিঠিথানি প্রভাসচন্ত্র নন্দীর হাত 
দির লেখা কিন্তু শ্রবুক্ত পাঢগোপাল ইন্দ্র, কালিদাস বিশ্বাস ও 
রদগোপাল আল উহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন । আমি উহাদের 
কথামত গ্রীন্মীবকাশে বাড়ী আসিয়া কুলের ছাত্রগণকে ;. পড়াইতে 
লাগিলাম। লালবিহারী মুস্তফিও পড়াইতে লাগিলেন। পরে শ্রীযুক্ত 
সীতানাথ ভবানী বি, এ, কে পাইয়া উহার! ত্বাহাকে হেড, মাষ্টারের 
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পদে ৭০৯ টাক! বেতনে নিযুক্ত করিলেন। আমাকে স্থগারিপ্টেগ্ডেন্টের 
পদে নামে ৭৯ টাকা বেতনে নিষুক্ত করিলেন। কিন্তু আমাকে ২৫২ 
টাক! হারে বেতন দিতে লাগিলেন। পরে আমার প্রতি তত ভাল 
ব্যবহার করেন নাই, এমন কি শর চিঠিখানিতে তাহাদের যে স্বাক্ষর 
ছিল তাহা তাহাদের স্বাক্ষর নহে বলিয়াছিলেন। প্রায় এক বৎসর 
পরে আমাকে সহকারী হেড, মাষ্টার বা সোজ। কথায় সেকেগু মাষ্টার 
করিতে চাহিয়াছিলেন। আমি আত্মমধ্যাদা রক্ষা করিবার জন্য এই 
স্কুল পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। এখন সম্পাদক রাষগোপাল মুন্সী 
মহাশয় জীবিত ছিলেন না। শ্রীযুক্ত কান্তিকচন্ত্র দাস এখন স্কুলের 
সম্পাদক হইয়াছিলেন। 

আমি শ্রীক্মাবকাশের পরে ধুব.ডী যাইয়া ১৫ই জুন তারিখে অব্পর 
গ্রহণ করি। এ লময়ে ডেপুটা কমিসনার ইমারসন্‌ সাহেব বাহাছুরের 
সহিত সাক্ষীৎ করায় তিনি আমাকে স্পষ্টই বালয়াছিলেন যে বরিশাল 
জেল স্কুলের ও ব্রজগোহন কালেজের ছান্রগণ তাহাকে বড়ই জালাতন 
করিয়াছিল। তিনি মনে কিয়াছলেন যে ধুবডীতে আমি হেড, মাষ্টার 
থাকিলে তিনি তথাকার ছাত্রবৃন্দকৃক উত্তক্ত হইতেন না। নৃতন 
হেড, মাষ্টার ক্গীরোদবাবুকে তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। তাহার সময়ে 
সাহেব বাহাদুরের শান্তিলাভের আশ! খুবই কম ছিল। 

আমার ধুব.ড়ী হইতে আসবার সময়ে মেছ পাড়ার স্বর্গীয় জমিদার 
[তিলকরাম চৌধুরির স্ত্রী ও তাহার জামাতা শ্রীমান্‌ বিপ্রনীরায়ণ দেব 
বি, এ, আমাকে ধুবড়ীতে রাখিবার 'জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
তিলকবাবুর শিশু দৌহিত্র ও ভাবি উত্তরাধিকারীর গৃহশিক্ষক করিয়] 
আমাকে রাখিতে চাহিয়াছিলেন । বলিয়াছিলেন তখন আমাকে মাসিক 
২৫২টাকু] বেতন দিবেন। সপরিবারে বাস করিবার উপযোগী একটা বাস! 
দিবেন এবং অন্ত ভাবেও সাহায্য করিবেন। আমাকে রাখিবার জগ্ত 
তাহাদের এত চেষ্টা করিধার একটী কারণও ছিল। আমি এ শিশুাটর 
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চিকিৎসা করিয়া আমাশয় রোগ হইতে তাহাকে যুক্ত করিয়াছিলাম। 
সিভিল সাজ্জন পর্যন্ত তাহার চিকিৎসা করিয়াও ' তাহাকে রোগঘুক্ত 
করিতে পারেন নাই । আমি থাকিতে অনিচ্ছ্ক হওয়ায় উহারা একটু 
দুঃখিতও হইয়াছিলেন। আমাকে একটা ওয়াচ. ঘড়ী উপটৌকন দিয়া, 
ছিলেন আমি চিকিৎসা করিয়া কিছু লই না বলায় উহার! বলিয়া 
ছিলেন যে চিকিৎসা করার পুরস্কার দিতিছেন না। তিলকবাবুর 
সহিত আমার বিশেষ সৌহছ্য ছিল বলিয়! তাহার স্থৃতি-রক্ষার্থ তাহার 
ব্যবহৃত ঘড়ীটি আমাকে দিতেছেন। অগত্যা আমি উহা লইতে বাধ্য 
হইয়াছিলাম। ঘড়ীটি রদারহাম নিম্মিত ঘড়ী। উহার তৎকালের 
মূল্য প্রায় ২০*২ টাকা ছিল। ঘড়ীটি আমি আজ পধ্যস্ত ব্যবহার 
করিতেছি । | 0 

আমি হেড, মা্টারের পদে নিষুক্ত' হইবার পর ইইতেই আসা 
প্রদেশের ম্ধ্যইংরাজী ছাত্রবৃতি পরীক্ষা ছাত্র্দিগের ইংরাজী অনুবাদ 
ও রচনার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলাম- এবং ১৯০৮ সন পধান্ত এ 
বিষয়ের পরীক্ষক ছিলাম । কেবল প্রথমবারে মধাবন্গ, ও মধ্যইংরাজী 
ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার মৌথিক অঙ্কের পরীক্ষক হইয়াছিলাম। 

ইতিপূর্বেই বলিয়াছি থে পুলিস স্থপারিপ্টেপ্ডেন্ট শ্রীযুক্ত রাসবিহারা 
বিশ্বাস সম্বন্ধে পরে দুই একটা কথ! বলিব। সে কথাগুলি এই-_রাস- 
বিহারীবাবু ধুবড়ীতে বদলী হইবাঁর পূর্ধে ফরিদপুর জেলার পুলিস 
নুগারিন্টেণ্ডেট ছিলেন নাধু ব্যাম্‌ ফিল্ড, ফুলার লাট সাহেব হইয়া 
ফরিদপুর পরিদর্শনে যাইলে তথায় স্টেসন্‌ হইতে তাহার ' মালপত্র 
 সাকিট হাউসে তুলিবার জনয একটা কুর্লিও পান নাই). কনষ্টেবল' দিয়! 
তহীর“ মালপত্র তুলিতে হইয়াছিল এই জঙ্টাই রাসবিহারীবাবুতব প্রতি 
অন্ধ হইয়া তাহাকে ধুবড়াতে বদলী কয়েন। রাসবিহারীবাবু 
পুলিস 'সুপারিপ্টেণ্ডেটে হইলেও ঘোর স্বদেশী দ্রব্য গ্রচলনের পক্ষপাতী 
ছিলেন। তিনি ধুবড়ীতে আসার পরে একটী বৈস্থের পুত্র কতকগুলি 
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স্বদেশী ছবি কলিকাতা! হুইতে লইয়! গিয়া! ধুবড়ীতে বিক্রয় করিতে 
কআরভ করে। এ ছবিগুলিতে ইংরেজ জাতির প্রতি বিদ্বেষভাবশ 
প্রকাশক অনেক বস্ত ছিল। ধুবড়ী থানার দারোগাঁবাবু এ ছবিগুলি 
ছেলেটার দোকান হইতে লইয়া গিক্কা রাসবিহারীবাবুকে দেখান | 
রাসবিহারীবাবু এ ছেলেটাকে তাহার বাঙ্গলোয় ডাঁকাইয়া লইয়! 
গিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন যে এরূপ ছবি আর আনিও না।' ছবিগুলি 
রাধিয়! দিয়া তাহার ফ্রেম ও কাচগুলি ছেলেটাকে ফেরত দিয়াছিলেন 
এবং ছবিগুলির মূল্যও তাহাকে দিয়াছিলেন। 
একদিন রাত্রিতে ধুবড্রীর বিজ্বনী হলে বরিশালের ুপ্রসিন্ মুকুন্দ- 
দামের যাত্রাগান হইয়াছিল। এ যাত্রাগানে চ্দেশী আন্দোলনের 
সমস্ত বিষয়ই স্থন্দররূণে বর্ণিত ও গীত হইয়াছিল । রাসধিহারীবাবু 
সমস্ত রাত্রি এ যাত্রা শুনিম্কাছিলেন। এ যাত্রার গান শুনিবার জন্য 
শ্রীহট্রদেশীয় একজন মুসলমান একট্রাএসিষ্ট্যান্ট, কমিসনার উপস্থিত 
ছিলেন। ইনি এ সমস্ত গানে। ইংরেজ-বিদ্বেষভাব প্রকাশ, আছে মনে 
করিয়াছিলেন ; এব মুকুন্দদাসকে বলিয়াছিলেন যে আপনাদের 
যাত্রাগানের বহীখ্যনি আমাকে দেন। মুকুন্দদাস বলেন যে আমাদের 
একখান মাত্র বহী আছে। উহী দিলে আমাদের কিছুতেই চলিবে না) 
স্থতরাং বহীখানি একট্রা এসিষ্্যাপ্ট, কমিসনার বাহাছর পান নাই। 
কিস্তু একটা এসিষ্ট্যাপ্ট, কমিসুনার ব্বাসাদুর ডেপুটী কমিসনার মেজর 
হাউয়েলকে বলেন যে গানগুলি ভয়ানক ইংরাজ- বিদ্বে্চক গান 
মেঞ্জর হাউয়েল রাসবিহারাবাবুকে ডাকিয়া: বাইয়া, সকল গান 
ইংরাজ-বিদছ্বেষসুচক কিনা ভিজ্ঞাস। করেন। রাসবিহারীবাধু বলেন: 
ঘেআমি নিজে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া এ গানগুলি শ্রবণ করিয়াছিল) 
এগুলি ইংরেজ-বিঘ্েস্চন্ক নহে। ইহাঁও বলেন যে একা এসিষ্্যা্ট, 
কমিসনার শ্ীহট-ন্বাসা ও জাতিতে মুনলমান। তিনি: আমাদের 
পৌরাণিক বৃতাত্তের মণ্ধ কিছুতেই বুঝিতে পারিবেন না। স্থতক্নাং 
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তাহার মতের কোন মুল্যই নাই । বল বাহুল্য মেজর হাউয়েল অতি 
উদ্দার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি এ বিষয়ে এক কালেই হস্তক্ষেপ 
করেন নাই। | 

তেজপুরের ঘটনা বর্ণনাঝালে বলিয়াছি যে আসাম-প্রদেশের 
তদ্দানীন্তন মাননীয় চিফ. কমিসনার সার হেন্রী কটন্‌ পেন্দন্‌ লইয়া 
অবসর গ্রহণ করিবেন বলিয়া তেজপুরবাসির! তাহাকে অভিনন্দন দিয়া 
বিদায় দিগ্লাছিলেন। তিনি আমাদিগের নিকট হইতো বিদায় গ্রহণকালে 
বলিয়্াছিলেন যে আমি বিলাত হইতে পুনরায় আর একবার ভারভবধে 
আমিব। তবে সরকারী বা বেসরকারী কজে আসিব কিনা এখন 
তাহ। বলিতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে তনি আর একবার আমাদগকে 
দর্শন দিয়াছিলেন। এবারে কংগ্রেসের ভাপা হহয়।! ভারতবষে 
আসিয়াছিলেন এবং আসাম-প্রদেশে যাইয়াও আমাধিগের বাসনা পূর্ণ 
করিয়াছিলেন। তিনি রখন কংগ্রেদের সভাপতিত্ব কারা আসামে 
আসিয়াছিলেন তখন আমি পুবড়ীতে । বল। বাুল/ যে তিনি সব্ধজন- 
প্রি ছিলেন । ধুব.ডরীতে রেলস্টেশনে নামিয়াই তিনি গৌহাটা যাহবার 
জন্য গিধারঘাটে যাইবেন কথা ছিল । পুবডীবাসির। তাহাকে সাদরে 
রেলওয়ে ষ্টেখনে অভ্যথনা করিবার জন্য তথায় সমবেত হইয়াছিলেন । 
ধুবড়ার মিউনিসিপ্যালিটির ভাহস্‌, চেঘারম]ান্‌ এযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্ধু 
বি, এল, উকীল আমাকে বলিয়াছিলেন, যে বিদ্যালয়ের ছান্রগণও 
পতাকা হস্তে করিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিবে । আপনি 
উহাদিগকে তথা যাইতে অন্থমতি 1দবেন। এখন লাট, সাহেব 
ফুলারের রাজ্য / বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ব্যাপার লইয়া এখন তুমুল আন্দোলন 
ছলিতেছিল। সুতরাং মহামতি কটন্‌ সাহেবকে এরূপ ধুমধামের সহিত 
অভ্যর্থনা করা তখনকার কোন সাহেবেরই ইচ্ছা ছিল ন।। আমি 
উপেন্দ্রবাবুকে তাহার প্রন্তাবের উত্তরে বলি ঘে বিছ্ধালয়ের ছাত্রগণ যখন 
বিদ্যালয়ের বাহিরে থাকে তখন তাহারা তাহাদের পিতা! বা! অভিভাষক- 
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শাণের আদেশ অনুসারে চলিতে পারে । তখন কোন কার্ধ্য করিবার জন্য 
তাহাদের শিক্ষকের অন্থুমতি আবশ্যক করে না । আপনার! ইচ্ছা! করিলে 
তাহাদের হন্তে পতাকা দিয়। তাহাদিগকে রেলওয়ে ষ্টেসনে লইয়া যাইতে 
পারেন; এজন্য আমার অনুমতি বা সম্মতি আবশ্যক করে না। স্থৃতরাং 
ছাত্রগণ পতাকা হন্তে কটন্‌ সাহেব বাহাছুরকে রেলওয়েষ্টেসনে সাদরে 
ও সসম্মানে অভ্যর্থনা করিতে গিয়াছিল। বিদ্যালয়ের কাধ্য আরন্ত 
হইবার অনেক পূর্বে কটন্‌ সাহেব বাহাদুর রেলওয়েষ্টেসনে 
পৌছিয়াছিলেন। তথায় অপেক্ষা করিবার জন্য তাহার যথেষ্ট 
সময়ও ছিল না। যেহেতু ট্রেণ আসার অল্প পরেই গৌহাটা 
অভিমুখে ট্রিমার ছাড়িয়া যাইবার কথা। তাহাকে অভ্যর্থন। 
করিবার জন্য ধুবড়ীর কোন সাহেবই ষ্টেসনে ব] ট্রিমার ঘাটে যান 
নাই। ডাক্তার সাহেব ইহার আগমনের অল্প পূর্বেই কুলি ভিপোয় 
যাইস্জা কুলিদিগকে পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন । ডেপুটা কমিসনার 
মেজর হাউয়েল্‌ পূর্ববরাজিতে মফঃম্বল হইতে ধুবড়ী ফিরিয়া আসিয়া 
ছিলেন। এদিন তিনি ধুবস্ড্ীতে থাঁকিলেও ষ্রেসনে উপশ্থিত হন 
নাই। সরকারী কম্মচারিদিগের মধ্যে আমরা তিন জনমাত্র উপস্থিত 
ছিলাম--একট্রা এসিষ্ট্যান্ট কমিসনার শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়, 
পুলিম ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত শশিভৃষণ মেন ও আমি.। কটন্‌ সাহেব 
বাহাদুর নৃত্যগোপালবাবুকে দ্রেখিয়াই বলিলেন যে বৃত্যগোপাল, তুমি 
ধুধড়ীতে ব্দলী হইয়া আসিয়াছ। আমি অবসর গ্রহণের পুষে 
তোমাকে ধুবড়ীতে বদলী করিবার প্রন্তাব করিয়া "গিয়াছিলাম। 
আমাকে দেখিয়াই বলিলেন যে রামেশ্বর,দুতুমিও ধুব ড়ী আসিয়াছ ? 
তোমর। বেশ ভাল আছ ত? মেজর হাঁউয়েলকে ন। দেখিয়া বলিলেন 
তিনি, কি মফংস্বলে আছেন? নৃত্যগোপালবাবু বলিলেন তিনি 
মফংস্বলে ছিলেন বটে, গত রাত্রিতে ধুব.ড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। 
শুনিয়া ঘলিলেন তাহাকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাইও। কটন 
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সাহেব বাহাদুর গৌহাটার্ডে পৌছিলেও তথাকার কোন সাহেবই 
তীহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। গোৌহাটাতে যাইয়া তাহার 
তথাকাঁর ডেপুটা কমিসনারের বাঙ্গলোয় অবস্থিতি করিবার কথ 
ছিল; কিন্তু ডেপুটা কমিসনার সাহেব বাহাছর তাহার গৌহাটা 
পৌছিবার পূর্ধধিনে গৌহাটী ছাড়িয়া ৬ মাইল দূরে গিয়া তাশ্ুতে 
বাস করিতেছিলেন। কটন্‌ সাহেব বাহাছুর গৌহাটা হইতে ফিরিয়। 
চলিয়া গিকাছিলেন আর কোন স্থানে ধান নাই । | 
নওগার কথা বলিবার কালে বলিরাছি যে বন-বিভাগের একষ্রা 
এসিষ্ট্যাণ্ট কন্সারভেটার শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে পরে 
কিছু বলিব। এখন উহা বলিতেছি। আমার ধুবড়ী আসিবার-কিছু 
কাল পুর্বে ইনি গারোহিল জেলার বন বিভাগের কর্তা হইয়া 
গারোহিল জেলার সদর স্থান ট্ুরায় আসিরাছিলেন। কলিকাত] 
হইতে গারোহিল বাইতে হইলে ধুবড়ী হইয়া যাইতে হয়; স্বতরা 
নীলকান্তবাবু মধ্যে মধ্যে আমার ধুবড়ীর বানায় আসিতেন ,এবং 
ছুই এক দিন থাকিতেন। একবার বিদায় লইয়া কলিকাতায় আসিয়া- 
ছিলেন । কলিকাতা হুইতে'গারোহিলে ফিরিয়! যাইবার সময়ে পাক্ধী 
চড়িয়া আখার বাসায় উপস্থিত হইলেন। ভয়ানক জর হওয়ায় ষ্রেসন 
হইতে হাটিয়া আমার বাসায় আমিতে পারেন নাই । তখন কলিকাতাম্ন 
বিলক্ষণ প্রেগ হইতেছিল। তাহার জরের অবস্থা দেখিয়া গ্মাথার 
মনে খুব ভয় হইল। এসিষ্ট্যা'্ট সাঙ্জন শ্রীযুক্ত বামাচরণ কন্মকারকে 
ডাকিয়া আনিয়া! তাহার চিকিৎসা করাইতে লাগিলাম। বামাচরণ- 
বাবু পরীক্ষা করিয়! দেখিয়া বলিলেন যে তাহার নিউমোনিয়া হইয়াছে । 
ইতিপৃর্ধেই তাহার পাচক বক্রাহ্ষণ ও একজন চাকর আমার বাসায় 
ছিল। তাহার পীড়ার অবস্থা দেখিয়া বলিলাম যে কলিকাতায় 
সম্বাদ দিম! তাহার স্ত্রীকে ও জ্যোষ্টপুত্র নিশিকাস্তকে আনাইব কিন। ? 
তিনি বলিলেন" না । কলিকাতায় সপ্থাদ দিবার কোন প্রয়োজন নাই | 
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আপনাদের চেষ্টা ও যদ্বে ভাল হইব। কিছুতেই কলিকাতায় সম্বাদ 
দিতে দিলেন না। অনেক যত্ব, চেষ্টা, সেবা ও শুশ্রষায় প্রায় এক 
মান কাল পরে রোগমুক্ত হইলেন । রোগমুক্ত হইবার পরে কলিকাতায় 
সন্ধার দেওয়া হইয়াছিল। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর এইবপ বিশ্বাস থাকা 
বিশেষ বাঞ্চনীয়। 

বহুকাল বিদেশে থাকার পরে দেশে আসিয়া অন্যায় জেদের 
বশবর্তী ধনগর্বে' গর্বিত কয়েকজন লোকের চক্রান্তে স্বজাতিবৃন্দের 
নিকট হইতে যে নিগ্রহ, নিধ্যাতন ও লাঞ্ছনা পাইয়াছিলাম তাহা 
বর্ণন! করিয়। আর পুরান কথা নূতন করিয়া তুলিতে চাই না। 
সুতরাং এই আত্মকাহিনী এইখানেই সমাণ্ধ করিলাম । 


নাও । 


পরিশিষ্ট । 


আমি ১৮৭৮ সনের ৯ই এপ্রিল তারিখ হইতে ১৯০৮ সনের ১৪ই 
জুন পধ্যন্ত অর্থাৎ ত্রশ বৎসর এক মাস ছয় দিন চাকরী উপলক্ষে 
আসাম-প্রদেশে ছিলাম। স্বৃতরাং আপসাম-প্রদেশ সম্বদ্ধে ছুই 
চারিটী কথা বলিবার অধিকার আখার আছে। সেই কথাগুলি 
₹ক্ষেপে এখানে বলিতেছি । এই প্রদেশের নাম আসাম হইল কেন? 
“আসাম” শবের দৃইটী বুতপত্তি প্রদশিত হয়। কেহ কেহ বলেন 
“অদম” শব্দ হইতে “আসাম” শবের উৎপত্তি হইয়াছে । প্রদেশটী 
পর্বত ও পাহাড়ে পরিপূর্ণ; স্থতরাং অলম অর্থাৎ সমতল ক্ষেত্র নহে। 
কেহু কেহ বলেন এই প্রদেশের বিজ্বেতা আহম্‌ জাতির নাম হইতে 
প্রদেশের নাম হইয়াছে আগাম । আসাম-বাসীরা দন্ত্যু “স" এরর 
উচ্চারণ “হ* এর ন্তায় করে। “আহ্ম্* অর্থে অপম বুঝায় অর্থাৎ 
যে জাতির সমান ব। সমকক্ষ অন্য কোন জাতি নাই। আহমের! শ্যাম 
দেশ হইতে আসিয়া এই প্রদেশ আক্রমণ করিয়া নিজেদের হস্তগত 
করিয়াছিলেন এবং সদীয়। হইতে আরম করিয়া গোয়ালপাড়া জেলার 
বিজনী-রাজ্য পধ্যন্ত ইহাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন । 
আহমেরা বলেন যে, তাহার ইন্দ্রদেবতা হইতে সম্ভৃত।) যে সমম্ষে 
বঙ্দেশের নিয় প্রদেশ সমূহ সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত ছিল, তখনও আসাম 
ক্থমভাদেশ বলিয়া পরিগণিত হইত; মহাভারত ও রামায়ণ মহাকাবোর 
ৰণিত অনেক ঘটনাই আসামগ্রদেশে সংঘটিত হইয়াছিল। রুঝ্সিনীহরণ 
ও উষাহরণ আদামেই হুইয়াছিল। কামরূপ জেলার পূর্ব নাম ছিল 
গ্রাগ্জ্যোতিষপুর । কামরূপ জেলার বর্তমান সদর স্থান গৌহাটীর 
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নিকটে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে একটা পাহাড়ময় স্বান আছে। উহার 
নাম অশ্বক্লান্তা অর্থাৎ ভগবান্‌ শ্রকৃষ্ণ রুঝ্সিণী দেবীকে হরণ করিয়া 
আনিবার সময়ে এই স্থানে ত হার রথের অশ্ব ক্লান্ত হইয়াছিল বলিয়া 
এখানে কিছুদিন বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ৷ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের 

য়ে প্রাগ্জ্যোতিষপুরের রাজা ছিতদন মহাবল ভগদত। এ যুদ্ধে 
তাহার যে'হস্তী হত হইয়াছিল তাহার সমাধি হইয়াছিল একটা পাহাড়ের 
নিম্নদেশে। প্র পাহাড়টাকে এখনও হাতীমুড়ার পাহাড় বলে। পাগুবের! 
বনবাসকালে প্রা জ্যোতিষপুর পথ্যস্ত গিয়াছিলেন। থে স্থান পরাস্ত 
গিরাছিলেন দেই স্থানে একটা শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । এ 
শিবলিঙ্গটাকে পাওুনাথ বলে এবং ইহার নামে এ স্থানের নাম হইয়াছে 
পাওনাথ। এস্থানের উত্তরে আর যান নাই, এজন্য উহার উত্তরভাগকে 
পাগ্ডব-বজ্জিত দেশ বলে । গৌহাটী হইতে শিলং যাইবার রাস্তার ধারে 
(রাস্ত! হইতে অনেকট। দূরে ) একটা মনোরম স্থান আছে উহার নাম 
বশিষ্ঠাশরম। এটী একটা তীর্থস্কান। ডিমাপুর ( হিড়িম্বপুর ) দ্বিতীয় 
পাগুব ভীমসেনের পুত্র ঘটোৎ্কচের ও তাহার মাতুল হিড়ন্ব 
রাক্ষসের রাজধানী ছিল। তৃতীয় পাণ্ডব অজ্জুন মুণিপুরে বক্রবাহন 
জননী চিত্রাক্দদকে বিবাহ করিয়াছলেন এবং নাগকন্ঠা উল.পীকেও 
বিবাহ করিয়াছিলেন । স্থতরা" তৃতায় পাগুব নাগাপাহাড় ও মণিপুরে 
গিয়াছিলেন । ভগবান্‌ শ্রীকঞ্চের পৌত্র অনিরুদ্ধ তেজপুরে যাইয়। 
বাণরাজ-পুত্রী উষাকে হরণ করিয়াছিলেন। বাণরাজার রাজধানীর 
মাম ছিল শোণিভপুর। আনসামবাণীর। শোণিত বা রক্তকে তেঙ্গ বলে। 
শোণিতপুরকেই আসামবাসীরা তেজপুর বলে । তেজপুরে এখনও উষার 
মন্দিরের ধ্বংশাবশেষ দৃষ্ট হগ্। 

শোণিতপুরের যে স্থানে মহাদেবের সহিত যছুবংশীয় বাঁরগণের যুদ্ধ 
হইয়াছিল, সে যুদ্ধক্ষেত্রও 'আসামবাসীরা এখনও দেখাইয়া দেয়। 
তেঞজপুর.সহরের বহির্ভাগে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চারিচী মন্দির ও তাহাদের 
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মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল । এখনও একটা প্রকাঁও মন্দির ও একটা 
প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ এ স্থানে দৃষ্ট হয়। তেজপুর থাকা কালে শিবচতু্দিশী 
উপলক্ষ্যে আমি সপরিবারে এ স্থানে যাইয়া রাত্রিতে কয়েকবার পূজা 
দিয় আপিয়াছিলাম। দুর্গাবাড়ীর অল্প দুরে উষার মন্দির ছিল। 
চাঁদ সদাগরের কীন্তিরও চিহ্ন আসামে দুষ্ট হয়। গোক়্ালপাড়া জেলার 
বিলাসীপাড়! গ্রামের অনেক উত্তরে একট স্থান ও একটা পাহাড় আছে, 
উহাকে চ'দর ডিল্গলা বলে। এ স্থানে চাদ সদাগরের বাণিজ্যপোত 
ব্রহ্মপুত্র নদমধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছিল । একখানি প্রকাণ্ড নৌকা (ডিঙ্গী) 
কাত হইয়া পড়িলে ষে ভাবে থাকে এ পাহাড়টার আকৃতি ঠিক এরূপ । 
নিজ, ধুবড়ী সহরে নেতোধোপানীর প্রন্তরনিশ্মিত বিশালঘাটের 
ধ্বংশাবশেষ এখনও রহিয়াছে । ধোপাবুড়ী হইতে ধুবন্ডী নামের 
উৎপত্তি । 
গোয়ালপাড়া মহকুমায় শ্রীস্থষ্যর পাহাড় প্রভৃতি অনেকগুলি দ্রষ্টব্য 
স্থান আছে। এ সকল পাহাড়ে অনেক দেব দেবীর মূত্তি এখনও 
বিচ্বমান্‌ রহিয়াছে । 

গোয়ালপাড়া সহরের প্রায় সোজাসুজি ব্রহ্মপুত্র নদের অপর পারছে 
যোগীধোপা বলিয়! একটা স্থান আছে। এঁস্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের তটের 
উপরে একটা পাহাড় আছে, উহার গায়ে অনেকগুলি ধোপা অর্থাৎ 
একজন মানুষ দাড়াইতে, ষসিতে ও শুইতে পারে এমন কতকগুলি 
মন্তুয্ুকতৃক কর্তিত স্থান আছে। লোকে বলে ফে, উহার মধ্যে ষোগ্িগণ 
বাস করিতেন। এই জন্ত উহার নাম হইছে যোগীধোপা । গোয়ালপাড়। ' 
মহকুমার 'আগিয়া। থানার ৩৪ মাইল দূরে খেনমহ্রা নামক পল্লীর 
নিকট শোভাচল নামক পাহাড়ের উপরে টুকুরেশ্বরীর মন্দির দর্শনযোগ্য | 
প্রবাদ এ স্থানে সতীদেবীর বাম উর পতিত হইয়াছিল । 

ডিক্র নদীর ধারে একটা গড় ছিলঃ এখনও একটা ক্ষুদ্র গড় আছে, 
এই জন্য ইহার নাম হইয়াছে ডিক্রগড়। 
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নিজ শিবসাগর সহরে আহ্ম্‌ রাজাঁগণের রাজধানী ছিল। উহার 
পূর্বব নাম ছিল “রঙ্গপুর'। শিবসাগর নামে একটী প্রকাণ্ড পুফরিণীর 
তটে বর্তমান সহরটী অবস্থিত বলিয়াই উহার নাম হইয়াছে শিবসাগর | 
নওগ। জেলার সদরস্থান পূর্ব্বে ষে স্থানে ছিল, তাহার নাম এখন 
হইয়াছে পুরাণিগুদাম। বর্তমান সদরস্থান নৃতন হহীছে বলিয়া উহার 
নাম হইয়াছে নওগী! (নৃতন গ্রাম )। 


আসাষের অধিকাংশ ভদ্রলোকই একেশ্বরবাদী। ইহাদিগকে 
মহাপুরুষিয়া বলে। ইহার! দেব দেবীর মৃত্তির পূজা করেন না । কেবল 
নাম গান করেন। যে ঘরে নাম-কীর্তন হয়, তাহাকে নামঘর বলে। 
আসামের ধন্ম-সংস্কারক মহাপুরুষের নাম ছিল শঙ্করদের বা শঙ্করদেও। 
ইনি জাতিভে কায়স্থ ছিলেন এবং বড়পেট। অঞ্চলে ইই।র বাদ ছিল। 
ইনি শ্রচৈতন্যাদেবের সমসাময়িক পুরুষ $ তবে টচৈতন্তদেবাপেক্ষা বয়সে 
বড় ছিলেন। ইনি শ্রীধাম নবদ্ধীপে ও পুরীতে চৈতন্যদেবের সহিত 
অনেক সময় কাটাইয়াছিলেন । চৈতন্তদেবের নিকট দীক্ষা লইতে 
ইচ্ছা করিয়াছিলেন । কিন্তু শঙ্করদের বয়সে বড় বলিম! শ্রীচৈতগ্তদেব 
তাহাকে মন্্রশিষ্য করেন নাই । 


চৈতন্তদ্রেবের কোন পর্যদের সহিত যুক্তি ও পরামর্শ করিয়া ইনি 
একদিন অতি প্রত্াষে জগন্নাথদেবের মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়। 
ভূতলশায়ী হইয়া পড়িগ়্াছিলেন। শ্রীচৈতন্তপ্রত অতি প্রত্যুষে মন্দিরে 
যাইয়া জগস্াথমূত্ি দর্শন করিতেন। শঙ্করদের ভূমিতলে পড়িয়াছিলেন, 
পর্ধ্যাপ্ত 'আলোকাভাবে শ্রীচৈতন্তপ্রভু তাহার শরীরের উপরে যাইয়া 
পড়েন। তাহার শরীরের উপরে পদক্ষেপ করিব যাই “রাম রাম” 
বলিয়া উঠেন। শঙ্করদের ত্র “রাম রাম” শবই তাভার দীক্ষা! মন্ত্র হইল 
বলিয়া জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। আসামীয়৷ ও উড়িয়াদিগের 
মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। এমনকি অনেক উড়িয়া শব্দ 
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আসামীয়৷ শব্ধ হইয়া পড়িয়াছে। মহাপুরুষিয় দল ছাড়া আর একটা 
দল আছে, তাহাকে চৈতন্যপস্থী বলে। 

শিমলা মাঁলিপৌতার ভট্টাচার্য মহাশয়গণও আসামে যাইয়া অনেক 
শিশ্ত-সেবক করিয়াছেন ৷ আমরা ইহাদিগকে এখানে আলামে ভট্টাচার্য 
বলি। ইহারা আসামে যাইয়। গোস্বামী হইয়াছেন। আসামে অনেক 
শি্ু-সেবক ও কামরূপ জেলায় অনেক জমিদারীও করিয়াছেন । ইহার! 
গৌহাটাতে বাস ফরেন । ইহাদের শিশ্গণের মধ্যে কেহ কেহ শাক্ত, 
তবে অধিকাংশই বৈষ্ণব । 


. গৌহাটার প্রকৃত আসামীয়া নাম গুবাহাটী ( গুবাক ) অর্থাৎ যে 
হাটে সুপারি বিক্রয় হইত । এটা কামরূপ জেলার সদর স্থান। এই 
সহর হইতে কামাখ্যা পাহাড় প্রায় ৩মাইল দূরে, কামাখ্য। পাহাড়ে 
কামাথ্য! দেবার, ভূবনেশ্বরীর ও দশ মহাবিদ্য(র মন্দির আছে। কামাখ্যা 
দেবীর মন্দিরই সর্বাপেক্ষা বড় ও সুন্দর | ছিন্নমস্তার মন্দির নাই। 
কামাখ্য। একটা হিন্দুর্দিগের প্রধান তীর্থ স্থান। এখানকার পাণ্ডার! 
অন্তান্ত তীর্ঘস্থানের পাগ্ডাদিগের ন্তায় ছুরস্ত ও অর্থলোলুপ নহেন। 
আমামের মহাস্ত ও গোম্বামিদিগের বাসস্থান বা ধন্শোপদেশ দিবার 
স্থানকে সত্র বলে। আসাম প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় অনেকগুলি 
সত্তর আছে, তন্মধ্যে শিবনাগর জেলার মাজুলী ব আউনিয়াহাটা সত্্ই 
পর্ধবপ্রধান। এখানকার গোস্বামী বা গুরুদেবকে ব্রদ্ষচধ্য অবলম্বন 
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ও পরম ভাগবত ছিলেন । ইহার মান-সন্ত্রমও যথেষ্ট ছিল। ক্তয়ং 
লাটনাহেবও এঁ সত্বে যাইয়া ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন। 
আনামের ভফলোকদিগের মধ্যে অনেকরই পূর্ব বাসম্থান শিবসাগর 
জেলায় । 
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